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নব-জ্ঞান ভারতী? 
ব ভীগোলিক অভিধান 


পৃথিবীর ভূগোল কোয--অন্ধৃতপূর্ব গবেষণার এক অপূর্ব নিদর্শন । পশ্চিষ- 

| নদ বাপূর্বপাি্তানের জিলা, মহকুমা, খানা, শহর, নদী, শিল্প ও- বাণিজ্য স্থান, 
স্থান ও তীর্ঘক্ষে্ সংক্রান্ত কল জোতব্য বিষয় ইহাতে আছে । ভারতের 

ট রাজ্য, জিলা, শহর, ভারতের পূর্বতন ছেশীয় রাজ্যের প্রাচীন ও বর্তমান অবস্থা, 
প্র বিদ্ধিক্র বড় বড় শহর ও যাজ্যের মধ্যে গমনাগমন ও যোগাযোগ সম্পর্কীয় 
৮40১৯ ৬৮ ইতিহাসে 
নান লুপ্ত--অথচ ছাপার অক্ষরে যেসব নাম প্রোরশঃই দেখা যায়-_ 

মাষ। পৃথিবীর প্রধান পর্বত, রে সকল দেশের আরতন, 

* সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, শাসনগ্রশীলী, সকল গুঁপনিবেশিক দ্বীপ প্রতৃতির বর্ণনা 
ন্ত বিষয়ে আলোকসম্পাভ.করিয়াছে «ন্ব-জ্জান ভারতীপ্। সোতিযেট রাশিয়া, 
[নরাজত, সাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের বিস্তারিত বর্শন| ও পুমর্গাটিত ভারতের 
বিবরণ এই পুস্তকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । সন্ত ববীশ্রপুরক্কার প্রাপ্ত, বিশ্বভারতীর 
নল প্রশ্থাগারিক প্রযুক্ত প্রভাতকুমার সুখোপাধ্যায় হাশরের “নব-জ্ঞান ভারতী” 
ধায় প্রতিভা ও নিয়লস পরিশ্রষের জলন্ত সথাক্ষর-_বাংল! তাঁবার এক অমূল্য সম্পদ 
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রাষপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামডুলাল সেন’ তাহাদের ভূসম্পত্তির বিবরণ ১২*২ সনে নদীয়া 
কালেকটরীতে দাখিল কবিয়াছিলেন। রামদুলালের স্বাক্ষরিত চারিটি তায়দাদের সংক্ষিপ্ত 
বর্ণনা এবং দুইটি সনদের নকল আমরা ১৩৫২ সনে প্রকাশ করিয়াঁছিলাম (সাঁপ-প, ৫২, 
পৃ. ৪-৬)। একজন ব্যতীত ভূজিদাতাদের পরিচয় জ্ঞাত হওয়া গিয়াছিল__রাজা কফচজ 
ও হালিসহরের সাবর্শ-চৌধুরীবংসীর দর্পনারায়ণ, শ্রীরাম ও কালীচরপ রায়। আমরা তৎকালে 
“ অন্যান করিয়াছিলাম, অজ্ঞাতপরিচয় অপর ভূষিদাত্রী “সভা! দেবীও এ বংশী হইতে 
পারেন” (ও, পৃ. ৬)। পরবর্তী গবেষণার ফলে আমাদের অহ্সান বার্থ প্রতিপন্ন 
হইয়াছে । লক্ষ্য কর! আবশ্যক, তিনটি ভারদাদের ভূমি নিজ হালিসহরের বাহিরে অবস্থিত 
ছিল। রাজ! কষ্চন্দ্রের সনদে লিখিত আছে-“নিজ জোত করিয়া ভোগ করছ” (এ, পৃ. €) + 
কিন্ত সুভদ্ৰা দেবীর প্রঙ্গত্ত “বাটি” জোতভূষি নহে--সনদে স্পষ্ট লিখিত আছে, “তোমাকে 
বসতি করিতে বৈস্তত্বর সহাত্রাণ দিলাম তুমি বাটাতে বসতি করিয়া পুত্রপৌত্রাদীক্রমে 
পরমযুখে ভোগ করহ* (এ, ও )। তারদাছ্ে এই ভূমির পরিমাণ লিখিত আছে, “আন্দাজী” 
১/* বিঘা! এবং তাহা “নদ্দনবাটীপতে অবস্থিত (অনুমিত পাঠাস্তর নকুলবাটা ঠিক নছে)। 
হালিশহরের “পূর্ণিসাত্রত সঙ্মিতি* রাসপ্রদাদের ভিটা! উদ্ধার করিয়া ষে বিবরণ দিয়াছিলেন, 
তাহা মুক্তিত হইয়াছে । তাহাতে লিখিত আছে, “রাষপ্রসাদের ভিটার জসি, আন্দাজ এক 
বিঘা, হালিশহর লাবর্শ-চৌষুবীদের জেলা ২৪ পর্বগণার কালেক্টার্সীর তৌজি নং ২৫৩৭ 
নম্দনবাটার তালুকের অস্তর্গত । সাবর্শ-চৌধুরীর!| উক্ত জমি ৮রাজপ্রসা্কে কিন্ত তাহার 
ূর্বপুরুষকে বিনা খাজনায় বসবাস করিতে হ্িয়াছিলেন* ( কুমারহট্ট হালিশহর, শতবার্ষিকী 
স্বারকগ্রন্থ, পৃ. ১৪১)। হ্থতত্রা দেবীর সনদের সহিত এই বিবরণ সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া 
যাইতেছে । সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে, সুভ ন্তা দেবী চৌধুরীবংশীয়া ছিলেন এবং 
তাহার নিজ বসতবাটার দক্ষিণাংশে “কল্যাণবর* রামপ্রসাদকে ১১৬৫ সনে (১৭৫৮ গ্র্টাকে ) 
আনিয়া বাস করাইক্কাছিলেন। পাড়াটির নাম ছিল নন্দনবাটী এবং ইহ! রাঙ্জপ্রদাঘের পৈতৃক 
বাসস্থান নছে। সেনদের মূল বলতবাটী কুষারহট্রে কোখার অবস্থিত ছিল গবেযণীয়।* 
১। অন্মলিখিত “ফবিরপ্রন রাষপ্রসাহ সেন” গ্রন্থে (সাহিতা-লাহক-চরিতসালায় প্রকাশিত ) প্রসাদবশত 
ভিন স্থলে রামছলাল স্থলে “বঘুনস্দন” মুরিত হইফাছে ( পূ. ২১, ৩৯)। 
হ। রামপ্রদাদের এই মূতম হাটার সীমানা মিদ্দেশে পাও! বার, ইহার ছুই দিকে “পরিখা” ছিল উত্তরে 
১874 দেখা হাইভেছে, পরিখাসমহ্িত এই 


| রাম রায় চল প্রভার উল্লিখিত (প. ৭৭, “পরা কুষারহ্টঙ্-যাসয় যশ 
পূর্ববর্তী কুলীনকন্ভাবিবাহকারী সন্্রান্ত বৈভপ্রধানের সহিতি অদ্য বলিয়! 
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রাজা ক্ষচজ ১১৫৬ সনে ভারতচজকে/বতি* দান করেন এবং তাহার = বৎসর পরে 
১১৬৫ সনে রামপ্রসাদকে “মহোত্তরাশ* দান করেন। উর সনদের নকল আবিষ্কৃত ও মুকিত 


 ছইকাছে (লাঁপ-প, ৫২, পৃ. ৫৬ ) এবং উভজ্গের মধ্যে পাঠের বৈলক্ষপ্য প্রণিধানবোগ্য । 


ভারতচন্দ্রের উপাধি “গুণাকর* সনদে "উল্লিখিত রহিয়াছে, পক্ষান্তরে রাসপ্রলাের উপাধি 
“কবিরজন” কোন স্নদেই উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং অহ্ছমান হয়, রাজ! 
কষচন্দ্রের ছানকালে ১৭৫৯ প্র্টাবেও এ উপাধি প্রদত্ত হয় নাই। এ স্থলে প্রবীণ সাহিত্যিক 
জীযোগেজ্রনাধ গুপ্ত মহাশর অত্যতত উক্তি করিয়াছেন-_“প্রত্যেক দানপত্রেই উপাধি লিখিত 
থাকিবে এবং সর্বত্র অনুসৃত হইবে তাহা। নহে*(লাধক কবি রামপ্রসাদ, পৃ. »*)। 
দাৰ্শনিক পত্তিতগণ “তর” বলিয়াই রীতিমত যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপিত করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধেয় 
যোগেনবাবু তাহার সম্পন্ন ভাণ্ডার হইতে যি একটি মাত্র ছানপত্রের প্রমাণ উপস্থিত 
করিতেন, যাহাতে দানতাজন ব্যক্তির উপাধি জাত্সারে বঞ্জিত হইয়াছে, আমাদের উপকার ' 
হইত । তিনি রাজশাসনের মত “তন্ন” বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন | তাহার মন্তব্যের পরবর্তী অংশ 
আরও বিদ্ব্জনক। “কবিরঞ্চল তাহার উপাধি না খাকিলে তাহার কাব্যে ও সঙ্গীতে তাহা 
ব্যবহায় করিবেন কেন  দানপত্রে উল্লেখ না খাকিলেই যে তাহা প্রা হইবে না, ইহা 
গ্রষাপদহ্‌ ও যুক্তিযুক্ত নহে--”ইত্যাদি ইত্যাি (এ পৃ. ৯*-৯১ ) | রামপ্রনাদের শকবিরঞ্ন*। 
উপাধি কোন কালেই ছিল না বা প্রাহ্‌ নহে__ুপাক্ষরেও, কেহ কোন দিন বলেন নাই। 
শশশৃ্ হা করিয়া এখানে মহাবীধ্যের সহিত উৎপাটিত হইয়াছে || | 

রাষ্প্রসাদের নাষে মোট চারিটি দানপত্র ছিল__ঘে দুইটির নকল কালেক্টত্রীতে "পাওয়া 
যার নাই, ভাহারও “তায়দ্বাদ্ে” ( অর্থাৎ বিবরণে ) ছীনগ্রহীতার নাম শুধু “রাষপ্রসাদ সেনশ্ই 
লিখিত আছে__-“কবিরঞ্চন* উপাধি নাই । ছুইটির একটিতেও বি উপাধি লিখিত -খাকিত, 
পু বামভুলাল তাহা নিশ্চয়ই তাতদাদে উল্লেখ করিতেন। সুতরাং রামগ্রদাদ্বের যে সকল 
গ্রন্থে ও পদে “কবিরঞন* উপাধি দৃষ্ট হয়, তাহা ১৭৫৯ বীষ্টাব্দের পরে রচিত হইয়াছিল, ইহাই 
বুক্তিসিদ্ধ। ইহার বিরুদ্ধ কোন প্রমাণ আছে কি না. পগবেযনীয়। আমরা এ যাবৎ 
কিছু পাই. নাই।* প্রত্যেক দ্বানপে উপাধি লিখিত থাকে ন! স্বীকার করিলেও সব 
কয়টিতেই-নাঁ থাকার অন্ত কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। ' 

দ্বিতীয়তা, আসর! লিখ্য়াছিলাম ( কবিরপ্রন রামপ্রসাদ সেন, পৃ. ২০ ), “রাসপ্রসাদ 
কোন গ্রন্থে বা পছে রাজা! কৃষ্ণচন্দ্র নামোল্লেখ করেন নাই*। একজন শরন্ধের অধ্যাপক 
"প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলাম জারি” পটি আবৃত্তি করিয়া! আমার উক্তির 
ক্রট প্রদর্শন করেন এবং এ পদ্ঘটির প্রাষাপ্যবিষয়ে আলোচনা করিতে অনুরোধ করেন। 
বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা এই অনগরোধরক্ষার্থ বটে। রাসপ্রদার্ধের কোন কোন পদ এত 


৩1 সন্তঃপ্রকাশিত ও: গুশিব্প্রসাহ্গ ছটাচাধয়চিত “ভারতচঙ্গ ও রামগ্রসাহ" এনে আমাদের জত্ডিমত 


বখাবখ উদ্ধত ও গৃহীত হইয়াছে (পৃ. ৪০, *১)। কযিরঞ্রন ভারতচজোর গয়ে কিছানুক্দর রচনা! করেন__রাজা 
স্কফচলোর ছাবপত্র তাহার অন্ততম প্রবাণরূংপ এশীয় । | | 


EE শী ীস্পপসমসসসসসমস 


ভর্প 


লিখিয়াছেন_ 


৬৩ বর্ষ] কৃষ্ণ পান্তী ও রামগ্রসাদ ৩ 


বিজিত 'আলোচঃ পট এ বিষয়ে একটি 
উৎকৃষ্ট নিদর্শন | 

EOE HEHE TE NEES বাটা HE EC 
“যা গো তাঁরা ও শ্ধরী।” এই গান প্রথম কে প্রকাশ করিয়াছিলেন নির্ণয় করা আবশ্যক । 
ঈশ্বর গুধের প্রকাশিত ৬টি পদের মধ্যে, অথবা ১৭৮৪ 'শকে বটতলা হইতে প্রকাশিত 
*কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রছে”( মোট ৯১টি পদ) এই গান নাই। ইহা সর্বপ্রথম হয়ালচন্্ 
ঘোষ মহাশয় ১২৮২ সনে প্রকাশিত 'প্রসাদ-প্রসঙ্গের প্রথম সংস্করণে যুক্রিত করিয়াছিলেন 
(পৃ. ১২-১৩, ১৮নং পান )। এই গানে রামপ্রসাদের ভণিতা! নাঁই--দরাল ঘোষ পাদটাকায় 


“যে যে স্থানে * * এইরূপ যোড় তারকা! চিকু আছে, 
সঙ্গীতের সেই সেই অংশ প্রতৃত প্রয়াসেও পাইতে পারি নাই» 
তবে রামপ্রসাদের পদাবলীর অন্তভতি হইল কেন? দয়াল ঘোষ উত্তরে লিখিয়াছেন, “বাহার 
নিকট হইতে যে সঙ্গীতটী লওয়া গিয়াছে, তীহাকে পুনঃ পুনঃ “এটী প্রসাদী সঙ্গীত কি না" 
জিজ্ঞাসা করিয়া * * * গ্রহণ 'করিস্াছি।” ( ভূমিকা, পৃ ১৩)। আজ ৮০ বৎসর ধরিয়া 
রামপ্রসা্ী গানের অগণিত প্রকাশক নিব্বিবাদে দয়াল ঘোষের' পরিশ্রমলন্ধ বন্ধ নকল 
করিয়া আলিয়াছেন।* আমরা গানটির কেবল প্রয়োজনীয় একটি পরারই উদ্ধৃত 
করিতেছি: চি 
“প্যাদ্থার রাজা কৃষ্যচল, তার নামেতে নিলাম জারি। 
এ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পাও ক্রি, তারে ছিলে জমিদারী ।* 
(প্রথম সংস্করণে মুক্রিত হয় কৃষ্ণ পঙক্তি, পরে পাও ক্রি হইয়াছে ) 
কৃষ্ণ পাস্ভীর অপূর্ব জীবনবৃত্তান্ত রাণাঘাট-নিবাসী কালীময্ন ঘটক (১২৪৭-১৩০৭ 
বঙ্গাব্থ ) প্রথম “চরিতাইক* গ্রন্থে প্রকাশ করেন--তিনি স্থানীয় বহু উপকরণ সংগ্রহ করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন, যাহ! কলিকাতায় বসিয়| পাওয়া বায় ন!। লহম্ররাম পাস্ভীর তিন পুত্র 
কৃষ্ণচন্দ্র, শত্ুচন্দ ও রামনিধি। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণচন্ত্রের জন্য হয় ১১৫৬ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে 
(১৭৪৯ গ্রষ্টান্বের নবেদ্বর-ভিসেম্বর মাসে ) অর্থাৎ রামগ্রসাদের তিনি প্রায় ৩০ বৎসর 
বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। আড়ংঘাটার “যুগলকিশোর* বিগ্রহের গঙ্গারাম মোহাস্তের নিকট 
হইতে ছোলা কিনিয়! কৃফণচন্জ্রের যে প্রথম ভাগ্যোদয় হইয়াছিল, তাহার পুঙ্খাহপুঙ্খ বিচিত্র 
বিবরণ কালীময় ঘটক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন--ইহা ঠিক ১১৮৬ বঙ্গাব্দের (১৭৭2৮. 
গ্রীষ্টাবের ) ঘটনা । ইহার পর হাটখোলায় গদী স্থাপন করিয়া কফচজ্ ব্যবসার দ্বারা 


ক্রমশঃ অভাবনীয় ধনার্জন করিয়া বিখ্যাত হন। সহশ্ররামের ১/ বিঘা জমির স্থলে ১২১৬ 


৪। কেবল অন্ধের শ্রীযোগেজনাধ সন্ত সহাশর (পৃ. ৩৪৬) একটি পঞ্চ তি বাহ দিয় ‘জানার পরে স্থলে 
“আমার উপর’, ‘বিষ খাওয়াইরে' স্থলে স্বরল খাইয়ে", “তারে দিলে' স্থলে “তারে ছিলি', ‘বসে আছ" স্থলে 'বসে জে 
প্রভৃতি লিখিয়! মৌলিক রক্ষা] করিয়াছেন। 


8 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিরা. [ ১ম সংখ্যা 
সনে মৃত্যুকালে কফ্চন্জের যোট ধনসশ্পত্বির পরিমাণ হইয়াছিল প্রায় ছুই কোটি টাকা। 
দ্বিতীয় ভ্রাতা শদুচহ্রের পরামর্শে পরে ১২:১ সন হইতে কৃষ্ণচজ্র ভূসম্পত্তি ক্রয় করিতে 
থারেন। ১২০৬ সনে রাশাঘাট. গ্রাম ক্রীত হইয়াছিল। বাণাখাট-নিবাসী ঘটকের লেখ! 
কলিকাতার প্রাসাহ্বাসী. আচ্য লেখকসম্প্রদারের অনঃপৃত হয় কিনা সম্দেহ। জ্দামর! 
তক্জন্ত কফ প্রান্তী সম্বন্ধে ইংবাক্মী, লেখারও সারসক্কলন করিতেছি । কৃষ্ণ পাস্তীর মৃত্যুর 
এক বৎসর পরে ( পিতার জীবন্ধশীয়, মৃত) কনিষ্ঠ জ্লাতা রামনিধির পুত্র 'বৈস্তনাখ সম্পত্তি 
অংশ. লাভের অন্ত সোকদ্দন| উপস্থিত করেন ( জুলাই ১৮১, শ্রষ্টাবে )। . এই সকল বিবাদ 
অর্ধশতাব্টী ধরিয়া! চলিয়াছিল এবং বহু তথ্য নানা ল রিপোর্টে মুক্তিত হইয়াছিল। 
Supreme Court Decisions হইতে ( Val III, pp. 528-42, Feb 1857 ) পাওয়া 
হায়, সহত্ররাম প্রায় ১৮০০ শ্রীষ্টাব্দে ( “about the year 1800* ) মৃত্যুমুখে পতিত হুন 
অর্থাৎ লহশ্রামও সম়বতঃ রামগ্রসাদের বয়:কনিষ্ঠ ছিলেন। উভয় ভাতার যৌখ কারবার 
চলিয়াছিল ২* অগ্রহায়ণ ১২১২. লাল পর্য্যন্ত । , নিন সালে 
উইল করেন. 

নীরা জিলার Gazetteer ভর 1980), গ্রন্থেও করলার 
"প্রথম ভাগ্যোদয়ের কথা লিখিত ৰচনাই ১৭৮০ আ্ীষ্টান্দে ঘটিয়াছিল ( Thi 
occurred in 1780 ‘p. 188)! 

ঝা পাতার এব পু SE পাব চৌধুরীর বৃ হর ২২ আযাচ় 2২৬৩. লালে 
(এ সনের ২৭ আবাড় সংখ্যা সংবাদ প্রতাকর জষ্টব্য)। . . le 

এখন দ্বেখা ৰাউক, প্রসাদ বি করিয়া কৃষ্ণ পাস্ধীর ভুনিয়ায়ী-ক্রয়ের লা লইয়া গান 
বুচনা করিয়াছিলেন। গুথ কবি ১২৬*.সনের ১লা পৌঁধ সংখ্যা সংবাহ-প্রভাকরে 
লিখিয়াছিলেন--“তাহার যবৃত্যুর দ্বিন গণনা করিলে ৭২ বৎসরের অধিক হইবে না* (পৃ. »)। 
তদম্সারে আমরা প্রথমতঃ স্কুলভাবে.লিখিয়াছিলাম, রাস প্রসাদের মৃত্যু সন ১১৮৯ বঙ্গান্বের 
পূর্কে যাইবে না (সা-প-প, ৫২, পৃ. ৩ )। পরে সুস্মতর গণপনায় ১১৮৮ সনের ৪ কার্ঠিক 
বুধবার স্তাষাপূব্ার পরদিন তাহার. মৃত্যুতারিখ নির্ণয় করিয়াছি ( কবিরঞ্জন রামগ্রাসাহ্ সেন, - 
পৃ. ১* ১ াছাই গুপ্ত কবির উক্ত প্রবন্ধ রচনার ঠিক ৭২ বৎসর পুর্বে হয়। অর্থাৎ 
১১৮৬ সনে যোহান্ভের ছোঁল! কিনিয়া কৃ পান্ভীর প্রথম ভাগো্যোদয়ের ঠিক ছুই বৎসর পরে 
এবং তৎ্কর্তৃক প্রথম জমিহারী ক্রয়ের ১৩ বৎসর পূর্বে রাহ্গপ্রসাদ ইহলোক ত্যাগ 
" ক্ররিয়াছিলেন।। ক্বফচন্দরের নাষে তথাকথিত নিলামঙ্জারি ও কৃষ্ণ পাস্ধীর জসিদাতীক্রয়ের 
মধ্যে বস্বতঃ কালব্যবধান প্রায় ৪০1৫০ বৎসর । দি জলির তার 
কবিরঞ্কন রাসপ্রলাদের রচন্বা হইতে পারে না। 

লক্ষের শ্রযোগেজ্রনাধ ও হাশর আমানের হর গণনা পরপর গৌপন সি 
পূর্বতন স্কুল গণনা উদ্ধৃত করিয়া “গ্রহণযোগ্য” মনে করিয়াছেন ( পৃ. ৩৯), কিন্তু কার্য্যকালে 
তিনি বস্বৃতঃ কোনটাই গ্রহণ করেন নাই--তাহার মতে সাহেব লোকের লেখাই অধিকতর 


: AS 


৬৩ বধ | কৃষ্ণ পাস্তী ও রামপ্রসাদ . 


প্রাহাশিক--"১৭৭৫ আষ্টান্ডে রামগ্রসাদের মৃত্যু হইয়াছিল* (পৃ. ১৬৩, ১৭৩, ১৭৮)। 
অর্থাৎ গুপ্ত কবি অন্যুন ২৫ বৎসর গবেষণা! করিত! যে সাবধানে লিখিয়াছেন, “২ বৎসরের 
অধিক হইবে না,” তাহা শ্রদ্ধেয় গু মহাশয়ের মতে ভ্রমাত্মক | কৃষ্ণ পাস্ধী ১৭৭৫ গ্রীষ্টাব্ে 
বলছের পিঠে বোঝাই করিয়া সাত হাট ঘুরিয়! ব্যবসায় করিত__তীাছার জঙ্িদারীক্রয় ২* 
বৎসর পরে ঘটিয়াছিল। ৃ 

১৭৭৫ আষ্টান্ছে রামপ্রসাদের মৃত্যু হইয়া থাকিলে মৃত্যুকালে তীহার বয়স হয় (১৭১৮ 
পরষ্টান্ধে জন্ম ধরিলেও ) বড় জোর €৭ বৎসর, অথচ গুপ্ত কবি লিখিয়াছিলেন, “৬* বৎসর 
বয়সের কিঞ্চিৎ পরে ।* গুপ কবির নিক্ষল গবেষণার আর একটি শ্রমপ্রস্থতি ! পক্ষান্তরে 
শ্রদ্ধের জঁযোগেজনাখ গুপ্ত. মহাশয়ের “সার্থক” গবেষণার স্বরূপননির্ণয়ের অন্য রাসগ্রসাদের 


জন্মাব বিষয়ে পুনরালো চন! আবশ্যক হইয়াছে এবং বর্তমান ক্ষেত্রে তাহা অপরিহা্যও বটে। 


কৈলাসচজ্ সিংহ মহাশয় “সাধক-সঙ্গীতে*র প্রথন্ন সংস্করণে “বহু যত্বে" জানিতে পারিয়াছিলেন 
যে, রামপ্রসা্ ঠিক ১৬৪২ শকে (১১২৭ বঙ্গান্জে বা ১৭২* খ্রটটান্ছে) জঙ্মিয়াছিলেন ( ১ম 
তাগ, অবতরশিকা, পৃ. ২৯)। রামপ্রসাদের জন্মান্ধের ইহাই এক মাত্র সঠিক নির্দেশ বটে 
গুধ কবি হইতে শ্রদ্ধের গুপ্ত মহাশয় পর্ধ্যস্ক ১০* বৎসর মধ্যে আর আর সকলেই ৪০০৯ 
অথবা আহ্মানিক নির্দেশ করিয়াই সন্ধ্ট। লাধক-সঙ্গীত ১২৯২ সনে প্রকাশিত হইর়াছিল। 


. আমরা গুপ্ত কবির নির্দেশ অবলম্বন করিয়া ১১২৭ সনেই তাহার জন্ম অঙ্মান করিয়াছিলাম, 


“নিশ্চিতই তাহার পূর্বে নহে এবং ১১২৮ সনের পরেও নহে” ( কবিরঞ্জন বামগ্রসাদ সেন, 
পৃ.১০)) বামপ্রসাদের একটি ছুর্বোধ্য গানে পাঁচটি গ্রহের নামোল্লেখ, আছে__তাহা 
রাঙষগ্রসাদের জশ্মকালীন গ্রহসংস্থান মনে করিয়া ১১২৭ সনের আশ্বিন মাসে তাহার জন্ম 
সুক্মভাবে নির্ণয় করিতেও আমরা অগ্রসর হইয়াছিলাম ( এ, পৃ. ১১-১২ )।৫ 

১১২৭ সনে রাষপ্রসাদের জন্ম সম্বন্ধে আর একটি বিদ্রয়জনক প্রমাণ আমাদের হস্তগত 
হইয়াছে । হুগলী জেলার ভত্রেশ্বরনিবাসী ভিলিজাতীয় কাণ্তিকচরপ দের পুত হদয়চজ্জ দে 
জমিদার সরকারে চাকরী করিতেন তাহার একটি খাতার পারিবারিক ও স্থানীয় নানা 
বিচিত্র ঘটন! সন তারিখ লহ লিপিবন্ধ আছে। ১২৯৩ সনের খটনাবলীর সঙ্গে কয়েকটি 
পুরাতন সম্বাদ লিখিত হইক্সাছে_ রাসপ্রসাদ, ভারতচম্ত্র, রাজা কষ্ণচন্্র, ও বার হাঙগামার 
তান্িধ। লেখক সন-তারিখের বাতিকগ্রস্ত ছিলেন-_ বহু প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির 
মৃত্যুকাল তিনি লিখিয়| পিয়াছেন, অধিকাংশই অধুনা ছন্তত্র পাওয়ার উপায় নাই। রাজা 
কষ্ণচচ্ত্রের সম্পর্কে একটি সম্বাদ আমরা জানিতাম না__“সন ১১৫৯ সালে *জগধাত্রী পূজা 
শুরু হয় ।” বামপ্রসাদ সম্বন্ধে তাহার লিপিটি অবিকল উদ্ধৃত হইল: 

জে রামগ্রুসাদের পাশ তাহার জন্ম বিবরণ 

কুমারহাট্ট গ্রাম নিবা_ 


€ 1 ফুষারহউ- হালিশহর শতবাহিকী স্থারকপ্রন্থের পুরাযৃত্বাংশে (পৃ ৪৪) অন্মজিপীত রাষপ্রসারের জব্ম- 
মৃত্যুর তারিখ বখাফখ উদ্ধৃত ও গৃহীত হইয়াছে! 











৬ রঃ সাহিত্য-পরিযং-পিকা [ ১ম সংখ্য 


জন্ম পন ১১২৭ লাল-- ২৮ A 
রামপ্রসাদ'সেন মুহুরিসীরি ত্যাগ 2 ES 
সন ১১৪৭ জাল করিয়া “কালি ঠাকুরের 2: বে 
'লাধন। করিয়া কিছু দিন পরে মৃত্যু হয 
দুইটি তারিখই অতীব মৃল্যবান্‌। . ১১৪৭ 'লালে (১৭৪৪৬৪১ টানে) ২০-২১ বলত 
বয়সে মৃহরি় কাঁ্জ করিয়া খাকিলে রাম প্রাসাদের পৃষ্ঠপোষক গোকুল ঘোষাল নাও হইতে 
পারেন_গোকুল খোষালের অভ্যু্্কীল - রও; পরে । হায় দে নিশ্চয়ই কোন পড্রিক! 
হইতে ষাট হণ করিয়া লিপিষ্ধ িযাছিলেন_ কোন্‌ পত্রিকায় এই তথ্য প্রকাশিত 
হুইয়াছিল,গবেষণীয়। , 
লঘেম'জীবোগোজনাৰ ক মহাশর জগত হইয়া অনাগত রাম্রসাদের অযকালীন 


গ্রহসংস্থানের কথা সাদরে একদিন আমার নিকট উল্লেখ কবিয়াছিলেন। কিন্ত, নিতান্ত 


আশ্চর্যের বিষয়, পরে তাহার গ্রন্থে প্রষতপূর্কক আমার: এই. শেষ গণনা গোপন করিয়া 
৭ বৎসর “পূর্বেকার শূল গণনাই তিনি. উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃ. ৩৯) এবং পুনঃ পুনঃ 
লিখিয়াছেন, রাক্প্রসাঙ্ের জন্মকাল সঠিক নির্ণয় করাসহজ নহে (পৃ ৩৮, ৪8) কেহ 
কেহ অহ্মান করেন” 'অনেকে অনুমান করেন,’ ‘অনেকেই.মনে করেন’ প্রভৃতি নিশ্রহাণ ও 

অস্পষ্ট ভাষায় নানা তারিখ- উল্লেখ করিলেও তাঁহার নিজের পক্ষপাতমূচক উক্তি হইল, 
*১৭২৩-এষ্টান্ে বা ১১২৯ সালে" (পৃ. ৬৮ ছুই বায, পৃ. ৪৮৩ পৃ. ১:৪ বড় অক্ষরে ) এবং 
অত্যন্ত -রহশ্তজনক ব্যাপার'হইল এই যে, তিনি ভ্রমেও একবার স্পষ্ট করিয়া ১১২৭ সালের 
উল্লেখ করেন নাই--তাঁহার মনের নিভৃত কন্দরে এ সনটির প্রতি কেন বিদ্বেভাব উদ্ভৃত- হইল 
জানি না। ১১২৯ লন ১৭২২-২৩, গ্রীষটান্বে' পড়িয়াছিল_ শুধু ১৭২৩ খ্রীষ্টান নছে। 


'রাঙগ্রসাদের জীবৎকাল তাহার মতে দাড়াইতেছে ১৭২৩-৭৫ শ্রী; অর্থাৎ মোট ৫২ রৎসর। 
"কিছু বেশ হওয়াও অসম্ভব নহে, কিন্ত গুপ্তকবির পিদ্ধবৎ লিখিত ৬* বৎসরের “কিপ্ষিৎ পরে? 


কিছুতেই তাহার কোন প্রকার স্কুল বা হুক্র গণনার সঙধিত হইতেছে না। লক্ষ্য করাঁ 
আবশ্কক, এক স্থলে (পৃ. ১৭২). ১১৯৪ লালে (১৭৮৭ শ্রী) “কাহারও মতে" রামপ্রসাঙ্গের 
দেহত্যাগ বশিত হইয়াছেঁইহ!| শ্রদ্ষেয় যোগেন বাবুর নিজ মত বোধ হয় নছে। যদিই 
হয়, তাছা হইলে রামপ্রসাঘের আবৎকাঁল দাড়ায় অন্যন ৬৪ বৎসর এবং ওঁ মৃত্যুসন গুপ- 
কবির প্রবন্ধ রচনার ৬৬ বৎসর পূর্ববর্তী হয়_উতয়ই গুপ্তকবিয় গবেষশীলম্ক তথ্যনির্ণয়ের 
বিরোধী । ইহাও লক্ষ্য কর! আবশ্তক, কৃষ্ণ পাস্তীর কোন “জমিঙ্বারী” ১১৯৪ সালেও অসিত 

হয় নাই, হইয়াছিল ১২১ সাল হইতে । অথচ শ্রদ্ধের যোগেন বাবু ম্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন 
কবিরঞ্জনের “জীবিতকালেই.".কৃফ-পান্ধী প্রভৃত ভূলম্পত্তি ক্রয় করিয়া ভূষ্যধিকারী 
হুইয়াছিলেন” (পৃ. ২২৭-২৮)। কৃষ্ণ পান্তীর পরবত্ধা আবাসস্থল “রাণাঘাট*ই ক্রীত . 


হইয়াছিল ১২৯৬ সনে (১৭৯৯ খ্রীঃ )। সরকারী দগ্ুরখানা হইতে কৃষ্ণ পাস্ীর জমিদারী 


১ 


উট 


A 


৬০ বই] ক পার্ডা,ও রামপ্রসাদ . A 


অঞ্জনের কোন নযাধিক্কৃত প্রমাণ হয়ত শ্রন্ধের যোগেন বাবু পাইয়া খাকিবেন-_ভাহা 
প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে আমরা দৃঢ় সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, কৃষ্ণ পান্তীর 
অভ্যুদয় রাসপ্রদাদের জীবদ্দশায় ঘটে নাই এবং আলোচ্য গানটি কোন প্রকারেই কবিরঞ্চনের 
রচনা বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। গানটিতে দুইটি ইংরাজী শব্ধ আছে-_“ভিক্রি' ও 
“ভিস্মিস্’। বামপ্রসাদের সমস্ত গ্রন্থ ও পদাবলীমধ্যে মোট কয়টি ইংরাজী শব্দ পাওয়া যায়, 
কেছ কষ্ট করিয়া নির্বাচন করিলে ইহার সমুচিত আলোচনা সম্ভবপর হয়। আপাতদৃষ্টিতে 
শব ছুইটি আধুনিকতা সুচনা করে এবং কবিরঞ্জনের রচনামধ্যে তাহাদের প্রয়োগ অন্ততঃ 
সংশয়াকুল হুইয়| পড়ে। 

ডঃ গশিবপ্রসাঁদ ভট্টাচার্য্য এ গান সন্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন--“এ সঙ্গীতে পপ্যায়ছার রাজা 
কৃষ্ণচন্দ্র এইরূপ উল্লেখ থাকাতে অনেক বিশিষ্ট পণ্ডিতেরই ধারণা, এ পদটি কবিরঞ্জল রাম- 
শ্রীলাদ্রেরই রচনা । তাহারা এই “প্যায়দার রাজা! কষ্চচন্ত্র বলিতে মহারাজ কৃষ্ণচন্কে 
ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এ ধারণা একান্তই ভ্রান্ত । কারণ, কবিরঞ্কনের পৃষ্ঠপোষক নদীয়ার 
মহারাজা কৃষচন্দ্র প্যায়দার রাজা’ বলিয়া পরিচিত হইবেন কেন? ইনি কৃষ্ণচক্জ ঘোযালই 
হইবেন।* (ভারতচজ্্র ও রামগ্রলাদ, পৃ. ২৩১)। এই মন্তব্য যেমন বিল্রয়কর, তেষনই 
অভিনব। ডঃ ভট্টাচার্যের অনুমান অবশ্ত বিচারসহ নহে। খিদ্িরপুবের ঘোষালবংশের 
অভ্যুদয় কষ্চচন্জের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেওয়ান গোকুল ঘোষাল (১৭৭ শীষ্টানদে হবর্গত ) ও 
কুফচন্দ্রের একমাত্র পুত্র সুপ্রসিদ্ধ জয়নারায়ণ ঘোযালের ( ১১৪৯-১২২৮ সাল ) হস্তে পূর্ণমাত্রায় 
হইয়াছিল__কবিরঞ্রনের জীবদ্দশায় তাহাদের নামে “নিলাম জারি’ মোটেই হয় নাই। 
বস্ধতঃ ভ্রাতা এবং পুত্রেহ তুলনায় কৃষ্ণচন্জ নগণ্য ব্যক্তি ছিলেন__পানের মধ্যে তাঁহার এ ভাবে 
নামোল্লেখ সম্ভাবিত নহে। 

গানটি আন্তন্ত দেহাত্মঘটিত ব্ূপক_-হঠাৎ, তন্মধ্যে ছুই জন ব্যক্তিবিশেষের নামোল্লেখ 
অপ্রাসঙ্গিক ও অনিপুণ হুত্তের পরিচায়ক বলিয়া আমর! সনে করি। সম্ভবতঃ পরারটি পরে 
প্রন্গিত হইয়াছে । এক আসামী ছয়টা প্যারা বলিতে দুঃখের নিদান কামক্রোধাদি ছয় 
রিপুর কথাই বলা হইয়াছে_যড়রিপু জয় করা সাধকমান্রেরই কর্তব্য । সাধনবলের অভাঁব- 
বশতই “জুরে” অর্থাৎ সাক্ষাৎ ইইদেবীর নিকট বরখাস্ত বা আবেদন করা ছুঃসাধ্য । হুজুরে 
উকীল বলিতে সম্ভবতঃ মন্তরাতা গুরুকে বুবাইতেছে__ছুঃখের ডিক্রি্ঞারির বিরুদ্ধে অর্থাৎ 
বৈষয়িক সুখের অন্ত শিল্তের আবেদন ভিস্মিস্‌ করা তাহার পক্ষে ম্বাতাবিক। এই 
সাধন-সঙ্গীতের পদযোজনার ৪০।৫* বৎসরের ব্যবধাঁনবর্তা ছইটি প্রসিদ্ধ এতিহাসিক ঘটনার 
সমাবেশ প্রক্ষিগত হওয়াই সম্ভব | প্যাদার রাজা অর্থে রিপুজরী ধরিয়া সাঁধনমার্শে অগ্রসর 
রাজা কৃষচন্দ্রের ব্ষিয়বৈভব হানির কথা অসঙ্গত না হইতে পারে, ষদ্দিও কবিবপধনের ও 
কষচন্জরের জীবদ্দশায় নান! বিপতসত্বেও নদীয়ার জমিদারী বস্তুতঃ ক্ষুপ্গ হয় নাই, হইয়াছিল 
অনেক পরে; কিন্তু দেহাত্মঘটিত সাধনসঙ্গীতে কৃষ্ণ পান্তীর জমিদারী অর্জ্জনের সঙ্গতি ও 
সার্থকতা বুঝা যায় না। 


৮" .. সাহিক্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 


আমরা এই গানটির যে প্রাচীনতর পাঠ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহার 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক হুইয়াছে। ১৩৩৯ লালের “সরস্বতী পূজার ছুটাতে আমরা প্রসিদ্ধ 
৮কালীসাধক জঙগিদার মির্জা হসেন আলীর প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ী দর্শন করিতে গিয়াছিলাম-__ 
উহ! নিকটবর্তাঁ রেলস্টেশন হইতে প্রাক্ক-১২ মাইল দূরে ড্রিপুর! জেলার টাপুর মহুকুষায় 
নারার়ণপুরে অবস্থিত । পদব্রজে যাইতে ছইয়াছিল। নারারণপুরের নিকটবন্তাঁ:থিছিরপুর 
প্রকাশ্ত মাছয়াখাল বারদীর নাগদের গুরুবংশ কৌশিকগ্গোজ তট্টাচার্য্যগোষ্ঠীর আঁবাসস্থল_এ- 
বংশের ইতিবৃতও. আমার গবেষণার বিষয় ছিল। তাহাদের গৃহে নানাবিধ হুস্তলিখিত পুথি 
রক্ষিত ছিল__একটি পুথিতে তুলট কাগজের একটি পৃথক্‌ পত্রে ( ১৭ ইঞ্চি দীর্ঘ ) নানা হস্তে 
লিখিত ৮টি শাক্ত পদারলী লিখিত আছে। বথা, (১) একাকি তভূবনমুহীনী কেণ রনে 
(ভণিতা নাই, লেখা আছে-শ্ীরামনরসিংহ শর্শ্মণ: বিচিত্রং, বোধ হ্য় বিরচিতং স্থলে বিচিত্রং 
হইয়াছে ), (২) রণে কেরে বামা ( ভণিতা নাই ), (৩) নাছিছে আনন্দ রে বহ্থুহিনী কে 


"_ অঙ্গরে (তনিতা নাই, (৪ ) তারা আমার বৃথায় বৈর্া গেল দিন ( রাষপ্রসাদের_সা-প-প, 


€২, পৃ. ১৫-৬, মতকর্তৃক প্রকাশিত )* (৫) কেরে কাল কামিনী ( তণিত! নাই ), (৬) কেন 
চাইলে না সা দিনের প্রতি (“কাইলেকাস্তের? ), ( ৭) অন্‌ সময় আখেরি ( ‘কালিবিন্কর 
বলে’)। অষ্টম সঙ্গীত রাসপ্রসাদের ( কবিরঞ্জন, রাসপ্রসাদ সেন, ot €৫ )-_এখানে 
১০০০ 
মাগ তারা সুরেরস্বয়ি, 

. কেন বিচারে আবার তরে করেন হক্ষের ডিপিরিনারি। 

একাসাহি ছটি পেছা বন্দা কিসের সমাই করি: 

আমার সনে লয় বিশ খরচ দিএ হয় জনারে প্রাণে মারি 1১ 

- - সদরে ওকিল জে জন! চিনমিসে তার আস ভারি 

সেজে বিলম সন্ধি সহাল বন্ধি কোন রুপে আমি ছারি।২ 

সদরে দরখাস্ত দিতে কোথা পাক ইষ্টাঙ্বরি ঃ 

' ক্লাহপ্রসাদ, বলে নি্গানকালে হুর্গাং বলে মরি ॥৩ 
লঙ্গীতটির এই জশুদ্িবহল পাঠে 'ছুইটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় । প্রথমতঃ, দয়াল ঘোষ 
প্রভৃত পরিশ্রমে যে ভপিতা,পান নাই, সেই ভশিভাংশ ও তাহাতে রামপ্রলান্ের নাম হখাবখ 
পাওয়া গেল এবং দয়াল ঘোষ যাহার 'নিকট গানটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই অজ্ঞাত . 
ব্যক্তির দৃঢ় সংস্কার যে, ইহা প্রদাদী সঙ্গীতই বটে, ভাহাও- প্রমাশসিদ্ধ হইল। দ্বিতীয়তঃ, 
বহু বিতফিত “প্যাদায় বাজ! কৃষচজ্জ” পয়ারটি এখানে নাই-_ছামরা যে পরারটিকে প্রাক্ষিধ 
অনুমান করিয়াছি, তাহার সমর্থন পাওয়া বাইতেছে। এখন প্রশ্ন হইভেছে-_প্রসাহী 
'৬। ভঃ ভট্টাচার্য (পৃ. ১৯), খামটকে ‘প্রথম বের অস্তডূর্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ তাহার মতে ইহা! 
কহিরগ্রমের রচন!। মের বোগেন বাবু গাল সপিবে উপেক্ষা করিরাহেদ-_যৌব হ তাঁহার মতে ইহা 
কৃৰ্রিঞ্জনের রচনা হছে । . 





। 


৬৩ বৰ্ষ ] কৃষ্ণ পান্তী ও রামগ্রীসাদ ৯ 


সঙ্গীতের প্রত্যেকটির সম্বন্ধে এই প্রশ্নের অবতারণা ও সাবধান মীমাঁংস! হওয়! আবশ্তক--এই 
গানটি কোন্‌ ৰাসপ্রলাদের রচিত। আমর! অঙমান করিয়াছি--“ইহা! কবিরঞ্জন, কবিওয়াল] 
ৰা ‘দ্বিজে’র রচনা নহে_চতুর্থ এক অজ্ঞাত ব্যক্তির রচনা” ( কবিরপ্ধন রামপ্রসাদ্ সেন, 
পৃ. ৫৬)। ভিক্রি, ভিলঙিস এবং বিশেষ করিয়া হিষ্টাঙ্গরি” শব্দ কবিরঞ্চনের অথব! হিজ 
রাষপ্রসাঘের প্ীমুখনি্েত নহে বলিয়া আরা মনে করি। কবিওয়াল! রাপ্রসাদ চক্রবর্তার 
রচিত কোন শাক্তসঙ্গীতই ছিল কি না সন্দেহ ( ডঃ তষ্টাচা্যের গ্রন্থ, পৃ. ২২৮-৩১ জ্ষ্টব্য ); 
থাকিলেও দ্রিপুরার অন্তত সাচুয়াখালের পুখিতে তাঁহার প্রতিলিপি থাকার কোন সম্ভাবনা 
নাই বলিলেই চলে । এই গানটির রচয়িতা চতুর্থ রামগ্রাসাদ সম্বন্ধে আমাদের একটি নৃতন 
অন্ধমান পিপিবন্ধ করিতেছি । চিনীশপুরের রামপ্রসাদের অন্থকরূণে ধাহারা শাক্তসঙ্গীত 
রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন চিনীশপুরের সংলগ্ন জিনান্দীগ্রাম নিবাসী 


- ঝামপ্রাঘ চক্রবর্তী (সা-প-প, ৫২, পৃ. ১৩-১৪ )। সম্প্রতি তাহার সম্বন্ধে কিছু নৃতন তথ্য 


সংগৃহীত হইয়াছে। তিনিও ‘তান্ত্রিক ছিলেন, অর্থাৎ বীরাঁচারী শাক্ত ছিলেন এবং 
কর্দজীবনে চাকা কালেক্টরীব 'পেশ্তার ছিলেন। তাহার জামাতা ঢাকা জিলার মহেশ্বরদির 
অন্তর্গত পারলীযাঁনিৰাসী মদনমোহন চক্রবর্তী প্রায় ১৮৮৭ আষ্টান্ছে ৯৫ বৎসর বয়সে শবর্গত 
হন--এতদ্বারা তাহার অত্যু্য়কাল মোটামুটি জানা বার । ভিক্রী, ভিসহিস, ইন্টাঙ্করি, সদর 
প্রভৃতি শব্দ-ধটিত আলোচ্য সঙ্গীতটি এই ‘পেন্কায়’ বামপ্রলাদের রচনা বলিয়া! ধরাই যুক্তিযুক্ত । 

শরন্ধের শ্রীযোগেক্রনাথ গুপ্ত মহাশয় আমাদের আবিষ্কৃত এই গানের পাঠ ও ক্ুত্র মন্তব্য 
উদ্ধৃত করিয়া বিশেষভাবে ৰিঞ্লেষপ করিয়াছেন (পৃ. ২২৬-২৮)। তিনি আরভ্তেই 
লিখিয়াছেন :_ 

শ্রীনেশবাবুর এই অন্যান প্রসাপসহ একেবারেই নহে, তিনি যদি একটু ক্লেশ স্বীকার 
করিয়া! ‘প্রসাদ পর্থাবলী’-..দ্রেখিতেন, তাহা হইলে এই ভ্রম সম্পূর্ণকূপে দূর হইত |” ইত্যাদি। 
এই শ্রষাপনোদন প্রয়াসের জক্ত,। তিনি ধন্তবাদের পাত্র। দুঃখের বিষয়, প্রকৃতিগত 
বৈলক্ষপ্যবশতঃ আমরা ১৩*১ সনে কাব্বিশারছ-গ্রকাশিত প্রলাদ্-পদ্দাবলী অপেক্ষা কাব্য- 
বিশারদ স্বয়ং সাহিত্যিক সততা রক্ষা করিয়া! তাহার উপজীব্যক্ূপে যে ছুই জনের নামোলেখ 
করিয়াছেন--গুপ্তকবি ও প্রসানপ্রলঙ্গকার দয়াল ঘোষ" তাহাদের লেখাই অধিকতর 
প্রামাণিক ধরিয়া আলিয়াছি। দয়াল ঘোষের (১২৫৯--৯১ সন) জীবদ্দশায় প্রসাদগ্রসজের 
তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হুইয়াছিল ( ১২৮২, ১২৮৩৯ ১২৮৯ সনে ) এবং তাহার মৃত্যুর পর 
ছইটি সংস্করণ বাহির হইয়াছিল (১২৯৩ ও ১২৯৮)-_সবই প্রসাদপদাবলীর পূর্ববর্তী । আসর! 
প্রসাদ-গ্রসঙ্গের এই পাঁচটি সংস্করপণই বহু পূর্বে পরীক্ষা করিয়াছিলাম। পূর্বেই উল্লেখ 


করিয়াছি, আলোচ্য গানটি দয়াল খোষ প্রথম সংস্করশেই মুক্রিত করিয়াছিলেন। তৎকালে 


৭) একজন নবীন লেখক সহৃদ্ধত গ্রপ্তকধি ও দয়াল ঘোষের সন্দর্তবিশেৰ পড়িয়া প্রতিকুলতাবশতঃ 
“জনসাযারণের অজানা” বলির। উত্তরের প্রতি অনাদর দেখাইরাছেন। আশা করি, মৌলিক গবেবপাকারীর প্রতি 
স্কাহার এই জনাহর এখন বিহৃষ্গিত হইয়াছে । 

২ 











১, . স্াহিত্-পরিরৎপিকা, [১ম 


দয়াল ঘোষের যয়স ছিল ২৩ এবং “তিন বৎসর্লেরও অধিক’ কাল পরিশ্রম করিয়| তিনি সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন। তাহার প্রকাশিত পানগুলি বর্ণাছক্রমিক নহে, যোটাসুটি সংপ্রহকালাচুযায়ী 
ধরা যাইতে পারে। সুতরাং সম্ভবতঃ ১৮৭২ প্রষ্টান্ছে (যে বৎসর হয়াল ঘোষ তৃতীয় বিভাগে 
চাকা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উতীর্ণ হন ) গ্লোড়ার দিকের এই গানটি কাছারও নিকট 
তিনি সংগ্রহ করিয়া খাকিবেন। শ্রন্ধের জীযোপেন্্নাথ গুণ সহাশ্রএই অপরিণতবয়্ক 
যুযক কর্তৃক জাত ব্যক্তির পরমুধাৎ সংগৃহীত গানের পাঠকে “প্রকৃত” ধরিয়া, এবং প্রাচীনতর 
হস্তলিখিত পাঠকে তাহারই বিকৃতি. ধরিয়া ,গৃবেযণার এক বিচিত্র অক্ভিনব প্রপালী সুচন। 
করিয়াছেন। এই প্রণালী অহুসায়ে কৈলাস সিংহ-কল্পিত পরবর্তা “নছের কাজ! কৃফচজজ" 
পাঠই চত ত চিচ: ক যাং অদি যত জিত দস 
তাহারই বিকৃতি || 

Rl EEE UT RT RT ETE ET TTY 
স্থরেশ্বরি |” আঁপাততৃটিতেই বিশুদ্ধতর বলিয়! প্রতীয়মান হুয়। প্রথমোক্ত পাঠে “ও : 
পদের, অর্থদঙ্ধতি হয় -না। এইরূপ “কোন্‌ অবিচারে' অপেক্ষা কেন জধিচারে' বিশুদধতর 


পাঠ তবে এগুলি ক্ষু্ বস্ধ_প্রধান বসন্ত হইল এতিহালিক পয়ারটির অনভ্ভাব এবং 


তশিভার সন্ভাব। গানটির নবাবিষ্কত পাঠাম্তর ও. দয়াল ঘোষ-সুক্রিতে তশিতাহীন পাঠ, 


" এই ছুইটির মধ্যে কোন্টি, প্রাচীনতর, তদ্বিযয়ে তর্বস্থলে ' মততেদ হ্যা হইতে পারে, কিন্ত 


কোনটাই যে কবিরঞ্ন-রচিত . হইতে পারে না, তছিষর়ে সংশয়ের বিশ্বুষা্র অবসর নাই। 
অথচ ৮০ বৎসর ধরিয়া অনেকেই ভশিতাহীন পাঠ মূল প্রসাদী সঙ্গীত ধরিয়া তৃথ্রিবোধ 
করিয়াছেন এবং গানটি কবিওয়াঁলার রচনা ও তৎপক্ষে কাব্যবিশারদের যুক্তিও অনেকের 
মনঃপৃত হয় নাই। টা ৮৮898 


- প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আলোচ্য গানটির শেষ পও.ক্তি_ - 


রামপ্রলাদ বলে নিদানকালে ছুর্গাং যলে মরি । 
শ্রদ্ধেয় যোগেন বাবু মন্তব্য করিয়াছেন-_-“এই রামপ্রসা্-__চীনীশপুরের EE 
পাবে না--কবিরিঞ্ধন রাসপ্রসাদেরই, বিরচিত: সঙ্গীতটিই শব্দ ও ভাষার পরিবর্তনে এরূপ ' 
ছইয়াছে। পাঁনটি পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারা যায় ।* ইত্যাদি (পৃ. ২২৮) । . গানটি 
ষে চীনীশপুরের বামগ্রসা-রচিত, তাহা কেছই:,যলেন নাই। . শ্রদ্ধের যোগেন বাবুর 
কবিরজনষয় চিত্ত “চীনীশপুরাতক্ধ” রোগে আক্রান্ত হইয়াছে এবং প্রধানতঃ এ রোগরশতই 
তাহার ২৮৪ SLA LNG Col bc LAL HLA 
শিক্ষিত লমগাঙ্গকে বিভ্রান্ত করিতেছে )৮- - 


5৮১৮১88256৮ 
বিষয়ে অনেক বন্ধুবাক্ষৰের প্ররোচনায় এ অপির সভ্য উদ্ঘাটন করিতে বাসা কইলাহ। :' ন 


£ 


<৭] 


কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের পূর্বপুরুষ 
'জ্রীদীনেশচন্ত্র ভট্টাচার্য. 


ফরিদপুরের বিখ্যাত এতিহাসিক্‌. আনন্দনাথ রায় (১২৬২-১৩৪* সন) ১৩০৬ সনে 
রাষগ্রসাদের বংশপরিচয় নিপুণভাঁবে বিবৃত করিয়াছিলেন (সা-প-প, ৬, পৃ. ২২৭-৩৩)। 
আমরাও সংক্ষেপে রামপ্রসাঁদের কুলপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছি (কবিরঞ্ন রাসপ্রসাদ সেন, 
পৃ. ৫-৭)। পরে শ্রদ্ধেয় জীযোগেজনাথ গুধ মহাশয় (সাধক কবি রামপ্রসাদ, পৃ. ১০০-৬) 
এবং ডাঃ শীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য (ভারতচন্্র ও বাঁসপ্রসাদ, পৃ. ৩৬৮, ৫৫-৫৭ ) বংশলতা সহ 
বিবরণ দিয়াছেন | ভরত মন্ীক-ব্রচিত,চন্্রপ্রত! ও রত্বপ্রতা জামাদের প্রধান উপজীব্য এবং 


"' ভঃ ভট্রাচার্ধ্যও চজ্জপ্রভার বনু বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন । কিন্তু আনন্দলাখ রায়ের অতাহসারে 


শ্রদ্ধেয় গত মহাশয় ও ডঃ তট্রাচার্য্য যে বংশলতা অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার প্রথমাংশ 
সংশোধনীয়। স্বৰ্গত রায় মহাশয় রামকাম্ত ফবিক$হাঁরকর্তৃক ১৫৭৫ শকে রচিত সৈস্ধ- 
কুলপঞ্ধিকাগ্রস্থোক্ত ধবস্তরিপোজ বিলারকবংশের বৃত্তান্ত প্রামাণিক ধরিয়া তরত মল্লীককে 
অগ্রাহ্‌ করিয়াছেন। কবিক্ঠহারমতে বংশলতা এই :-( চজ্জকান্ত হুড় প্রকাশিত 
লৱ্দৈভভকুলপঞ্জিকা, ১৩১৮, পৃ. 2৩ ) 

রাজা প্রীহ্ধ সেন ( সেনভূষি ) 


বাজা কমল বিমল ( যা়াগত ) 


| 
2.7: 


যি শতক 

যোষ প্রভৃতি ছয় পুত্র 
রাটীয় বৈস্তপমাজের ইতিহাসের সহিত ধাহাদের সামান্তু পরিচয় আছে, তাঁহার! অনায়াসে 
ধরিতে পারিবেন, “বঙ্গীয়” কুলপঞ্জিকাকার কবিকঠহারের উদ্ধৃত বীজিনির্ণয় সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক । 
রাটীয় বৈস্ত কুলগ্রস্থকারপণ সকলেই একবাক্যে লিখ্য়! পিয়াছেল-_ধন্বস্তরিগোত সর্বশেষ্ঠ 
কুলীন বৈদ্তবংশের বীজিপুকুষের নাম বিনায়ক লেন। য়াঢ়-বঙ্গের প্রাচীনতম কুলপঞ্জীকাঁর 
মৌদ্গল্যগো্র চাষুদাসবংশীয় “হ্জয়দাস* সম্বন্ধে ভরত মল্লীক লিখিয়াছেন :_ 


১। সততা রক্ষা করিয়া অন্ধের যোগেদবাবু শেষে তাহার উপজীব্য আনন্দনাধ রায়ের প্রবন্ধ ও কুল শের 


মাম করিয়াছেন _ফিন্ত 'ফিজমপুরের ইতিহান'-লেখক বিক্রমপুর বৈদ্থমমাজের সুকুটযখি গ্বোপালকৃষ্ণ রায় 
কবীশ্রবতত-( কবিব্াত হি চিত সা বনি বতা বা কহত চিল যা লং রতি 
কুতূহল হুয়। 


১২ সাহিত্য-পর্যিৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 


অথ ছূর্জদাসোহযং সংখ্যাত: কৰিপত্তিতঃ | 
নীতিজশ্চাত্তরনত্বং লেতে বাষনখানতঃ | - 
“ বৈভ্ভবংশগ্রকাশশ্ত কারিকাং কুলপন্ধিকাম্‌। 
হশ্চক্ষে নিজশোটীর্যা বিস্তাকৌলীভসম্প্ | 
( চক্জগ্রস্ভা ১২৯৯, পৃ. ২৭৫) ক্বত্ুপ্রভা, ১২৯৮) পৃ. ৬৯) 
আমরা CETTE EE bt te চাষুদ্বানের পৌদর সঙ্কেত দাস 
ধন্বন্ভরি বিনায়কের পৌআকে অর্থাৎ বিনারকের জ্যেষ্ঠ পুত্র রোবসেনের দ্বিতীয় কক্কাকে- বিষাহ 
করেন (চন্রপ্রতা, পৃ. ২২, ২৫৪; রত্বপ্রভা, পৃ. ৭, ৪৮)। চরকাদির চীকাকার সুপ্রসিদ্ধ 
শিবদাল সেনের সহিত ছুঙ্জয় দাসের সম্পর্ক লতাকারে প্রদশিত হুইল :_ 
রোধ ( জ্যেষ্ঠ পু) - শা 
| 


নাযায়] ' কতা = লক্ষেত হাস 

ie PEN 
কাৰ) | বশর (২), 

পা ছুজয় দাস ( ২য় পক্ষে ৩য়) 

উদ 

অন্ত 

শিবদাস 


চক্জপ্রভায় (পৃ. ৩৫) প্রসাদবশতঃ উদ্ধরণনাসীর স্লোক মুকিত হয় নাই--শিবন্থাস সেন 
*সাভশ সেন হুইতে নাষমাল! বাহ লিপিবন্ধ করিয়াছেন। চক্রদত্তীয় অব্যগুশের টাকায় 
এবং আষ্টান্ঘঘদয়ের তত্ববোধটাকার শিবন্থাস লিখিয়াছেন, তাহার পিতা অনন্ত সেন গৌড়ের 
সুলতান বার্ধক সাহার (১৪৫৯-৭৬ শী: স্বাজত্বকাল ) নিকট “জস্ভরক্গ” পদবী প্রা 
হইয়াছিলেন। তত্ববোধ-টীক| ২৪৪৮ শকাব্ের পুথি ফেখিয়া মুত্রিত হইয়াছিল-_তাহা হইতে 
ক্লৌকটি অবিকল উদ্ধৃত হুইল (পৃ. ৩৭৫ ) = 
যোহ্তরঙ্গপদবীং ছুরবাপাঁং 
ছজ্রষপ্যতুলকীর্ডিয়বাপ । 
গৌড়তূষিপতিবার্বকসাহা- 
ত্বৎহ্তত্ত কতিনঃ কৃতির়েষা ॥ (তৃতীর ক্গোক ) 
সুতরাং অনন্তের পিতামহ লক্্ীধরের ভ্রাতৃসম্প্িত হুর্ধরঘাসের অত্যু্ষকাল নিঃসন্দেহে 
১৩৫*-১৪০* শ্ী্টাব্নধ্য স্থাপন করা যায়| ভরত মল্ীক চজুপ্রতার আর্ত দিতীয় শ্লোকেই 


রা 0 
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তাহার প্রথম উপজীব্য চুঙ্জয-ব চিত কুলগ্রস্থের গ্রশত্তি করিয়াছেন। এই ছুর্জায়ের কারিকা 
ভরত উদ্ধৃত করিয়াছেন (চ্জপ্রভা, পৃ. ২২, রত্বপ্রভা পৃ. ৭) :-- 
যাহ তুর 

- ধন্বস্তরিকূলে বীজী যে! বিনায়ক আদিড়ঃ ৷ 

তশ্ত বংশাবলীং বক্ষে সর্বতে। ভূষিতশ্ত চ! 
পরবর্তী নারারণাস্তর খানের কারিকাও ভরত উদ্ধৃত করিয়াছেন, কেবল-_দ্বিতীয় পাঁদে “যো 
বিনায়কসেনক:” পাঠে পার্থক্য । ভরত স্বয়ংও একাধিক বার বিনায়ককেই বীজী ধরিয়াছেন-- 
তাহার বাসস্থান ছিল মালঞ্চে (“মালঞ্চে স্থিতঃ* )। দ্বিতীয়তঃ, সেনবংশের আদিস্থান 
“কাষীশা” (চন্রপ্রভা, পৃ. ৮-2) এবং তঙ্গিবরে হুর্জয়ের কারিকাও ( “কান্বী গোনং* পৃ. ৯) 
ভরত উদ্ধত করিয়াছেন । সুতরাং বাঢ় দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কুলীনবংশের বীজিপুরুষের নাজ 


" সন্বন্ধে কোন প্রকার সংশয়ের অবকাশ থাকিতে পারে না। হুঙ্জয়দালের প্রায় ৩** বৎসর 


পরবর্তাঁ বায় সমাজের সহিত সম্পর্বহীন কবিৰুছার যে বিনায়কের পিতামহ সেনভূমির 
প্রহর্ব সেনকে বীজী পুরুষ ধরিয়াছেন এবং রোষকে বিনায়কের পৌত্র ধরিয়াছেন, তাছ! 
ছুক্জরদাসাছি যাবতীয় প্রস্থকাঁরের মতবিরোধী এবং নিষ্পরমাণ। ছুর্জযদাসের পিতামহ রোধের 
দৌহিআঅ ছিলেন। তিনি রোষের পিতৃপর্নিচয় ও সর্য্যাদ্া জানিতেন না, ইহ! অসভব। 
কবিকণ্ঠহারের যতে রোষ প্রভৃতি কুলাংশে হীন ছিলেন (*কাষাতকার্প টীরোষ! দৈবাদ্‌- 
মলীনিমুপাঁগতাঃ* পৃ, 2৩ )-ঁ_ইছাও অসভ়ব উক্তি। কারণ, বাড়ে রোববংশই সর্বশ্রেষ্ঠ কুলীন 
নই ত জেয তাকে! ভরত লেনতৃমি সম্বন্ধে স্পষ্ট 


 লিখিয়াছেন ৮- 


রাজ! বিহলসেনোধতৃৎ সেনতৃমিকৃতাশ্রয়ঃ | 
স সেনভভূমৌ বিখ্যাতো নাপরং ভন্ড চ স্থলস্‌॥ (চন্দ্রপ্রভা, পৃ. ৯) 
ইছা অসম্ভব নহে যে, কবিকষ্ঠহার রাঢচীয় সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেপ্তেই 
ধন্বস্তরিবংশের জাদিস্থান জক্ষল ও পাহাড়ময় সেনভূমিতে নির্দেশ করিয়াছিলেন । 
স্বৰ্গত আনন্দনাথ রায় মহাশয় “অন্বষ্ককুলসম্পাদিকা” নামক এক অজ্ঞাত গ্রন্থের ছইটি ' 
পরার উদ্ধত কৰিয়াছেন__-তদচুসারে “তোগলক সাহাব পরবর্তা” রাঢ়াগি রাজ্যের অধিপতি 
ফকিরুম্দীনের সময়ে “সেনভূষে শ্ীহর্য সেনের অধিষ্ঠান* (সা-প-প, ৬) পৃ. ২২৮)। এই 
শহ্যই তাছার মতে কবিক্ঠছারোক্ত ধবস্তরিগোত্র শ্রেষ্ঠ বংশের বীজী অর্থাৎ বিনারকের 
পিতাষহ! শ্রদ্ধেয় যোগেনবাবু নিধ্বিচারে মুদ্ধচিত্ে সাড়ম্বরে তাহা পুনঃখ্যাপন করিয়াছেন 


(পৃ. ১০২, ১৭৫)।  “আহষ্ঠকুলসম্পার্গিকা* 'কবীন্্বশ্পত-রচিত সংস্কৃত স্লোকাত্মক 
*অস্বঠসন্থাদিকা" হইতে পৃথক্‌। বাদলার স্বাধীন সুলতান ফখকুদ্দীন মুবারক সাহার 
রাজত্বকাল ৭৪*-৫* হিজরী অর্থাৎ ১৩৪০-৪৯ এরষ্টান্ষ। সুতরাং এ সময়ে হুঙ্রদাসের 


পিতা -সুপ্রসিন্ধ কুলীন বিশ্বভতরদাস জীবিত ছিলেন, অনায়াসে প্রসাণিত হয়। দুর্জ্জয়দাসের 
পিতামহও হয় ত তৃৎকালে জীবিত ছিলেন | কিন্ত ছুর্জাযদালের পিতাব্নছের মাতামহ 


১৪: = স্লাহত্য-পরিফু-পত্রিকা 77. [ ১ম সধ্যা 
বোধের বৃদ্ধপীপিতাষই রাজা -প্রীহধ সেন তৎকালে জীবিত ছিলেন, ইহা কল্পনা করাও 
অসম্ভৰ। ফখরুদ্দীনের সমকালীন? শ্রীহ্য সেন কেছ থাকিয়া খাকিলেও তাহার সহিত 
বীজী পুরুষ বিনায়ক লেনের কোন দ্ধ নাই--যিনায়কের পিতামহ হওয়া ত একেবারেই 
অসম্ভব। বৈভজাতির ইত্ভিহীস-লেখক' 'বসস্তকুষার' সেনগুণ্ের মতে বিনায়ক সেন 
িহারাজ লা সেনের নকালীন্* (চকপাদি বত, Ma 0 
মতে বিনায়ক লেন: 
*ৰ চ পোঁডমহীপালা পূর্ব লেডে নিন: a রি 
গং কনকছক ধনং বছবিধং তথা ।" AE রর 
(চ্রপ্রভা, পৃ. ২২; রত্বপ্রতা, পৃ. ৭) ও 
এই ‘গৌড়মহীপান কোন সুলতান না হইয়া রাজা লক্ষ্মণ সেন হওয়াই সত্ভব। অনন্ত | 
সেনের জন্ম ১৪০ * বঁষ্টাবে অচ্যান করিয়া তিন পুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া রোবের জন্ম 
হয় ১২০০ খানে তহাং লকণলেনেয সহিত বিনাত্বকের সমকালীনতা _যুক্তিবিকুদ্ধ 
মছে। 
শের যোগেন বাবু এক স্থলে দিবিয়াছেন:- “কাছ একটি বৈ্রধা স্থান ছিল, 
এখনও আছে” (পৃ. ১*১)। কিন্তু ভরত অন্গীকের গ্রন্থে ( চজ্প্রতা, পৃ. ১২) মীর 
বৈদ্ধয্ের যে “কুলক্রমাগভ? স্থানসমূহেকর তালিকা আছে (শতাধিক নাম পাতা যায় )-_ 
তম্মধ্যে ছালীশহর বা কুমারছট্রের নাম নাই'। কিন্ত 5ত্প্রভার মধ্যে কুলীনদের বিযাছসব্বন্ধ- < 
প্রসঙ্গে তিন বায় হালীশহরের নাম আছে (পৃ. ৬১, ১৪৮, ২৯২) এবং কুমারছটের নাম অন্ততঃ 
১৯ বার উল্লিখিত হুইয়াছে (পৃ. ৪+) ৫২, ৫৪-৫) €৮, ৬০১ ৭৯১ ৭৫) ৮২, ১১১ ১৪৮ ২০৭, 
২১৩, ২৬৭৮, ২৯৯, ৩৮৯) । এই সকল-রিবরণ হইতে কুমারহট্রের আছি বৈস্তবংশের পরিচয় : 
উদ্ধার কযা! যায়। আমরা একটি উদ্নাহরণ দিতেছি । কুষারছট্রে- ককিনীকাস্ত মদুসদার 
নামে একজন: প্রধান বৈস্ত ছিলেন- তিনি গুপ্তবংশীর ছিলেন (ডন্রপ্রভা, পৃ. ২৬৭ ) এবং 
সত্ভবস্তঃ তাহার কবিচক্ত্র উপাধি-ছিল ( এ, পৃ. ২*৭)। .তাছার এক কত! ধলহততীয় বলরাষ 
* পেন “ছৈবযোপতঃ* বিবাহ 'করেন, € ও; -পৃ. ৫২) অর্থাৎ রুক্মিীকান্ত কুলাংশে -নিকষ্ট 
ছিলেন। বলরাম সম্পর্কে রামপ্রসাঙ্থের জাতি জ্যোষ্ঠপিতানহ ছিলেন। ' রুক্মিীকান্তের, 
অপর কতা! বিবাহ করিয়্াছিলেন,.কালিদাস সেন--রাসপ্রসাদের গ্রুপিতামহ অয়কুকের সাক্ষাৎ 
জ্যেঠাত ভাই। ই 8475 


আছে ৫ 
বাকি হা PNT রি 
- ক্ষব্দিদীকান্তলংজন্ত জুম্মার সুহুজা: ॥ ie 
কালিঘাসের' তিন কল্তার 'বিবাহই কিন্ধ“কুলোচিতং* হইয়াছিল। ক্দামানের অস্থমান) 
বাঙপ্রলাদের পিতামহ রাঘব -ও বামেশ্বর ল্রাতৃত্বও এই সময়ে ‘রাজসেহা’ অর্থাৎ চাক্ষুরী 
করিয়া দৈনঠাবস্থায কিছুটা লাঘব করিয়াছিলেন। কারণ, সাবধানে লক্ষ্য করা আবগক? 
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রোযার হরর EC CRITE ET EY “দৈস্তদ্োষতঃ” 
নিরুষ্ট স্থলে হইলেও পরে উভয় ভ্রাতাই “কুলোচিতং” সম্বন্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। 
চন্্রপ্রভায় ভ্রাতৃদ্ধয়ের বিষয়ে লিখিত আছে :-( পৃ. €€ ) 
রাঘবো দ্ৈন্ততোহগৃক্ধাৎ হুসেনপুরবাসিনঃ। 
প্রথমং যামকষ্ণত্ত সরকার্ন্ত কন্তকাম্‌ । 
ততশ্চাযুকুলে রামেশ্বরকন্তাং কুলোচিতম্‌। 
পূর্বপক্ষে স্ুতৈকান্ত পা চাষুমুকুটপ্রিরা! ॥ 
পরপক্ষেহস্ত তনয়া চাষুগোবিদ্দবল্লভ] ৷ 
রামেশ্বরোহপি জগ্রাহ চাষুরামেশ্বরাত্মঙাস্‌। ( রত্বপ্রতা, পৃ. ২১) 
চাুবংশের বিবরণের ( পৃ. ২৭২ ) সহিত মিলাইয়া দেখিলে ভরত সন্গীকসংপৃহীত তথ্যরাশি 
উপলব্ধি করিয়! বিশ্রয়সাগরে নিসয হইতে হয়। আমরা ছুই একটি বিশ্লেষণ করি! 
আত্মতৃপ্ত লাভ করিতেছি, কেহ পড়িবেন বলিয়া মনে হয় না । 
(১) রামপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পিতামহ রাধবের প্রথম পক্ষের কন্তা অর্থাৎ রাষপ্রসাদের 
বড় পিসীমা গুপ্িপাড়ার বিখ্যাত রাজা বিশ্বেশ্বর রায়ের এক দৌহিত মুকুটদাসের হস্তে 


ললিত হয়। 
রাজা বিশ্বেশ্বর রায় 
খ্রামেশ্বর ঘাস = কন ki 
মুকুটদাস ( জ্যো পুত্র) = বক্তা 
সুতরাং বাঘষ ও রামেশ্বর ভ্রাতৃত্বয় বিশ্বেশ্বর রায়ের এক পুরুষ পরবর্তী ছিলেন। চজ্জপ্রভা- 
বচনাকালে মুকুটের কোন সন্ভান হয় নাই । 
(২) রাষবের দ্বিতীয় পক্ষের কন্তা অর্থাৎ রাসপ্রসাদের মেজো! পিসীমা মুকুটদাসের 
জোষ্ঠতাত ্লাজারামের দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দরামের হস্তে সমপিত হুয়। স্তরাং এক 


বাড়ীতেই উত্তয়ের বিবাহ হইয়াছিল । 
(৩) তরত মন্পীকের সহিত রাধব-রামেশ্বর রায়ের সম্পর্ক ছিল_-তাহা লতাকারে 
বিবৃত হইল ফিরি ২৬৮) রত্বপ্রতা, পৃ. €৬) 


ৰৃ ্ সুষেণ ছাল (চাফুপশপতিদাস প্রকরণ ) 


গোৌরাজ হ্লীক (১) পঞ্জপতি (২য়) সি 
কন্তা = বিদায় কৰি সিএ রহি নসিব 


তৃতীর কঙ্তা = য্নামেশ্বর 
চতুর্থ কল্তাস্রাঘবের ২য় পত্বী 
হ। আসামের চাষুদাসবশৌর সঙ্রান্ত গণপতিনাসের সন্তান । চনপ্রভার একবার (পৃ. ২২) রামেশ্বর স্থলে 
'ৰাশেখর' পাঠ সুজিত হইয়াছে । কিন্ত রক্প্রভা (পৃ. ৫৮ ) উত্তর স্কলেই রাষেশ্বয় পাঠ আছে। 


১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [১ম সংখ্যা 


রাধব-রামেশ্বরের পত্বীদের এক নরেন ররর 
অপত্যবঞ্জিতা তপিনী। সুতরাং ভরত ্লীক রাঘব-রামেশ্বরের এক পুরুষ পূর্ববর্তী 
ছিলেন। এ জাতীয় বছতর তথ্য চন্্রপ্রভার পুঞ্জীভূত হইয়া আছে--আমর! বাহল্যবোধে 
আর বিক্পেবণ করিলাম না। ; 

রাঘব-রাসেশ্বরের এই সকল পরবর্তী বিবাহসম্বন্ব কিছুটা সমৃদ্ধি সুচন! করে জ্যেঠাত 
ভাইদের অনুকরণে “রাঁজসেবা? করিয়া তাহা অন্দিত হই] খাকিক্তে পারে। লক্ষ্য করা 
আবশ্তক, অধুনা. কলিকাতানপরীর ত্তার তৎকালে কুমাবৃহট্টই যাজসেৰার একটি 
কেন্ত্স্থান ছিল। | | 

আমরা উপসংহারে রাসপ্রসান্ের উধ্বতন বংশলতা যথাযথ উদ্ধৃত করিলাম। 
মালঞ্চনিবাসী বিনায়ক সেন ( আভ্যুদয়কাল প্রায় ১২** ঝ্রীষ্টাঝ্ )__ রোব (জ্যেষ্ঠ) নারারূণ 


(জ্যেষ্ঠ ) লাড়ু (জ্যেষ্ঠ, প্রায় ১৩০ খ্র:)_ সরশি (তৃতীয়) কতিবানাঃ (২য় পক্ষের বর 


অর্থাৎ সর্বকনিষ্ঠ )_রত্বাকর ( তৃতীয়, পধলহওমুপাশ্রিতাঃ* পৃ. ১৪, ১৫---অত্যুদ্র়কাল 


প্রায় ১৪২৫ শ্রী) নিত্যানদ্দ (জ্যেষ্ঠ )-জগঙ্গাথ (একক )- যদুনন্দন (জ্যেঞ্, প্রায় ' 


১৫২৫ এ) রঞ্জন (জ্োষ্ঠ )_রাজীবলোচন (তৃতীয় ) অরকৃফ ( দ্বিতীর বা কনিষ্ঠ, 
প্রায় ১৬৩. ঝ্রী )--বামেশ্বর (হিভীত় বা কনিষ্ঠ) বাসরাম (একক ? )_রামপ্রসাদ 
(২য় পক্ষের ত্যেষ্ঠ পুত্র, জন্ম আশ্বিন ১১২৭ সাল বা ১৭২* প্রী)। বিনারক হইতে রাসপ্রসাদ 
অধস্তন ১৬ পুরুষ_এক পুরুষের গড়পড়তা দাড়ায় প্রায় ৩৬ বংলর। স্রান্ত বংশে ইহাই 
প্রস্নাণসিদ্ধ বটে। যাহার! ৪ পুরুষে শতাব্দী ধরিয়া! গণন! করেন, তাহাদের মতে বিনায়কের 
অভ্যদ্য়কাল হয় প্রায় ১৩৭৫-১৪০০ শ্রী-_অর্থাৎ পূর্বনির্ধারিত হুর্জরদাসের সময়ে। ইহা 
যে ভ্রমাত্মক, তাহ! না বলিলেও চলে । রামপ্রসাদ হইতে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র রামষোহনের 
অধস্তন ধায়া ধরিয়া গণনা করিলেও এক পুরুষের গড়পড়তা পাওয়া যায় ৩২ বৎসর :-_ 
রামপ্রসাদ (১৭২০-৮১ শ্রী) রামমোহন ( ছ্বিতীন্ব বা কনিষ্ঠ )__আয়নারায়ণ (জ্যেষ্ট)-- 
গোঁপালক ( একক, ১৮২৩-৯৫ শ্রী) কালীপছগ (একক, ১৮৪৭-১৯১৩ এ )। রামমোহনের 
কনিষ্ঠ পুত্র দুর্গাদাসের ধারা! ধরিয়া গণনা করিলে এ গড়পড়তা ছড়ায় ৪১ বৎসর ১ 
রামপ্রসার--রাষমোহন--চুর্গাদাস (প্রায় ১৮১০-৮৭ বর )--অসরনাধ ( ১৮৮২-১৯২৭ প্র )- 
রাময়ঞ্জন ( ১৮৮৪ পরীষ্টান্ছে জন্ম )। 


এ 


এ 


he 


| 
ঘ্বিজ নিত্যানন্দের কানুরায়-মঙ্গল 


শ্ীঅক্ষয়কুমার করাল 
হক্ষিপবঙ্গের বনাঞ্চলে ব্যাত্রদ্েবত! দক্ষিণরায়ের পূজ্জা সুপরিচিত। উত্তরবঙ্গ, বিহায় 
এবং আসামের কোন কোন অঞ্চলে ব্যাজ্রদ্বেবত! সোনারাহ্ন” পূজিত হন। পূর্যবন্ধে ময়মনসিংহ 


জিলায় বাঁধাই-এরং পৃঙ্গা প্রচলিত। দক্ষিণবন্গে ব্যা্দেবতার সহচর কুীবদেবতা (1) 
কবিদের লেখনীতে কলুবার*্ নাম ধারণ করিয়া দরক্ষিণরায়ের 


দু কবিদের লেখনীতে কালুরায* নাম ধারণ করিয়া দক্ষিণরায়ের বন্ধু হইয়াছেন, মুন্লমান 
কবিদের রচনায় কালুসাঁহা* নামে বড়খা গাজীর ভ্রাতার আসুন গ্রহণ করিয়াছেন) এইক্সপে 


রংপুরের সোনারায় পাবনাচাটমহরের সোনাপীর হইতে পারেন। কেহ কেহ দক্ষিণরায় 
ও কালুরার়কে অভিন্ন দ্বেবতা* বলিয়াই মনে করেন। আমাদের আলোচ্য পুথিতেও দ্রক্ষিণরায্ 
ও কালুরায় যেন ধীরে ধীরে অভিন্ন দেবতায় পরিণত হইলেন। হিজলীতে কালুরায় ব্যাজ বা! 
অরপ্যদবেবতারূপে পুজিত। উত্তরবঙ্গে সোনারায়ের ভ্রাতা রূপরায়, ছক্ষিণবঙ্গে কালুরায়ের 
মিঅ কপরায়।* হিরার, বিষমরায়,' মাখালরার প্রভৃতি ইছাদেরই সঙ্গী বা অস্থচর। 
দক্ষিণরায়কে কেহ কেহ ব্যাজ্রবাহন দেবতা, আবার কেহ কেহ ইহাকে নিছক ব্যান্্ই» 
মলে করেন। কোথাও ইনি *মহস্তাকার, বলিষঠদেহ, মহ্যাহুরের ভার দাতধামাটিমারা, 
সিপাহীবেশী ব্যাজবাহন***, আবার কোথাও ইহার কেবল একটি মুগু সাত্র। বন্ধু কালুরায়ও 
শেযোক্ত মৃঠিতে পূজিত হুন। এই মুণ্ড বার! নামে পরিচিত ( একখানি মুগ মাত্র বারা 
ৰলে ভায়__কফরামের রায়মঙ্গল )। কেহ কেহ বারাঠাকুর ও দক্ষিণরায়ের অভিন্নতা স্বীকার 
করেন না।১১ ২৪ পর্গণার যে সমস্ত অঞ্চলে ছক্ষিণরার একাকীই ব্যাজ ও কুস্কীরছেবতারুপে 


(১) On the Cult of Sonaraya in Northern Bengal—S, C. Mitra, Journal of the 


Department of Letters Vol, 11]. 1923, 

(২) On the Cult of Sonaraya in Eastern Bengal S.C. Mitra 3 4 

(৩) কৃষ্ণা ঘাসের সার়মঙ্গল (কলিকাতা বিশ্বধিষ্তালর়ের পুথি ) 

(৪) আবদুর রহিসের গাজি কালু ও চম্পাৰতী, পৃঃ « ( ওস্যানিযর| লাইব্রেরী, ৩* মেচুয্নাৰাজার স্রী, 
কলিকাত!| হইতে প্রকাশিত )। 

(te) Dacca Review Vol. 3. No. 3 P. 148; হিজলীর মসলহ-ই-লালাসহেলনলাখ করণ পৃঃ ১.৮ 

(৬) কবি শীবদতের কালুরারের ঈত-_পরনিয়গ্রন চক্রবত্বা, সা. প. প. ১৬৬২, হয় সংখ্য পৃঃ ৮৬! 

(৭) আুলী বযসুদ্দিনের বনবিধির জহুয়ানাস। (পূর্ববঙ্গ রেলপথ প্রচায়-বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বাংলায় অসপ, 
১ম খও পৃঃ ৮১ জধব্য )। 

(৮) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড ভা।নুফুষার সেন, পৃঃ £৫১ । 

(=) বাস্কালীর ইতিহাস-ভাঃ দীহাররঞ্রদ জায়, পৃ ১৭৬। 

(১০) কবি কৃকরাষ ছাদের যারমজল-_ব্যোষকেশ সুস্থকী, সা. প. প, ১৩৬ 

(১১) নিয়বঙ্গের চুইটি আছিস দেবতা প্রীকীলিঘাস দত, প্রবাসী, আমা ১৬৫৮ পৃ ২২৬। 


০ 


১৮ লাহিতয-পরিনৃপ্িক | [ ১৯ সংখ্যা 
পৃজিত হন, সেখানে ইনি কুদ্ধীর্ববাছনই---আয়তলোচন, বিশাল গুস্কধারী সহ্ত্বমৃত্তি।১২ এই 
প্রসঙ্গে লোধা উপজাতির, পূজিত বড়া বা গরাম দেবতার বর্পনাও স্বরণয়োগ্য ৷ দীর্ঘ ও 
বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী বড়াম--কুঠার বা জিশুল হন্তে ব্যাত্র বা হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ কবিরা 
বনে ভ্রমণ করেন। সর্বাঙ্ে তাহার লোহ। তিনি কুপিত হইলে গ্রাঙ্ে ধারাবাহিক ভাবে 
ভয়ানক ব্যাঙের উপজ্জব ঘহটে।১* এই লম্গস্ত জটিলতার মধ্যে ভর সুকুমার সেনের 
নির়লিখিত- সম্ভব্য একটি লামগ্রন্তন্ত্রের সন্ধান ঘিয়াছে__+হ্রিক-মোঙ্গল জাতির অন্ততম 
উপান্ত ব্যাত্রমানব অপদেক্তা দক্িপবঙ্গের, জাঙ্গয-অনৃপ প্রান্তে দক্ষিপরায় ঠাকুরে পরিণত 
ছলেন.*১* - আচার্য শীহৃনীতিকুমার চট্টোপাধ্যার়ও এই দেবতাকে জদ্্রি গো্ীর দান মনে 
করেন। (-:800 in South Bengal, in the cult of Daksin Raya, the God. 
of. Tigers—probably an Austrio 0018 in origin-eto. Kirat-Jana Krti.. 
J. R. A. 8. B; Vol. XVI, 1950, No. P. 219). . ছক্ষিণরায় ব|দক্ষিণহারের-.(?) 
মৃণ্ডের্‌ সহিত কেহ কেছ প্রাচীন মিশরের মুগুপ্রতীকের সম্পর্ক ছেখিতে ০ 
মাহছষের আদিম অবস্থায় পৃথিবীর বহু দেশেই মুগুরক্ষণের প্রচলন ছিল। ' 

* সুন্দরবনে, মধুসংগ্রাহক ( মউল্যা ), বনের.. NE EEE TE 
কাঠুরিযা, শিকারী, কৃষক প্রভৃতি শ্রমজীবী জাতির লোকেরা প্রাণভয়ে দক্ষিণরায় বা বড়খা 
পান্ধীর-পৃজা বা লিঙ্টি দেক়। যে সমস্ত বনগ্রদেশ হাসিল করিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে 
ম্য্বদতি গড়িয়া উঠিয়াছে, সেখানে আজ দক্ষিশরায় বা রড়খ| গাজী পূজা! বালিঙ্গি - 
পাইতেছেন জাতিবর্ণনিধিশেযে সকলের নিকট হইতেই | চব্বিশ পরগণা-বমির্হাট শহরের 
অনতিদূরবর্তা ভেরিয়া-প্রাষনিবাসী প্রীহরেআনাথ ছে মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, তাহার গ্রামে 
‘ছে! উপাধিধারী কারস্থগণ পুরুষাচ্ক্রমে দক্ষিণরায়ের পূজা! করিয়া আপিভেছেন। : 

বাংলাদেশের অন্তাক্ত দেবদেবীর জায় ব্যাত্রদেহত! ছক্ষিশরার় বা কালুরায়ের হঙ্গলকাব্য 
রচিত হুইয়াছে। এই ধারার আদিকবি' বলিয়া বণিত মাধব আচার্য্যের কাব্যের পুথি এ 
পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই । প্রাপ্ত পুথির মধ্যে কৃক্ণরাম ছালের কাব্যই প্রাচীনতম ও সম্ধিক 
প্রচারিত । 'রায়মঞ্লে'র কবি দ্বিজ হরিদেবের পরিচয় ও কবির স্বহস্তলিধিত কাব্যরচনার 
কাল জানা গেলেও, কাব্যটির বিশেষ পরিচয় সঙ্বলগ্িতা প্ীপঞ্চানন মণ্ডল মহাশয় দেন নাই। 
কবি হয়ালদাল “পঞ্চানন ভাবিয়া” সম্ভবতঃ দক্ষিণ “রায়ের মঙ্গলপ্ই লিখিয়াছেন।১* বঙ্গীয়- 





(১২) হক্গিশরার়ের কাহিনী--সীহেযচন ঘোষ, যুগান্তর, ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৬৫৪ । 

(১৮) The Lodhas of Midnapur—P. K., Bhowmick, Vanyajatd Vol 3, 1955 No 4. 
Pp. 156 | | 

(2৪) ইলসনাসি বালা-সাহিত্য-_পৃঃ৯৫। 

(2¢) The Artisan Castes of West Bongal and their Crafts—S.K., Roy, in Tribes 
and Castes of West Bengal. edt. A Mitra, p, 301 - 

(১৬) পুৰি পূরিচয--সীপঞাসন মণল, পৃঃ হং*। 


৬৩ বর্ষ] ছিঞ্জ নিত্যানন্দের কালুরায়-মল ১৯ 


সাহিত্য-পরিষদ্ধে কবি রুত্রদেবের একটি আদি-সধ্য-অন্তধপ্ডিত কু 'রার়মঙ্গলের পুথি আছে । 
(সংখ্যা ২২৬৬ )। 
আমাদের আলোচ্য নিত্যানন্দের বারমঙ্গলে কবির ভণিতা এইরূপ-_ 
রায়ের সঙ্গল দ্বিজ নিত্যানন্দে তশে ॥ 
কালুরায়-মঙ্গল দ্বিজ নিত্যনিন্দে কর 
দয়া কৈল কালু রায়। 
দিছ নিত্যানন্দে গায় ইত্যাদি 
EEE 0 RIPEN EERE OUTED EE 
পিয়াছে। ক্ষত পুথি, ১২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । প্রায় এক শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। 
আলোচ্য পুথির কবি ও ঈতলামঙ্গল-রচক্সিতা নিত্যানন্দ চক্ষবর্তাঁ যে অভিন্ন ব্যক্তি, তাহা 
সহজেই বুঝা যায় । আলোচ্য পুখির সহিতই নিত্যানন্দের নীতলামঙ্গল ও মনসাহঙ্গলের 
আরও দুইখানি পুথি পাওয়া পিয়াছে। হিজলীতে কালুরায় ব্যান্তদ্েবতারূপে পৃর্মিত এবং 
প্রধানতঃ মেদিনীপুবেই একদিন নিত্যানন্দের রাযসঙ্গলের বহুল প্রচলন ছিল। মেদিনীপুর- 
বাসীর নিকট কবির পীতলামঙল, লক্ষীম্লল* ও কালুরায়ের পালার কথা অবিদ্বিত নয়। 
শিবের মস্তধরা পালার রচয়িতা! 'দ্বিদ্র নিত্যানন্দ’ বা ‘বিপ্র নিত্যানন্দ'১৮ কে, তাহ! বলিতে 
পারি না। | 
নিত্যানন্দের বংশ-পরিচয় ও কাব্য রচনার কাল লইয়| বিতর্কের ভাব নাই।১৯ তবে 
এ কথা| বোধ হয় সর্ববাদিসম্মত যে, কবি কাখীষোড়ার রাজ! রাজনারাম্বণের সভাসদ্‌ ছিলেন 
এবং তাহার রাব্ত্বকালেই কোন কোন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণের 
ঝাজত্বকাল সম্ভবতঃ ১৭৫৬ হইতে ১৭৭০ গ্রষ্টাব ।২* কবির উত্তরাধিকারিগণ এখনও 
কাশীযোড়ায় বাস করিতেছেন । তাহাদের নিকট কবির স্বহস্তলিখিত পুথিপতের 
অমুসন্ধান আবশ্তক। 
এইবার নিত্যানন্দের রায়সঙ্গল কাহিনীর কিছু পরিচয় দিই, 
কবি প্রথমেই কালুরায়ের বন্দনা গাহিয়াছেন। কালুরায় ভবানীর আজাছসারে 
পয়োধির কূলে বাইশ কাঁহন বাধ লইয়া ক্রীড়া করেন। তাহার সক্জার বর্ণনা 
শিরে শোভে পাপবান্ধ। ভাছে গুগ্রাফল ছান্দ! 
ভালে ফটা শোভে শশধর 1 





(১১) কেধারদাধ বঞুল-সম্পাদিত কৃত্তিবাপী রাসাহপের 'প্রবেশন', পৃঃ ৭৬ ( 'জেল| মেদিনীপুর, কশাড়িয়া 
হইতে শ্রীদগ্রে্নাধ মণ্ডল ও প্রীকেবারান রায় কর্তৃক প্রকাশিত' )। 

(১৮) ছবি নিত্যানন্দ শিবারন--উসন্তোবকুমার কু, ভারতবর্ষ মাছ ১৩৬২, পৃঃ ১৭*। 

(১৯) ভাঃ হুকুষার সেনের বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড পৃঃ ৮*১ এবং ১৩৩, মনের নাষ-সংখ্যা 
ভারতবর্ষ, পৃঃ ৩১৮ আষ্টব্য। 

(২) মেদিনীপুরের ইতিহাস--যোস্েশচন বহু, পৃঃ *২২। 


D 
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গলেতে রুত্াক্ষমালা অটবি কয়ে উজ্জল! 
কটিতটে শোতে পাটাদ্বর ॥ 
সনার খড়স পায় হরি কিবা শোতা পায় 
ভল্মা বাধে গন মন্থর । 
হচ্দনা। অংশ হইতে জানা যায় যে, দি TEE ES EE 
‘পায়েস পিষ্টক দিয়ে’ স্তষ্ট রাখেন। ময়মনসিংহে বাখাই-এর উদেকডেও অরূপ নৈবেয 
উৎসষ্ট হয়। ইহার পরই পালা আরত্ত ; 
অরণ্য-যোদ্ধা হক্ষিণরায় কালুরায় ছুই ভাই বাইশ কাহন বাঘের উপর কর্তৃত্ব করেন। 
একদিন ছুই ভাই বাউতলায় বপিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, মাঁনবেরা সমস্ত হেবতার 
পূজা করিল, কিন্ত আমাদের কেহ দ্বেবতা বলিয়াই জানিল না। -কালুরায় হক্ষিণরার়কে 
পরাসর্শ ছিলেন, ছাদা, 'আটে'র কাছে পূজার উপায় আান। ছক্ষিণরায় তাহাদের অঙুচয় 
আটকে তাকিরা আনিয়া পূজার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঈষৎ হাসিয়া আট কহিল 
াগদীর কুলে জন্ম” হীরাধর তাহার ভাই হার সহিত পাটনীর কাজ করে। “ছুই তাই 
যড়ই কাঙ্ছাল'। পাটনীর কাজে ছুই ভাই ছবুড়ি কড়ি উপায় করিস! ছ জন মান্থবের সংসার 
প্রতিপালন ফরে। ছুই ভায়ের ভুই বউ. হেষী ক্রেমী, তাহের . একটি ছেলে আর একটি 
মেয়ে- পর্বত্যা আর প্রেমী। হীরা পাটনীকে অনুগ্রহ করিলে “তবে ত তোমার পৃ 


ছইবে ধরায়। বাঘগুলিকে পাড়র করিয়া লইয়! তাহার খেয়াঘাটে যাও। পারের কড়ি ' 


চাছিলে হরি বলিয়া! তাহাকে ভাড়াইতে চাছিবে। তখন সে কড়ির বিনিজয়ে তোমার 
কাছে একটি ভেড়া চাহিৰে। TE 
হইৰে। : 
EE EEE EET হী, মিটি Ad 
কালুরারের গীতে হীরা! পাটনীর কাজ করে। 

উপরোজ বর্ণনার পর হুইতেই কালুরা কাহিনীর নায়ক; এ 
মাম আছে, যেন ভ্রমক্রমেই কালুরারের স্থলে উহা উল্লিখিত হইয়াছে । যাহা হোক, কালুরায় 
‘এক হাকে' বাইশ কাহন বাঘ।জড় করিলেন। নানা জাতীয় বা হলে দলে 
আপিয়া সারি বীধিয়াঁ বসিয়া গেল। কালুরায় তাহাদের গায়ে “সিদ্ধ অলঙঙ্' ছিটাইয়া 
সুহৃতপ্রধ্যে তাহাদিগকে পাছাড়ী ভেড়ার পরিণত করিলেন। কাদুরারের আঁজার আট 
ভাড়াতাড়ি বাঘগুলিকে হীরা পাটনীর ঘাটের উদ্দেশ্যে চালনা করিল। ব্রাহ্মণের বেশে 
কালুরায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। খেয়াঘাটে পৌছিরা অপর পারে হীরা পাটনীকে ডাকিতে 
লাগিলেন । পর্বত্যার ঝাছে খবর পাইয়া ছই ভাই মেড়া দেখিয়া! হৃষ্ট হইয়া “নাহের ছড়া? 
খুলিয়া দিয়া মনে মনে নানা জল্পনা-কল্পনা করিতে লাঁগিল। কিন্তু নিকটে আসিয়া “বরা” 
ছেখিয়। দুই ভাই সচকিত হইল। 

হীরা বলে গড় করি দাহ নৌকা ফিরা। সে়্া নয় বলবরা মারিবেক চি়া ॥ 





৬৩ বৰ্ষ ] দ্বিজ নিত্যানন্দের কালুরায়-মঙ্গল ২১ 


রিতার চারা ত্র হীরা প্রশ্ন করিল Ed 

এত বড় লেজ কেন অঙ্গময় চুল । নাকপ্তল! দেখি বেন ধুতুয়ার ফুল | 0 
কর্ণ যেন বটপত্রে শিক্গ নাই কেন। b 
ত্রাণ জবাব দিলেন $ 

বড় বড় শিক্ষ ছিল হনে গেল খসে । লেজ হুইল লাটাপাট| বনে যেয়ে এসে । 

বড় লোম বড় কান বড় নাসারঙ্জ। পর্বত্যা ভেড়ার অঙ্গ করে বটকা গদ্ধ॥ 

জন্মাবধি এইগুজ] জন্ষলিয়া ভেড়া । না উঠে গুয়ালে কত নাহি লয় ছড়া ॥ 

ছেনা-পেন! ইহাদের আছে অগনন | জবপ্যেতে আছে আর আঠার কাহন। 

তবানীর ভেড়া এই এনেছি ভারতে । আট নাসে মুনসা আছে সর্বদা রক্ষিত । 
এই কথায় আশ্বস্ত হুইয়া হুদ হীরা] কহিল, জাগে আট পণ কড়ি গণিয়া হাও, পরে ভেড়ার 
পাল পার করিয়া দিতেছি। ব্রাঙ্থশ কহিলেন,_আমি হরিত্র ব্রাহ্মণ, কড়ি কোথায় 
পাইব? ধন পুত্র বৃদ্ধির আশীর্বাদ লইয়া ভেড়াপ্তলি পার করিয়! দাও । হীরা কছিল।-ওসব 
কথা আমি ভালবাসি না। “কড়ি দিয়ে মার লাখি মাথা পেতে আছি।' অবশেষে 
ছদ| কহিল, গোর্সই, যদি কড়ি না থাকে, একটি গাঁড়র দিয়া যাও । আমারও আত্মীয় 
কুটুত্বের কাছে মানের দায় আছে। ঈষৎ হাসিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন,_-ভবানীর ভেড়া হিতে হন 
আছে চায় না, তবে তোকে দয: কিড হা হা ০০৮০১ পোষমান! 
তেড়াটি তোকে দিলাম। 

' চাঙ্গা বালে চুপাইলে চুপ করে রয়। 

পাকা ধানে ফেলে রাখ মুখ নাহি দেয়। খায় না ক কার খদ্দ না করে অপচয়। 
কাদুরায়ের ইঙ্গিতে চাদ! বাঘ আপিয়া হীরার গা চাটিতে লাগিল। হীরা ভাবিল, পোষা 
ভেড়াই বটে | তখন ত্রাঙ্গপকে পার হইতে আহ্বান করিয়া ভেড়াটিকে বাধিতে গেল। 
‘হেন কালে বাম ছবিকে পড়ে গেল হাচি। নানা দৌরাজ্য করিষা ভেড়াগুলি অপর পারে 
চলিয়া গেলে ছুই ভাই নৌকার জল সেচিন়া একটা খুটায় বাধিল। তার পর ভেড়াটিকে 
লইন্া বাড়ীর উদ্দেপ্তে রওনা হইল । ছুই ধারে ধরি কাছি ছুই তাই ধায়।” বাড়ী আলিয়া 
গোরালে আাগড় দিয়া কাছিটি একটি “খাজে? বাধিল। পর্বত্যা আহ্লাছিত হইয়া ভেড়ার 
খাবারের জন্ত 'বদ্রয়ীর পাতা’ আনিল। টাছ! বাঘ তো চক্ষুলজ্জায় সেই পাতাই চিবাইতে 
লাগিল। হেমী ক্ষেসী প্রেমী তেড়া দেখিয়া কহিল, ভুই ভাই কি বনবরা বাধিয়া জানিয়াছে ? 

হীরা বলে ওয়ে শালী হত্যা হয়ে মৈমু। গড় কর গোবিন্দ গাড়র নাকি চি । 

তবানীর ভেড়া এই মোর ভাগ্যে ছিল। 

ছুই ভাই আহার করিতে করিতে যুক্তি করিল, বন্ধুবাদ্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে 
হুইবে। হুদা হীরাকে পরামর্শ দিল, আগে বাঁকা দ্বামু খুড়ার কাছে গিয়া যুক্তি নাও। 
‘প্রামাণিক ছাড়া কোন কার্য্য হবে নাই । হছার পরামর্শসত হীবা সাড়ে পাঁচ পণ গুবাক 
লইয়া বাকা ছাসূর সদরে গিস্কা খুড়া খুড়া বলিয়া ডাকিতে লাপিল। ভাক শুনিয়া বুড়া 


২২ সাহিত্য-পরিবৎ-পড্রিকা - [১ম সংখ্য 


দামোদর বাহিরে আসিলে হীরা তাঁহাকে আপমন্রের উদ্দেশ্য জানাইল। ঈষৎ হাসিয়া 
দামোদর কহিলেন,--ভাইপো, তুমি পর নও, তবে কথা যদি রাখ, তা হলেই তোমার কাজে 
হাত দ্বিতে পারি। আতিকুটুত্বের মান দিতে হবে, আর “পরামাণিকী পাচ লিক] পাচি 
একধান’। করষোড়ে হীরা কৃহিল,_ক্ষম! দেহ খাওস্াইৰ গাড়রের -ুড়া”। তার পর. 
"কুঁড়েঘরের মত বৃহৎ গাড়রের গল্প শুনিয়! ছামূ খুড়ার মন নরম হুইল । হীরা কহিল, কিন্তু 
এই গাড়রের মাংস রানা করা যে সে রাধুনীর কর্ম নয় । দাঁষোদর-তাহাকে মীরপুর হইতে 
ষানিকার মাকে আনিতে পরামর্শ ছিলেন, কিন্তু হীরার তাহা মনঃপৃত হইল না। লে জনে 
মলে চিন্তা করিয়া স্থির করিল, দ্বামু খুড়ার গৃহিহীই উত্তম বাধুনী। -দামোদরের পরামর্শে 
হীরা খুড়ীকে তাহার বাড়ীতে সবঁধিতে যাইবার অহযোধ করিল। খুড়ী মুখ বাকাইয়া 
ভা LE দঈীপেটা দিলে নাই শুধুই এলাম কেস 
: নিন সাধি নত নাদিয়ার? 2 
যা করো কহ্লি_- { রর 
ক্ষমা ছে খুড়ী এবার দিব সরু ুর্যা। 

খু রাগ তুলিয়া পা-ছড়াইয়! বসিয়া মশলার ফর্দ পাযড়িলেন-- | 

= চন্দন লবঙ্গ আর এন শাদা! প্রিরা। চৌদ্দ ছটাক ওজনে বাদ্ধিরি বব কর্যা। .... 

. তের তোলা তেজপাত লওয়া! সের ধন্তা। অর্ধ সের মরীচ লবি ছানা! চিন্তা ॥ 

সের ভোর মউরি আইভী হন্ন মাসা। দারুচিনি ছোট এলাচ নাছি পড়ে ভূষ! ॥ 

বড় এলাচ বড় দানা লইবি বাছিয়্া। জাইআ কর্পূর এন পায়েদের লাগিয়া ॥ 
' অতঃপর দামোদর পরামর্শ দিলেন,. কপ্টকনগরে .( নামটি লক্ষনীয় ) পিয়া জাতিগরোঙর 
কুটুখকে পান দ্বিয়া আগামী বুধবার তোমার বাড়ীতে ভোজের নিমন্ত্রণ করিয়া আইন। 
অন্যান্ত জায়গায় নিমআজপ্রের তার দামোদর নিজে.লইলেন।: সেই অমুসারে হীরাধর কণ্টক- 
নগরে গিয়| জাতির । প্রধান দিঠঙ্গর ঘোলই-এঝ মারফত সকলকে গুবাক দিয়া আগামী 
বুধবার তাছার বাড়ীতে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া আঁসিল। 
| নি পাইয়া তব নিন দিনে হাহ বাড়ীতে উপস্থিত Er ছা 
হীরা তাহাদের পদপ্রক্ষালনে আঁপ্যাস্থিত করিলে ভারাঁ_ 

বলে আগে ছেখি মেড়া পা ধুইব পরে। 

ভেড়া দেখিয়া সকলে ছুই তায়ের বুদ্ধির প্রশংসা করিল। জাতির প্রধান ছিপন্ধর দোলই 
- কহিলেন, লব দোষ ক্ষমা করা গেল, “সান্ত” লইরার দরকার নাই। খুঁতখুতে মুকুদ্দ কলামূড়ি 
ভেড়ার নাড়ীভূড়ি দিয়া ঘণ্ট খাইবার লোত প্রকাশ করিলে দামোদর কহিলেন, 
মাংসের বোল, বাংলের অস্বল সমস্তই খাওয়াইব |. তাঁর পর-তেড়া কাটিবার জন্ত কামাবের 
.ভাক পড়িল। নদী হইতে তেড়াকে প্লান করাইয়া আনিবার জন্ত ‘তুই ধারে টানে কাছি ছজন 
ছজন।+ চাদা বাঘ ঘন ঘন লাফ দিতে লাগিল। অাছষেব ও বাঘেবু যন টানা হ্যাচড়ার 


৬৩ বর্ষ ] : দ্বিদ দি কালুরায়-মঙ্জল ২৩ 


পর টাদা প্রভু কালুরায়ের পূজার কথা স্বরণ করিয়া জল হইতে উঠিল। উঠিয়া ‘গঁফ নাডে 
ভাটার মৃত চুচক্ষ খুরায়?। লকলে হিলিয়া টাদাকে বধ্যতূমিতে লইয়া জাদিল। কাদার 
খড়গ উত্তোলন করিল। এইবার চাঁদ! লেজ ফিরাইয়া নিজসূর্ঠি ধারণ করিল। লম্ক দিয়া, 
হুঙ্কার ছাড়িয়া গ্রথযে কামারের, তার পর দাষোদরের, তাঁর পর একে একে সকলের ঘাড় 
ভাঙ্গিতে লাপিল। হেমী ক্ষে্ী চাঁদার কাছে বিস্তর লাঞ্ছিত.হইল। হুদা হীরা ছুই ভাই 
সান করিতে গিয়াছিল। বাড়ীর নিকট ফিরিয়া হুদা হীরাকে চালের উপর বাঘ দেখাইল। 
তাড়াতাড়ি দুই ভাই বাড়ী আসিয়া দেখিল, রানি রাশি শব পড়িয়া আছে। 
হুদা বলে হায় হীরা কি কর্ণ করিলায। ছ্বিজের কথার তুলে স্ববান্ধব হারালাম । 
মাথায় হাত দ্বিত্বা দুইভাই কাঁদিতে লাগিল; তারপর ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া ছুই ভাই ছুই 
লগুড় লইয়া টাকে তাড়া কবিল। চাঁদা লাফ দিয়া মাটিতে পড়িল, আর ছুই ভাই মার 
" মার বলিয়া তাহার পশ্চান্ধাবন করিল। চাদা জঙ্গলে লুকাইল। ছুই ভাই বনে আগ্তন 
ধরাইয়া দিল। 
চারি ধারে জলে অগ্নি ধৃ ধূ করিয়া। কালুরায়ে ন্রয়ে বাঘা বিপদ দেখিয়া | 
চাঁদার বিপদ্‌ বুঝিয়া দক্ষিণরা ব্রাহ্মণের বেশে হুদ] হীরার কাছে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ 
তাহাদের নিরস্ত হইতে অমুরোধ করিলে হীরা কহিল, তুমি না সে বুড়া বামুন ? ভেড়া 
1_., বলিয়| বাঘ দিয়] গিয়াছিলে? আজ তোমার বাঘকেও পুড়াইব, আর তোমাকেও মারিয়া 
“ব্রক্মহত্যাপাতকী হইব! এই কথা বলিয়| ছুই তাই ব্ৰাদ্দণকে আক্ৰষণ করিল। 
হদা হীরার ভয়ে রায় হৈল অস্তপ্ধান। বাউবৃক্ষপরে পিয়ে হইল অধিষ্ঠান | 
কালুরায় উচ্চৈম্বরে ডাকিয়া কহিলেন, আমার পূজা কর, সমস্ত মরা লোক বাচাইয়া ছিব। 
হীরা কহিল, তুমি কে? তোমার পরিচয় কি? “ভঞ্তমা দ্বিজের বাক্যে না হয় প্রতায়’। 
কালুরায় নিজ পরিচয় দিয়া কহিলেন 
শিবানীর আজ। সদা করিতে রক্ষণ । ভবানীর বাঘের পাল রাখি অনুক্ষণ | 
পুজা হেতু ছল করে বাঘে করে মেড়া। দ্বিত্রবেশে তোমারে দিয়েছিলাহ ভেড়া ॥ 
তখন হীর। ভক্তিগদ্পদ্চিতে কহিল, আমি দীনহীন অধম জাতি, তোমার ভক্তি স্বতি জানি 
না। তবে যদি দয়া কর, তোমার মোহন রূপ দেখিয়! নয়ন সার্থক করি। 
বনের আগুন নিভান হইল। চাদ এক লাফে কালুরারের সন্দুখে হাজির হইল। 
কালুবায় চাদাকে আদর করিয়া আশ্বস্ত করিলেন। তার পর তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া 
,.. হুদা হীরাকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলেন। হ্দাহীরার বাড়ী আসিয়া 
কালুবায় সমস্ত মৃতকে বাচাইয়া দিলেন। তাহারা বাঘ বাঘ বলিয়া চীৎকার করিয়া 
উঠিলে হদা হীরা তাহাদের সাত্বনা দ্রিল। তার পর সকলে মিলিয়া মহা আড়দরে বাউফুল সহ 
নানা উপচারে কালুরায়ের পূজা করিল। এইখানেই কাহিনীর সমাপ্তি । 
বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসে স্বত্ব কালুবায় মক্গলকাহিনী এ পর্যন্ত আলোচিত হর 
নাই। ১৩৬২ সালের দ্বিতীয় সংখ্যা লাহিত্য-পরিষৎ্পত্রিকাঁর কবি শ্রীব্নতের “কালুরায়ের গীত’ 


২৪ সাহিত্য-পরিহং-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 


| 
প্রকাশিত হুইয়াছে। নিত্যানন্দের কাব্যে “মূনসা; আট কালুরাহকে পরামর্শ দিস্বাছে, কবি 
প্রবন্পতের “কালুয়ার়ের লীতে' পাত্র বাঁণেশ্বর কালুরায়ের পরানর্শাতা। কালুরায়ের গীতে 
কালুরায় খাড়ির অধিকারী খগেশ্বরের নিকট পৃদ্া আদায়ের প্রয়াস পাইয়াছেন, নিত্যানন্দের 
কাব্যে তিনি পানী হদা হীরার কাছে পূজা আদায়ে সমূতস্থক। কালুবায়ের নীতে একা 
হীরাই পাটনীর কাজ করিয়াছে । এ গীতে কানুরায়ের বাহন রূগী বাঘ এবং পারের কড়ি 
বিনিময়ে পাটনীকে চাদ নামক ব্যাজ উপহৃত হুইয়াছে। নিত্যানদ্দের কাব্যে একা চীদাই সব 
সময় ব্যাকুলের নেতৃত্ব করিয়াছে । যা বাহিনীর সহিত আর হিলের 
রী কালু ও চপাব কাহিনীর জোন কোন শে দেব 
লে কালে মূস C রুপা নন HEELS 
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বেথুন সোসাইটি--১ 


জ্বীযোগেশচজ্জ কাঁগল 


বাংলায় নব্যশিক্ষা বিস্তারে এবং বাঙালী চিত্তে নব-চেভনার উন্মেষ সাধনে গত শতাব্দীর 
লাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক সভা-সঙ্গিতির দান যে কতখানি, তাহা বলিয়া শেষ করা বায় না। এ 
সময়কার সামাজিক ইতিহাস রচনায় এসকল সভাপমিতির আলোচনা অপরিহার্য্য। প্রায় লওয়া 
শত বৎসর পূর্বে বাঙালীদের মধ্যে এই ধরনের সভা-সমিতি প্রথম স্থাপিত হয়। তদবধি সমগ্র 
উনবিংশ শতাঁবী ব্যাপি! এই সকল প্রতিষ্ঠান স্থাপিত ও পরিপোষিত হুইয়াছে। ১৮২৩ 
সনে গৌড়ীয় সমাজ স্থাপনে এ ধারার সতা-স্গিতির সুচনা, ১৮৯৪ সনে বজীয়-সাহিত্য-পরিষদূ 
প্রতিষ্ঠায় এ ধারার পরিশতি। পরবস্তী কালেও বু সভা-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। 
কিন্তু বাংলা দেশে, এমন কি বৃহত্তর বঙ্গেও নব-চেতনা ও নব-জাগরণ আনয়নে পূর্ববর্তী 
সভা-সমিতি যে কাৰ্য্য করিয়াছে তাহ! অতুননীয়। দৃঢ় ভিত্তির উপর ইমারত গঠিত হইলে 
তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সাহিত্য-সংস্কৃতির বেলারও তাহাই 

ঘটিয়াছে। 
' গৃত শতাবীর প্রথম পাদের শেষে পঠিত হয় গৌড়ীয় সমাজ, আবার তৃতীয় পাদের 
হুচনায় স্থাপিত হুইল বেখুন সোসাইটি । এই পঁচিশ বৎসরের মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজ্‌- 
নৈতিক কারণে এবং নব্যশিক্ষা বিস্তার হেতু বার্ডালী সমাজে ভীষণ আলোড়ন উপস্থিত 
হয়। বিভিন্ন সভা-সমিতির মাধ্যমে শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কতিসূলক আলোচন! দ্বার এই 
আলোড়নকে শান্ত, সংযত এবং নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালী সমাজকে দৃঢ় সংহত করার 
প্রয়াস চলে। গোঁভীয় সমাজের পরে উল্লেখযোগ্য সততা একাডেমিক এসোসিয়েশ্তন | 
ইহার আদর্শে আরও বহু সভ! প্রতিষ্ঠিত হব, কিন্ত এ সমুদ্রায়ের আলোচনাঁবিতর্ক চলিত 
ইংরেজী ভাবার মাধ্যমে । তৃতীয় দশকে এই সভার আদর্শে এমন কতঞ্জলি সমিতিও প্রতিষ্ঠিত 
হয় যাহার উদ্দেশ্য ছিল বালা সাহিত্যের চচ্চা। বাংল! ভাষার মাধ্যমেই এই সকল চর্চা 
আর হয়। সর্কতত্বদীপিকা সভা (সম্পা্ক-_দেবেজ্রনাথ ঠাকুর ), বঙ্গরপ্রিনী সভা 
(মম্পাদক--সংবাদ/প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুণ), বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা (সভাপতি_ 
পণ্ডিত গৌরীশস্কর তর্কবাসঈীশ )--এই সভাত্রয়ের নাম এ প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য 
নব্যশিক্ষার অমুন্ীলন অব্যাহত রাধিবার উদ্দেশ্যে -৮৩৮ শ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় সাধারণ 
আানোপাঞ্জিকা সভা ( Society for the Acquisition General Knowledge )। 
ইংরেজী বাংলা উভয় ভাষাতেই এখানে প্রবন্ধ-পাঠ, বক্তৃতা ও আলোচনা চলিত। দেবেজনাথ 
ঠাকুরের তত্ববোধিনী সভা এক বিশেষ উদ্দেশ্বে গঠিত ও পরিচালিত হইলেও শ্বদ্বেশীয় 
শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতির অমুশীলন ও প্রসার ইহার একটি মুখ্য কর্তব্য হইয়া উঠিয়াছিল। 
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হইল “ভাবভব্্যার সতা? বা বেল ব্রিটিশ ইত্ডিয়! সোসাইটি; কিন্ত এটি ছিল নিছক . 
যনাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান । এই পহয়ে নৃতন পরিবেশে নানাকারণে শাসক-শালিতের মধ্যে বিরোধ 
ছাটবার খুবই আশঙ্কা উপস্থিত হুয়। ১৮৪৯-৫০ সনে বড়লাটের আইন-সদন্ত জন এলিয়ট 
ভ্রিক্য়াটার বেখুন যখন দেখী-বিদেক্ীর ভিতরকার বিচার্-বৈষ্য-বিলোপফ কয়েকটি আইনের 
-খলড়া প্রচার করেন তখনই এ বিরোধের প্রাবল্য বিশেষরূপে দেখা দবেয়। কিন্তু এসময়ে 
দেশ-বিদেশ প্রধান এবং বিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে এমন এক শ্রেষ্ট তখনও বিদ্কমান ছিলেন 
ধীর! ভারতবাসীদের উন্নতিসাধন মানলে একত্রিত হইবার উপযোগ্গিতা বনেপ্রাশে স্বীকার 
করিতেন ) এবং শুধু স্বীকার করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত ছিলেন না, একটি সিলন-ক্ষেত্র রচলায়ও 
* পাহারা অবিলঘে আগ্রহান্বিত হুইলেন। আবার, অপ্রসরপস্থী ভারতীয় লঙ্গাজনেতাদেয 
যধ্যেও এরূপ সিলন-ক্ষেত্রের প্রয়োজন একান্তভাবে অমুভূত হইতে থাকে। বেখুন সোসাইটি 
এই সিলন-ক্ষেত্র রচনা করিল। এ কারণে এ যুগের সাষাপিক ইতিছালে এই পরতিঠানটি 
একটি প্রকৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। 

' ইতিপূর্বে যে-সব সভা-সমিতি স্থাপিত ছুইয়াছিল তাহাদের সঙ্গে কোন ব্যক্তিবিশেষের 
নাস সংযুক্ত করায় নাই। এই সভার সঙ্গে ‘বেথুন’ নামটি সংযোগের তাৎপর্য কি? 
জন এলিয়ট ভিস্কওয়াটার বেথুনের নামোলেখ একটু আগেই করিরাছি। বেধুন উদ্বারচেতা। 
ভারতহিতৈষী? তিনি ভারতবানীর কল্যাশীর্থে যাহা তাল বুবিতেন তাহা! করিতেন, " 
কোন বাধাবিপত্তি তাহার গতিয়োধ করিতে কচিৎ সক্ষম হইত। আইনগত প্রয়াসে 
"তিনি" বিফলষনোরথ হইয়াছিলেন) কিন্তু নিজের আয়ত্তের মধ্যে হাছা ছিল তাহা 
সম্পা্ছনে কেহই তাহার বাদ সাধিতে পারে নাই। বেথুন স্কুলের ( পরে, স্থূল ও কলেজ) 
প্রতিষ্ঠাতা রূপে তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ । তবে শিক্ষাসমাজের (“Council of Education”) 
সতাপতি কূপে সাধারণ শিক্ষা বিস্তারে, বিশেষ করিয়া বাংলা শিক্ষার উন্নতি-প্রচেষ্টার, তাহার 
কতিত্বও আমাদের অম্ন্ূপ শ্বরহীয়। তিনি হিন্দু কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ এবং চাকা কলেজের 
বিভিন্ন পুরস্কার বিতরণী সভার বক্তৃতাকালে ছাত্রদের বাংলার অঙ্গপীলনের প্রয়োজনীয়তার 
কথা বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলিতেন) তাহারাও ইহার দ্বারা কম উদ্‌ দ্ধ হইতেন না। 
বেখুন স্বহ্মং উৎকৃষ্ট বাঁংলা-বচনার জন্য শিক্ষা-সমাজের মারফত নিজ অর্থে একটি স্বর্ণপদক 
দ্ানেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ( ১৮৪৮-৪৪ )। কবিবর মধুস্দন হত্ত বাংলা অনুশীলনে প্রথম 
উপদেশ পান তীয় বন্ধু গৌরদান বসাককে লিখিত বেধুনের পত্র হইতে । এমন হছিতৈষী 
ব্যক্তির আকস্মিক মৃত্যুতে (১২ই আগস্ট ১৮৫১) সকলেই বিশেষ ব্যথিত হন। তাহার 
মৃত্যুর মা চারি মাস পরে যখন উক্ত সভা স্থাপনের কথা হয় তখন দেশী-বিদেশী সকলেই 
তাহার নাষের সঙ্গে সভার নামটি যুক্ত করিয়া দিতে সম্মতি দান করিলেন। 

বেধুন সোসাইটি প্রায় চক্গিশ বৎসর জীবিত ছিল। প্রথম কুড়ি বংসর হে ইহা নিয়মিত 
ও সুঠুভাবে চলিয়াছিল তাহার গ্রামাশ রহিয়াছে । সোসাইটির নিয়মাবলী, সদস্তভালিকা এবং _ 
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পঠিত প্রবন্ধলমূহ হইতে বাছাই-করা রচনাযলী লইয়া ইহারই অর্থে ও আহকুল্যে 
মাঝে মাঝে 'ট্রান্‌ন্যাকশন্‌স’ বা সামরিক পুস্তক প্রকাশিত হইত । ১৮৫২-৬৯ এই দশ 
বৎসরের ট্রান্জ্যাকশন্‌ আমর! পাইয়াছি। ইহ! হইতে এই দশ বংলরের বেধুন সোসাইটির 
কৃত কর্মের কখা অনেকটা জানিতে পারি। প্রতিষ্ঠাকাল (১১ ডিসেম্বর ১৮৫১) হইতে 
১৮৫৯ সনে লোসাইটি পুনর্গঠন পধ্যস্ত ইহার কাধ্যকলাপের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ একখানি 
সাময়িক পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে ।* ইহা হইতে সোসাইটির প্রথম দিককার বিশদ বিষণ 
প্রাপ্তির আশা করা বায় না। এই সময়ে সংবাদপত্র-্তত্তে বেধুন সোসাইটির বিভিন্ন অধিবেশন, 
বিশেষতঃ বাধিক অধিবেশনপ্রলির কথা কতকটা বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত হইত । শেষোক্ত 
বিবরণে পূর্ব্ব বৎসরের কার্য্যাবলির কথাও স্থান পাইত। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত 
এই সকল বিবরণ হইতে বেধুন সোসাইটির কৃতির কথ! আমরা অবগত হুই, সঙ্গে সজে 
ইহার গুরুত্ব সম্বন্ধেও আমাদের স্পষ্ট ধারণ জন্মে । সে যুগের দেশী-বিদেশী বিদ্ধজ্জন অনেকেই 
এই সোদাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখানে তাহারা প্রবন্ধ-পাঠ, বক্তৃতাদান, আলোঁচনা- 
বিতর্ক প্রভৃতিতে সাগ্রহে যোগদান করিতেন। শেষ দিকে সোসাইটি যখন কতকটা | 
হীনপ্রভ হইয়া পড়ে তখনও বহু বিখ্যাত ব্যক্তি এখানে বক্তৃতা দান ও প্রবন্ধ পাঠ 
করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ রবীজনাথ ঠাকুর ও বিপিনচন্ত্র পালের নাম উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। সোসাইটির প্রথম দশ বৎসরের কৃতির কথা প্রধানতঃ সমসাময়িক পঙ্জ-পজিকার উপয় 
ঈ নির্ভর করিয়া এখানে বলা বাইবে। 


২ 


বেধূনের মৃত্যুকালে শিক্ষা-সমাজের সেক্রেটারী বা সম্পাদক ( আধুনিক পরিভাষায় 
‘কর্শ্মদচিব’ ) ছিলেন ডাঃ এফ. জে, মৌএট | তিনি ১৮৪২-৪৩ সনে কলিকাতা মেতিক্যাল 
কলেজের অধ্যাপক হইয়া আসেন এবং অল্পকাল মধ্যেই নিজ কর্মদক্ষতা গুণে শিক্ষাঁসমাজের 
সম্পা্কপছে নিয়োজিত ছন। বেখুনের মত তিনিও বিভিন্ন কর্ক্ষেত&রে এদেশীয় শিক্ষিত 
ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসির়াছিলেন। ভারতবাসীর কল্যাণসাধনে 
ভিনি খুবই উৎসুক হুন। তাহাদের অভাঁধঅতিযোঁগ এবং দোঁবক্রটি তিনি প্রত্যক্ষ 
করেন। এই সব দূর করিয়া ভারতবাসীঘের সঙ্গে এক্যবন্ধভাবে দেশের ছিতকর বিষয়সমূহ লইয়া 
অমুসন্ধান, আলোচন! ও বিবেচনাকল্লে এবং শেষে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্ত 
একটি সভা স্থাপনের কথা ডাঃ মৌএট চিন্তা করিয়াছিলেন। বেখুনের মৃত্যুর পরে তাঁহার 
স্থায়ী স্বতিরক্ষা কল্পে এ উদ্দেশ্তে একটি স্থায়ী সভা বা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা ম্বতঃই তাহার 





* THis Proossdings of ths Bethune Boouly for Fhe Hesssions of 1859-60, 1860 61, 
"‘IniroducHon," pp. {-viu, 
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মনে উদ্দিত হইল। বেধুল সাহেবের মৃত্যুর অল্পদিন পরে তিনি এদেশের নেতৃস্থানীয় 
কৃতবি্ভগশের এবং সঙ্থানুতৃতিস্ীল কয়েকজন ইংরেজের নিকট এন্ত এক সাকুলীর বা 
বিআপ্তিপত্র পাঠাইলেন । এই সাকুলারটি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই? কিন্তু ইহা যে 
উপরোক্ত উদ্দেশ্যেই রচিত তাহার আভাস আমরা পাইয়াছি। 4 

ডাঃ মৌএট ১১ই ডিসেম্বর ১৮৫১ দিবসে এক সভা! আহ্বান করিলেন। বধাসময়ে 
কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে এই সভার অধিবেশন হইল। সভায়. উপস্থিত 
হইয়া হাহারা আলোচনায় যোগদান করেন তাহাদেরই নাম শুধু পাওয়া বাইতেছে। 
ধ্রিতিষ্ঠা-সদন্ত বলিয়া ব্ণিত ব্যক্তিদ্বেরও কেহ কেহ আলোচনায় যোগদানকার্িগিণের সঙ্গে 
যে সতাক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন তাহ! আমর! ধরিয়া লইতে পারি। কলিকাতা মেডিক্যাল 
কলেজ থিয়েটারে সে যুগে বিদ্ধজ্জনদের ভাল ভাল বক্তৃতা হইয়াছে। বেধুন সোসাইটির: 
অধিবেশন তো বরাবর এখানেই হইত । ।মৌএট কর্তৃক আহৃত সভায় স্বয়ং মৌএটই 
সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। গৌড়ীয় সমাজ বা সাধারণ জ্ঞারোপাজ্জিক!| সভার, 
মত আচ্ঠানিকভাবে বেখুন সোসাইটির কোন উদ্দেশ্পত্র ( যাহাকে সচরাচর - আহুষ্ঠানপত্র 
বল ছয়) রচিত হয় নাই, অন্ততঃ আমরা তাহার্পাই নাই। তবে এই দনকার সভায় 
সভাপতির আসন হইতে মৌএট যে প্রারস্তিক বক্তৃতা দেন তাহা হইতে সভার উদ্দেশ 
বিষয়ে আমরা খানিকটা জানিম্বা লইতে পারি। সভাপতি ডাঃ মৌএট নিয়রপে সতার 
কাৰ্য্য আরস্ভ করিলেন: 


“The proceedings ofthe mesting were opened by the Chairman who began by 
explaining the objects whioh he proposed in calling together the gentlemen present. 

‘He then procseded to take % brief view of the nature and objects of the Societies 
already existing In 08100) referring particularly to the Asiatio and Agriouliural 
Societies and pointed oui the great necesafty of devising some means of bringing 
the educated Natives of Calcutta more In 0০৩৪০] contact with eaoh other for 
purposes less ambitious, bus probably not leas useful, than 0008৩ of the institutions 
above‘referred to, He dwelt upon the large amount of good ‘that had been” found 
to result from 200 associations, when properly conducted, In the Universities and 
privolpal 0168 of England and Bootiand and indloated how muoh more such 
means of mental improremsnt and {Intellectual reoreation were needed {fn this 
country, where from the very nature of Native society, and the social oustorms of the 
people, even the private relations of individuals and families were necessarily much 
rostrioted. He went on sketching the pian, simple and conoiss, whioh he thought 
2096 sulted for the end in view, dwelt oaretully upon the absolute necemalty of exolud- 
Ing the subjecta oft religion and polt.{ou from the operations of the institution, and 
ooncluded by proposing to the mesting the establishment of a BSoolsty for ibe 
discussion and {nvertigation of literary and soeintiflo questions. He also proposed 
for one year ৮০ bear the whole expense of organising and conducting the iInsftuHon.”’* 


প্রারত্ভিক বক্তৃতায় ভাঃ স্ৌএট প্রস্তাবিত সোসাইটি বা সভা স্থাপনের আবস্তকতা 
বিশেষভাবে বিবৃত করেন। কলিকাতায় তখন Li SL কৃষি-সমাজ বা এপরি- 





* The Bengal Hurkaru and the India Ee oth January 1852 
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কাল্চারাল সোসাইটি এবং এইক্কস আরও অনেক সতী-লমিতি ছিল। কিন্তু এসব বিশেষ 
বিশেষ উদ্দেশ্তে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এখানে সাধারণ শিক্ষিত জনের মেলাঙেশ] এবং সাধারণ 
ছিতকর বিষয়ের আলোচনাঁদি.সত্তব ছিল না। এসন্ত তিন্ন ধরণের, অথচ অচুর্ূপ দৃঢ় ভিত্তির 
উপর সংস্থাপিত প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োন্বন। ভাঃ মৌএট দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইংলও ও স্কটলণ্ডের 
বিশ্ববিদ্ভালয়সমূহেত এবং বড় বড় শহরের স্থানসিক উৎকর্ষমূলক প্রতিষ্ঠানাদির কথা উল্লেখ 
করেন। দ্রেশীয়দের সামাজিক মেলামেশা, এমনকি আত্মীয়হজনের মধ্যেও, যেরূপ 
সংকীর্ণ তাহাতে এ প্রকার এঁক্যাব্ধ প্রয়ালের প্রয়োজনীয়তা সমধিক | ইছাঁর পর মৌএট 
প্রস্তাবিত সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন যে, ধর্ম্ম ও বাঁজনীত্তি ব্যতিরেকে সাহিত্য-বিজানাদি 
যাবতীয় বিষয়ই এখানে আলোচন! করা যাইবে । সভা! পরিচাঁলনের ব্যয় এক বৎসরের জন্য 
মৌএট স্বয়ং বহন করিবেন, বলিয়া ঘোষণা করিলেন । 

সভাপতির অভিভাষণের পর, উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে উপস্থিত ব্যক্কিদের মধ্যে ধাছারা 
আলোচনার যোগদান করিয়াছিলেন তাহাদের ভিতর ছিলেন-_ দ্রেবেজ্জনাথ ঠাকুর (মহষি), 
পান্দী কৃকষোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভ. পরের, পাত্রী জেম্স লও, ডাঃ সর্য্যকুমার গুভিব চক্রবর্তী । 
আলোচনার পর প্রস্তাবিত সভা! স্থাপনে সকলেই একমত হুইলেন। উপস্থিতমত কয়েকটি 
নিয়মও ধাৰ্য্য হইল। প্রথমেই সোসাইটির মুল উদ্দেশ্য এই প্রস্তাবের মধ্যে বিবৃত হয়: 


‘That a Boolety be oesisblished under ths-name of the Bethune soolety, for the 
consideration and ৫180088100 of questions oonneoted with Literature pd Bolenos.'' 


ইহা হইতে বুঝ! যাইতেছে যে, সৌনাঁইটির উদ্দেশ্ব স্থিরীকৃত হইল সাহিত্য-বিজ্ঞান বিষয়ে 
ালোচনা-পব্ষণা | ধৰ্ম্ম ও রাজ্জনীতি ইহা হইতে প্রথমাবখি বাদ ঘেওয়া হয়। সোসাইটির 
নামকরণ হয় “বেধুন সোদাইটি'। সভাপতি হইলেন ডাঃ মৌএট; সম্পাদক নিযুক্ত হন 
প্যারীচাদ মিত্র । পরবর্তী সভা! আহ্বান এবং প্রবন্ধ-পাঠক নির্ধারণের ভার সভাপতি ও 
সম্পাদকের উপর অগিত হুয়। দেবেজ্জনাথ ঠাকুরের প্রস্তাবে এবং কষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
সমর্থনে সভা! মৌএটের এতাদৃশ শ্বেচ্ছাপ্রণোদিত হিতকারক প্রয়াসের নিষিত্ত আন্তরিক 
সাধুবাদ করিলেন । 


bh) 


বেধুন সোদাইটির ছ্বিতীর সাধারণ অধিবেশন হইল ১৮৫২, ৮ই জাহয়ারী মেডিক্যাল 
কলেজ ধিয়েটারে। ভাঃ মৌএট যথারীতি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই অধিবেশনে 
সভার কাধ)-পরিচালনার নিমিত্ত কয়েকটি নিয়ম নির্ধারিত হইল । এগুলি এখানে বিশদভাবে 
উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। মুল কয়েকটির মন্দ এইরূপ £ প্রতি মালের দ্বিতীয় 
বৃহস্পতিবার সভার অধিবেশন হইবে। সোসাইটির সন্ত হইতে হইলে পূর্ব্ব অধিবেশনে সভার 
হুই জন সমস্ত কর্তৃক তাহার নাম প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হওয়া প্রর়োজন। সোসাইটিতে 


. ৩০ | সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা। [ ১ম সংখ্য। 


ইংরেজী, বাংলা এবং উর্দ, এই তিনটি তাষায়ই প্রবন্ধ পাঠ, বক্তৃতা দান এবং আলোচনা করা 
চলিবে । সতার কাধ্য পরিচালনার জন্ত একজন সভাপতি, একজন সম্পাদক এবং একটি ‘কমিটি 
অফ পেপার্স” বা 'প্রন্থ-লভা, থাকিবে। পঠিত প্রবন্ধে সভার স্বত্ব হইবে। তবে প্রন্থ-সভ1 যোগ্য 
বিবেচনা করিলে জন্তত্র উহ! প্রকাশের জন্মতি প্রবন্ধকারকে দিতে পারিবেন। লতার 
বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশন হইবে প্রতি বৎসর জাহুয়ারী মাসে ; এই সাধারণ সতা প্রতি 
বৎসর সভাপতি, সম্পাদক এবং গ্রন্থ-সভা নির্বাচিত করিবেন। সোসাইটির তিন জন সদা : 
লইয়া প্রন্-সভা গঠিত হইবে স্থির হয়।' 

লোৱা এই বিতর সাধারণ অধিবেশনে নিয়ো ব্যতিতকে যা কিট অফ পেপার 
বা প্রন্থপভা পঠিত হইল £ মেজর জি. টি. মার্শ্যাল, মহৰি দেবেন্রনাথ ঠাকুর এবং পান্দী 
কফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ব অধিবেশনের নির্দেশ মত সতাপতি এবং সম্পাদকের 
অছ্রোষে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ পর্ধ্যকুদার গুভিব চক্রবর্তী “07. 
80৪ Sanitary Improvement of Oaloutia” ঈর্ষক একট হুদীর্ঘ তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ 
পাঠ করেন। প্রবন্ধটি, এতই সময়োপযোগী হুইয়াছিল যে, অত্যন্ত দীর্ঘ হইলেও “বেঙ্গল 
হরকরা” প্রন্থ-সতার অম্মতি লইয়া উহার সবটা প্রকাশিত করেন। কলিকাতা সে যুগে আছে 
স্বাস্থ্যকর ছিল না। রুৰিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ডের “রাতে সশা ছিলে মাছি, এই নিয়ে কলকাতার 
আছি" অক্ষরে অক্ষরে সত্য ছিপ। আর ইহার উপর হইত ভিন্ন তিন্ন খতুতে বিভিন্ন রকম 
ব্যাধির প্রাছূর্তাব। দেশী-বিদেশী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কলিকাঁতার স্বাস্থ্যো্গতির জন্য পূর্ব ৫ 
হইতেই নানারূপ চিস্তা ও আয়োজন করিতেছিলেন। ভাঃ চক্রবর্তার প্রবন্ধ এইরূপ চিন্তার ফল। 
প্রবন্ধ পাঠের পয়ে আলোচনায় যোগদান করেন 'স্বয়ং সভাপতি এবং আরও কয়েকজন । 
প্রবন্ধের ভিতরে এদেশ লোকজনের আচার-আচরণ পোযাক-পরিচ্ছর গ্রতৃতি কতকগুলি 
বিতর্কসূলক বিষয়ের অবতারণা কর! হুইয়াছিল। কলিকাতা রিতিষ্ু বেখুন সোসাইটির 
আবির্ভাবকাহিনীর প্রসঙ্গে এই প্রথম বন্তৃতারও আংশিক আলোচন। করিয়াছিলেন ।* 

প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনার পর সভাপতি মৌএট ঘোষণা! করেন যে, সোলাইটির পরব্ধা 
ষাপিক অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করিবেন পান্দী ককমোহন বন্দ্যোপাধ্যান়্। প্রবন্ধের বিষদ্-_- 
“On Sanscrik Poetry,” অর্থাৎ সংস্কৃত কাব্য । নিম্নের ভজমহোদয়গণ সোসাইটির 
সন্ত পদ গ্রহণ করিলেন। ইহারাই সোসাইটির প্রতিষ্ঠাসদন্ত : ১ এফ. জে. মৌএট, 
২ রাধানাখ শিকদার, ৩ রামচজ্জ জিঅ, ৪ আনন্দরাস ফুকন, € পাত্রী জেস্‌স লঙ, ৬ মেজর জি. 
টি, সার্শ্যাল, ৭ জানেজ্রমোহন ঠাকুর, ৮ পাক কৃষ্ণসোহন বন্ব্যোপাধ্যায়। 2 এল. ক্রি, 
১* ভ. প্রেক্গার, ১১ ডাঃ সর্ধ্যকুমার প্ততিব চক্রবর্তী, ১২ প্যানীচরণ সরকার, ১৩ দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, ১৪ রাষপৌপাল ঘোষ, ১৫ প্যারীচাদ মিত্র, ১৬ হুবচন্দ্র দত্ত, ১৭. কৈলাসচঙ্গ বসু, 


* July-December 18515 Pp, 499-6-0, 


৬৩ বর্ষ] বেধুন সোসাইটি--১ ৬১ 


১৮ হরমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১৯ রসিকলাল সেন) ২* গ্রসন্নকুষার বিজ এবং ২১ গোপালচস্্ 
দৰ। সদন্তগণ প্রত্যেকেই সে যুগে বিভিন্ন বিভাগে সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন ।* 

এই প্রাথমিক বা প্রতিষ্ঠাসন্তদ্ধের তালিকা! সম্বন্ধে এখানে দু'একটি কথা বলা 
প্রয়োজন। বেথুন সোসাইটির প্রথম আট-নর বৎসরের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের কথ! 
পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে সন্নিবেশিত তালিকায় দেখিতেছি প্রতিষ্ঠা-সদস্ত চব্বিশ জন । 
প্রথম এবং দ্বিতীয় তালিক! মিলাইয়। কুড়ি জনের নাম একই পাই। ভ্বিতীর তালিকার 
নৃতন চারি জন সদশ্তের নাম বখাক্রমে_ পত্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিভ্ভাসাপর, জপদীশনাথ রায়, 
নবীনচন্্র মি এবং দক্ষিণারপ্রন, মুখোপাধ্যায় (পরে রাজা )। এই তালিকার আনন্দরাম 
ফুকনের নাঙ পরিত্যক্ত হইয়াছে । তালিকা ছইটি বাচাই করিয়া দেখিবার সুত্র এখন আর 
পাওয়া যাইবে না। তবে মোটামুটি এই পচিশ জনকেই আমরা! প্রাথমিক বা 'প্রতিষ্ঠা-সদশ্ত" 
বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। সোসাইটির প্রতিষ্ঠার পর ভাঃ মৌএট মফস্বলের বিহ্জ্জনকেও 
সভার সদশ্-পদ গ্রহণের নিমিত্ত অন্গুবোধপত্র প্রেরণ করেন । তাহারা অনেকে ক্রমে সমশ্ত- 
শ্রেণীতূক্ত হইলেন। 


৪ 


বেথুন সোসাইটির মাসিক অধিবেশনগুলি রীতিমত অচুষ্ঠিত হইতে লাগিল। এই নকল 
অধিবেশনের বিবরণ না পাওয়| গেলেও বারধধিক বিবরক্্রী হইতে ইহাদের পরিচয় মিলে। 
সোসাইটির একটি মাসিক অধিবেশন হয় ১৮৫২, ৮ই এপ্রিল তারিখে । কতকগুলি কারণে 
এই অধিবেশনটি বিশেষ স্বরণীয় । বছ ইংরেজ ও বাঙালী বিদ্বান এই অধিবেশনে 
যথারীতি প্রস্তাবিত ও সঙধিত হইবার পর সন্ত রূপে গৃহীত হইলেন। আর শুধু কলিকাতা 
হইতে নয়, হাওড়া, হুগলী, চন্দননগবর এবং ঢাকা হইতেও কয়েকজনের নামের প্রস্তাব আসে। 
ইহাদের অধ্যে রহিয়াছেন_তুদেব মুখোপাধ্যায় (হাওড়া ), এম্‌ গ্রেগরী (ছগলী কলেজ ), 
শ্তামাচরণ ঘোষ ( চন্দননগর ), গৌরদাস বসাক, পিরীশচজ্জ ঘোষ, ভবলিউ, ক্লার্ক, গোবিল্দচন্্ 
দত্ত, ব্রজহন্বর মিত্র (ঢাকা )। 

চাকায় সোসাইটির ছুই জন প্রধান সদশ্ত ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র সিত্র এবং রামশঙ্কর সেন। 
সাহারা কয়েকটি প্রস্তাব করিয়া ৫ই এপ্রিল ১৮৫২ তারিখে সোসাইটিতে একখানি পত্র 
লেখেন। তাহারা প্রস্তাব করেন, সোসাইটির কারধ্যবিবরণ এবং পঠিত গ্রবদ্ধাদ্ি বাংলা 
ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা হইলে সাধারণের বিশেষ উপকার হুইবে এবং এবিষয়ে 
সোসাইটির বিবেচনা করা আশু প্রয়োজন। আর একটি প্রস্তাবে তাহারা বলেন যে, 


ক যেধুন সোসাইটির প্রথম ও দ্বিভীক্স অধিবেশনের বিবরণ ২*শে জানুরারী ১৮৫২ দিষসীর 'বেনল হুয়করা? 
গঞ্জে প্রকাশিত হর । 


* ৩২ সাহিত্য-পরিষংপত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 
নফস্থলের সদস্যদের" ্দবগতির অন্ত. কাধ্যবিবরশ এবং পঠিত প্রবন্ধের সারাংশ . প্ীচাঁরের 
তু উপায় গ্রহণ করিতে হুইবে। মাসিক: অধিবেশনে একটিমাত্র প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃত! দানের 
ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু তাহাদের মতে নির্দিষ্ট প্রবন্ধ . ছাড়াও এমন সব বিষয়ে লিখিত গ্রবন্ধও 
মাসিক অধিবেশনে পাঠ করা যাইন্তে-পারে, যাহাতে-কোঁন কোন অঞ্চলের ভৌগোলিক 
অবস্থান বা পরিসংখ্যানতিত্বিক তথ্যাদি. সন্নিবেশিত ধাকিৰে। এই সকল প্ৰবন্ধ অবশ্য 
সংক্ষিপ্ত হওয়া দরকার । পদ্রোক্ত চতুর্থ প্রস্তারে, সোসাইটির স্থানীয় সঙকস্তদের লইয়া 
উহারই আদর্শে ঢাকায় একটি. শাখা: সমিতি স্থাপনের কথা ব্লা.হয়। পত্রপ্রেরকদ্বয় 
84879551555 নাম দিবার 
অহুসূতি যেন সভা-কর্তৃপক্ষ তাঁহারিগকে-দেন। - 

ডি বিন 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। পাক্রী ল্তের প্রস্তাবে এবং উপস্থিত সদস্যদের 
সমর্থনে প্রথম : তিনটি প্রস্তাব সম্পর্কে “বিবেচনা করিবার জন্ত “কমিটি অফ পেপার্স: 
বা গ্রন্থ-দভার উপর তার দেওয়া! হইল। চতুর্থ প্রস্তাব অর্থাৎ ঢাকার প্রস্তা বিত.সভাকে.. ‘ব্রাঞ্চ 
বেধুন সোসাইটি নামকরণে সকলেই সানদ্দে সম্মতি দান করিলেন। সোসাইটিকে 
স্বেচ্ছায় কিছু কিছু চাদ! দানের কথা উল্লেখ করিয়া! রাসগোঁপাঁল ঘোষ এক প্রস্তাব আনয়ন 
করেন । ডাঃ সর্য্যকুসার গুভিব চক্রবর্তী দারা ইহা সমঙ্িত হয়। কিন্ত সম্পাদক 
প্যারীচাদ মিত্রের সংশোধক প্রস্তাবে এ বিষয়টির বিবেচনার ভারও প্রন্বসভার উপর পা 
ছাড়িয়া দেওয়া হইল। 

মাসিক অধিবেশনের মুখ্য কর্ম প্রবন্ধ পাঠ । বৈষয়িক কারধ্যাপি' সমপনাস্তে প্রবন্ধ-পাঠ 
আরত্ত হস্ব। আলোচ্যদভায় হরচন্ত্র দত্ত বাংলা কবিতা’ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ-পাঠ করেন। 
প্রবন্ধ পাঠের পর অহেম্রনাখ সোম প্রবন্ধোক্ত বিষয়ের উপর কিছু মন্তব্য করেন। এই 
বিষয় সম্পর্কে নবীনচ্জ পানিডেরও একটি প্রবন্ধ পঠিত হি পাঠের পর আলোচনা 

সুরু হয়। কৈলাসচন্দ বসু প্রমুখ কয়েকজন শদস্ত এই আলোচনায় যোগ দিরাছিলেন। 
বাংলা কহিতা অৰ্াচীন, অশ্লীল, অন্ত ও উচ্চভাব বিরহিত বলিয়া প্রবন্ধ পাঠক 
মন্তব্য করেন। এক বক্তা এমনও বলেন : “বাঙ্গালির! রা 
সুম্ছলে বন্ধ থাকাতে তাহামিগের মধ্যে প্রকৃত কবি কেহই অন পরশ করে নাই” বক্তারা 
প্রতি সকলেই এই সতের সমর্থন করিলেন। এ বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হইলে 
সভাপতি মৌএট বাংলা কবিতার উপরে আলোচনা পরবর্তাঁ অধিবেশন পর্যন্ত স্থগিত 
রাখিলেন। তিনি রও ঘোষণা করিলেন যে, পরবর্তী মাসিক অধিবেশনে (১৩ই মে 
১৫২) ঢাকা, কলেজের অধ্যক্ষ মি, সিউইস '্যাকবেখ পর্বক একটি প্রবন্ধ পাঠ 
করিবেন ।* 





ee ১. কঠ 
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পরবর্তী মাসিক অধিবেশনে ‘বাংলা কবিতার উপরে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একটি 
প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। পূর্বের সভাত মনে হয়, এই প্রবন্ধ পাঠের বিষয় কিছুই বলা হয় নাই। 
সভাপত্তির বিশেষ অন্থমত্তিতে ইহা পঠিত হইয়া খাকিবে। সভার প্রথম বাধিক 
বিবরণেও হযরত এই কারণে কবি রঙ্গলালের প্রবন্ধটির উল্লেখ করা হয় নাই। তবে এই 
প্রবন্ধটি এখনও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় হইয়া আছে। বাংলা সাহিত্য 
তথা বাংলা কবিতা সম্বন্ধে উপরোক্ত অপবাদ যে তথ্যা্থগ বা যুক্তিসহ নহে, কবি রঙ্গলাল 
এই প্রবন্ধে বাংলা কবিভা হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া এবং পাশাপাশি ইংরেজী 
কবিতার কোন কোন-অংশ বলাইয়া তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা তাহা বুঝাইয্বা দেন। 
হরচন্ত্ দত্ত, নবীনচন্্র পালিত এবং কৈলাসচন্দ্র বসুর কতকগুলি মন্তব্যের তিনি তীব্র গ্রাতিবাহ 
করিয়াছিলেন। বক্তুতায় কবি বঙ্গলাল বেথুনের বাংলা-সাহিত্য-গ্রীতি সম্বন্ধে বলেন : 

“আমরা অন্্ যে মহাত্মার নামে প্রতিষ্ঠিত সভায় অধিষ্ঠিত রহিত্বাছি, সেই মহাত্মা 
বাক্গালা কবিতার একজন বিশেষ বান্ধব ছিলেন, তিনি মৃত্যুর কিয়ৎ সাস পূর্বে এ অকিঞ্চনের 
প্রতি এবং অন্ত এক বন্ধুকে এই বিষয় সম্পাদনার্থ ্বতত্্ং পে আজ প্রদান করিয়াছিলেন, 
কিন্ত তিনি আমারদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পিয়াছেন, এইক্ষণে কে আমারদির্গকে উৎসাহ 
দিষেন? অতএব যে মহাশয় বাঙ্গালা দেশের, বাঙ্গালা ভাবার এবং বাঙ্গাল! কবিতার প্রত 
বন্ধু ছিলেন সেই মহাত্মা জন, এলিয়েট, দ্রিক্ষগুয়াটার বীটন ঈশ্বর সমীপে অত্যন্ত নির্মলানদা 
সস্ভোগ করুন এবং তাহার নাম ঘোষক, তাহার মত পোষক, সঙ্জনমনস্তোবক এই বাঁটন 
সমাজ চন্দাদ্িত্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত বর্তমান থাকুক ইহাই আমারদিগের এঁকান্তিবী 
প্রীর্ঘনা |” 


৫ 


প্রথম বৎসরে সোসাইটির কাধ্য অতি তৎপরতার সহিত সম্পন্ন হয়। প্রত্যেকটি মানিক 
অধিবেশনের বিবরণ না পাঁওযা গেলেও প্রথম বাধিক রিপোর্ট বা কার্ধ্যবিববণ হইতে 
সোসাইটির বৈষস্সিক কাধ্যা্ধি এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ-পাঠ ও আলোচনার বিষয় আমর! 
জানিতে পারিতেছি। প্রথম বাৎসরিক বিষরণের প্রথমেই অতি পরিষ্কার রূপে সোসাইটি 


প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্তের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে £ 
“The Baothune Bocisty was cztabllzhed to promotes among the educated Nattves 
of Bengal taste {for 1152 and solentifio pursuits and enooursgs % freer intelleotual 
intercourse than can be tcoomplished by other means in the existing state of the 
Nuttre Boolety .'’ 


এই উদ্দেশ্তে যে কাৰ্য্য চলিয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য । সোসাইটি সাহিত্য এবং বিজ্ঞান 


* বাঙ্গাল! কৰিত| বিষয়ক প্ৰবন্ধ । বগ্রস পাবলিশিং প্ৰকাশিত, ছুশাপ্য প্স্থমালা ১*নং, পৃ. ৩৯। 
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বিষয়ে আলোচনা-অমুসন্ধানের একটি প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র হইয়া উঠিল। এক বৎসয়ের মধ্যেই 
মোট সর্ধশ্ত-সংখ্যা হইল ১৩১ জন। ‘তাহাদের মধ্যে ১৭৬ জন ভারতীয়। সোসাইটির 
প্রথস বাৎসরিক বিবরণে প্রকাশ, এই বৎসর নয়টি প্রবন্ধ বিতিন্ন সাসিক অধিবেশনে পঠিত ও 
. আলোচিত হইয়াছিল। এই বিবরণ হইতে নিয়ে যে পঠিত প্রবন্ধসমূহের তালিকা দেওয়া 
গেল তাহাতে কবি বন্ধলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের (“বাঙ্গালা কবিতা! ব্যয়ক প্রবন্ধ” ) 
উল্লেখ দেখি না। এটিকেও পঠিত প্রবন্ধ বলিয়! ধরা হইলে পঠিত প্রবন্ধের সংখ্যা গড়া 
হশটি। পঠিত প্রবদ্ধসমূহ বাদে ইঞ্ছিনীয়ার কর্নেল গুড উইন “Civil Engineering and 
Architecture” এবং কলিকাতা! মান্রাসার অধ্যক্ষ হেনরি উড়ে! “Hlectric Telegraph” 
সম্বন্ধে যথাক্রমে ১৮৫২, ২য়! ও ২৯শে নবেম্বর বক্তৃতা দান করেন। মাসিক অধিবেশনে পঠিত 
প্রবন্ধের প্রায় সবগুলির উপরই বেশ আলোচনা চলিয়াছিল, আর এতার্বশ আলোচনায় 
সভাপভি-সঙ্েত বহু জ্ধীজন যোগদান করেন। কোন কোন প্রবন্ধ বাংল! ভাষার 
লিখিত হয়। প্রবন্ধ তালিকা এই : 


+ "J, On ths Sanitary Improvement of Caloutha—By Dr. BG. বডি 

০ On 90০18 Poetry—By the Rev. K. KM. Banerjee. 

8. On the Bengal viewed with reference &o his physical, social, intellectual and 
moral habits, past and proeent— By Babu Issur Chounder Mitter. 

4, On Bengali Poetry§—By Babu Hur Chunter Dutt, 

5. On the Tragedy of Macbeth—By Mr. Tate, FAECIUM বারন রত 

6. On 5 Comparative View of the Buropean and Hintu Dramms— By Babu 
Koylas Chun der Boss. 

YT, On the Bducation and Training of Children in Bengal—By Babu মি 
Churn Siroer. 


8. On the Pressnt 85566 and Future Prospects of Agrioulinre In উট 
Babu Bamsunker Bein, 

9." On the RelaHon and Absctute Advantages of Belenoo and Literature in a 
Collegiate Bduoation—By Prosuns Koomer Surbedbikaree."* 


উক্ত বাধিক বিবরণে বলা হয় যে, ভ. ষ্যক্ক্রেল্যা্ড কৃতত্ব, এফ. জি. সিভন্স বলায়ন এবং 
আর. জোন্স অমুযীক্ষণ-বন্র সম্বন্ধে চিত্রসহযোগে বক্তৃতা দিতে সম্মত হুইয়াছেন। ইহারা 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিষয়ে স্পপ্ডিত। মাসিক অধিবেশনের ফাকে ফাকে এই সকল 
ধত়্ৃতার ব্যবস্থা করা হইবে, এবং সকলের সুবিধার অস্ত সন্ধ্যা সাতটার পরিবর্তে ছয়টার সময় 
বক্তৃতা আরম্ভ হইবে । লোসাইটিতে পঠিত প্রবন্ধগুলি বাংলায় অনুবাদের যে প্রস্তাব ' 
চাকা হইতে আসে সে সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, প্রথমে সোসাইটির 
ফাধ্যিবিবরঙী পঠিত প্রবন্ধদমূহ হইতে উৎকৃষ্টগুলি বাছাই করিয়া তৎসমেত ছাপা হইবে, 
এবং অনুবাদের কথা পরে বিবেচনা করা বাঁইবে। বেথুন সোসাইটির শাখা পূর্ব প্রন্তাব 
মত চাকার সদস্তগণ প্রতিষ্ঠা করেন।- শাখা সমিতির, কার্ধ্যকলাঁপ বিশেষ জাশাপ্রদ ও 
উৎসাহজনক বলিয়া বিবরণীতে উল্লিখিত হুইয়াছে। সঙন্তগণের চালা দান সম্পর্কেও 


* The Bengal Hurkare, ৫6, 11th Desosmber 1852. 
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কর্তৃপক্ষ একটি দিদ্ধাস্ত গ্রহণ করেন। নিয়ের প্রস্তাবে ডাঃ মৌএটকে সম্বৎসরের ব্যস 
নির্বাহের অন্ত ধ্তবাদ দেওয়া হয়, এবং স্থির হয় যে, সক্শ্ুগণকে ম্বেচ্ছামূলক চাদা ছিতে 
আহ্বান করা হইবে। সোসাইটির কাধ্যক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ায় এক্সপ করা আবশ্যক হইয়া 
পড়িয়াছিল। প্রত্তাব্টি এই : 


‘‘Howesver thankful the ৪০০৩৮ may feel to the President for undertaking to pay 
all the expenses for ons year, the Committse are of opinion, that, as the disbursement 
1s now likely to inorsase, and as there are soveral gentlemen willing to join ihe 
President {in bearing testimony of the interest they feel in the 45০01561000) the 
proposlilon as to raising 5 voluntary subscription should be snterminsd,"* 


প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে, উপস্থিত সর্বস্তরের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ এবং জি. পিউইস 
প্রত্যেকে দশ টাকা করিয়া দান করেন। এই বিবরণে ছুইটি প্রস্তাব সম্পর্কে স্থপারিন কয়া 
হয়। প্রত্যেক সদরন্ত বাহাতে যাণ্মানিক অগ্রিম এক টাকা করিয়া চাদা দেন, একটি 
প্রস্তাবে তাহার বিষয় বলা হয়। আর একটি প্রস্তাবে একজন সহ-দতাপতির স্থলে 
ছুই জন সহ-সভাপতি নির্বাচনের এবং এই ছুই জনের মধ্যে একজন ভারতীয়কে গ্রহণের 
কথা থাকে। 

প্রথম বাৎসরিক সভায় দুইটি প্রক্কাবই গৃহীত হইল। প্রত্যেক স্বশ্তের নিকট হইতে 
বাম্মাদিক এক টাক! করিয়া চাদ! গ্রহণের বিষয় ধার্য্য হয়। পরবর্তী বৎসরের জন্ত নিম্নলিখিত 
সদন্তদের লইয়| অধ্যক্ষ-সত| গঠিত হইল : 

ডাঃ এফ. জে. যৌএট-_সভাপতি 

বামগোপাল ঘোষ, 

পান্জী জে লঙ { পপ 

প্যারীচাদ মিঅ--সম্পাদ্ধক 

মেজর জি. টি. মার্শ্যাল 

পাত্রী কফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় { গ্রস্থসভার সদশ্ত 

মহুষি দেবেজনাথ ঠাকুর 

এইভাবে শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ, কৃষি, অর্থনীতি নানা বিষয়েই সোসাইটির 
মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সুত্রপাত হইল। 


) 
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50. অধ্যাপক জ্রীত্রিদিবনাথ রায় 
(পূর্বপ্রকাশিতের পর ) 


কামের কোটাল মালিনীর সহিত বাক্যুদ্ধ করার পর তাহাকে সোরারের হাওয়াল 
করিয়া দিয়া তাহার ধরে প্রবেশ করিল; তাহা দেখিয়া সুন্দর ভয় পাইয়া ভুড়ক্ষপথে পলায়ন 
করিলেন। কোটালগণ চোর চোর বলিয়া চীৎকার তরিয়! উঠিল। কোটালের সেন! ঘর 
ভাঙ্গিয়| ফেলিল, সুন্দরের বিছান| টানিয়! ফেলিয়া! ছিল, দেখিতে দেখিতে বিশাল সুড়ঙ্গ 
আযিষ্কৃত ছইল। কোটালগণ সানন্দে নৃত্য করিয়। উঠিল। তাহাদের বিজ্য়-নাগরা শুনিয়া 
রাজা সনে করিলেন--চোর ধরা পড়িয়াছে।. রাধার নিকট হইতে কোটাল হড়ঙ্গ খুলিতে 
আছেশ পাইল। 

য়ামপ্রলাদও কৃষ্ণরামের জন্গুকরণে লিখিতেছেন, মালিনীকে সো়ারের ছাওয়ালে নজ্জর- 
-ফন্দী করিয়া রাখিয়া কোটাল চারি দিকে. জন্থসন্ধান, করতে লাগিল, ফুলের বাগান ভাক্ছিয়া 
"ভচনচ করিয়| ছিল। 'তাছার পর তাহার ঘরে চুকিল। স্থন্মর কোটালের ব্যাপার কিছ 
জানিতেন না। তিনি কালীমত্ত্র জপ কত্রিতেছিলেন। কাটাল ‘ও চোর’ বলিয়া ঘরে ঢুকিতেই 


তাহার ধ্যানতঙ্গ হইল, তিনি সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলেন। কোটালগণ সুড়ছে প্রবেশ করিতে . 


সাহস করিল না। 088 তাহার পর কোটালই 
খন্দক ধুড়িতে আদেশ করিল। 

নু আবিফারের কথা বা সখি ফেলিবার কথা বলেন নাই |, মালিনী 
স্বীকার করিলেই কোঁটালগণ বিস্তার গৃহ গিয়া ঘিরিয়া ফেলিল। . র্‌ 

বলরাম ও রাধাকান্তের কাব্যে কি তাবে সুড়ঙ্গ আবিষ্কৃত হইল, তাহা ইতিপূর্বে 
দেখাইয়াছি। এখন ভারতচচ্্র এই প্রসঙ্গটি কি ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন দেখাইতেছি। 
.- ভারতচজ সম্পূর্ণ অন্তরুপে এই হুড়জ আবিষ্কার প্রকরণটি বর্ণনা! করিয়াছেন । রাজা 
নিকট হইতে বিচার মন্দির তল্লাস করিবার অনুমতি পাইয়া কোটাল 07558 
দিকে চলিল তখন-_ 


কোটাল বিস্তার ঘরে স্থরাখ সন্ধান করে 
কোন্‌ পথে আসে বায় চোর। 


কি করিব কোথা বাব কেমনে চোরেরে পাব 
| কেমনে বাধিবে প্রাণ মোর ॥ 
তাহার পর কৃটবুদ্ধি কোটাল ঘরের ভিতরে পিদ্বা শহ্যা টানিয়া ফেলিয়া পালঙ্ক সরাইতেই 
সুড়ঙ্গপথ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। ভার্তচজ্ এট প্রসঙ্গটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে 
বর্ণনা করিয়াছেন পিশ্দুর প্রসন্ধ, খন্দকখনন প্রভৃতি অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন না করিব! 


৬৩ বর্ষ] বাজল। ভাষায় বিষ্কান্ুন্দর কাব্য ৩৭ 


সহজ সরল ভাবে, ঘে ভাবে পুলিশে খানাতল্লাসী করে, সেই ভাবে অচ্লন্ধান করিয়া অতি 
সহজেই হুড়জপখ আবিষ্কার করাইয়াছেন। এইখানেই ভারতচনঙ্দ্রের বিশেষত্ব । 


চোর ধরা ও 
চোর ধরা প্রসঙ্গটি অধিকাংশ কাব্যে চারি প্রকরণে বিভত্ত- (ক) খন্দক খনন, (খে) 
সুন্দরের দ্রীবেশ ধারণ, (গ) ধন্দক লক্ষন ও চোর ধরা এবং (ঘ) বিস্তার বিলাপ, রাণীর ও 
নারীগণের আক্ষেপ । আমরা একে একে এই প্রকরণগুলির তুলনামূলক সমালোচনা করিব। 


(ক) খল্দক খনন 


গোবিন্বদাস লিখিতেছেন--কোটাল সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করিয়া রাজাকে সমত্ত বৃত্াস্ত 
জানাইতে লোক পাঠাইল এবং এদিকে ভুড়ঙ্গ পাহারা দিবার ব্যবস্থা করিল। সুড়ঙ্গ যে 
কোথায় গিয়াছে তখন তাহ! না জানিলেও সন্দেহ করিল যে, তাহা বিস্তার গৃহে পিয়াছে। 
কিন্তু সাহস করিয়া কেহ স্ুড়ছ্গের মধ্যে প্রবেশ করে নাই, ছু একজন সাহস করিয়! কিছুটা 
গিয়াছিল। 

দেখিল সুড়ঙ্গপথ মহাজ্যোতির্শ্ময়। বিচিত্র জাঙ্গাল দেখে অপূর্ব সকল। 

অন দুই চাবি গিয়া উঠিল তথায় । যাইতে চলিল পথ সুগন্ধি শীতল ৷ 
॥ কোটালের চরের মুখে রাজা সকল কথ! শুনিয়! বিস্মিত হইলেন । কিন্তু সেই রাত্রে কিছু 
না করিয়া পরদিন প্রভাতে ধ্রদ্দক খুড়িতে লোক পাঠাইলেন-__ুড়ঙ্গটি মাটির উপর 
হইতে খুড়িয়া খালের মত কাটিয়া ফেলা হইল । গোবিন্দদাস সুড়ঙ্গ খনন অতি সংক্ষেপে 
বর্ণনা করিয়াছেন । কৃষ্ণরাম অপেক্ষাকৃত বিশদ বর্পণা কবিয্বাছেন। বিস্তা শুনিয়া ভীত 
হইয়া পড়িলেন এবং স্ুম্বরকে নারীবেশ ধরিতে পরামর্শ ছিলেন । 

রামপ্রসীদ কোটাল কর্তৃক এই অুড়দ খনন বৃত্তান্ত যথেষ্ট বাড়াইয়া লিখিয়াছেন এবং 
অষ্টাদশ শতাবীর মধ্যভাগে রাজসরকার হইতে কি করিয়া লোকদিপকে জোর করিয়া মুর 
খাটান হইত, তাহার একটা চি দিয়াছেন 

“বন্দক খনিতে করে কোটাল হুকুম।  সহরে পড়িল বড় বেগারের ধুম ॥ 

যারে পায়ে তারে ধরে পালে মারে চড়। পলাবে বলিয়! রাখে কাড়িয়া কাপড় - 

তখনি হাজার তিন আনিল কোদালি ॥ মজুরের নিঘাবানা পাচ শত ঢালী। 

রামপ্রসাদ এই প্রসঙ্গে গুজব প্রচারের একটি সাময়িক চিত্র দ্বিয়াছেন-__ 

“খোসত্বত্ব কোতোয়াল ঘন ঘন ভঙ্কা। সহরে গুদ্রব ওঠে একে এক শত। 

নগরনিবাসী লোক পায় বড় শঙ্কা পল্প ঝাড়ে বড়ই আঠার-ফেসে বত॥ 

কেহ বলে ধরা গেল কেহ বলে মিছা । দরজায় বসে কেহ মণ্ডলের ঠাট । 

কেহ বলে কে ভাই উহার সরে পিছ! ॥ পথের মানুষ ডেকে লাগাইছে হাট এ 

ইহার পর রাসপ্রদাদ ঘটা করিয়া খন্দবক ধননের বর্ণনা করিয়াছেন । 


৩৮ সাহিত্য-পরিব্ৎ-পত্ত্িকা [১ম সংখ্য। 


বলরামের কোটালগণ হুড়ঙগপথেই বিস্তার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং সেখানে এই 
ধন্দক খননের প্রশ্নই উঠে না এবং মধুসূদনের কাব্যে মালিনী সকল কথা স্বীকার করায় 
কোটালপণ সরানর বিস্তার মন্দিরে পিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। অুভরাং ভাহাতেও এ প্রালজ 
নাই। 


(খ) সুন্দরের নারীবেশ ধারণ 


চিন পলাইয়া গেলে বিদ্ভা তাহাকে নারীবেশে সবীগণের মধ্যে লুকাইয়া 
থাকিতে পরামর্শ ছিলেন। এ সন্বদ্ধে গোবিদ্দদাস বিশেষ কিছু বলেন নাই । কেবল 

“রত আভরণ পরি স্ত্রীর বেশ ধরি। সধীর সমাজে রছে করিয়া চাতুরী ॥* 

এই বলিয়াই শেষ করিয়াছেন। কষ্তবাম সুন্দরের নারীবেশ ধারণের কিছু বর্ণনা 
করিয়াছেন। বিস্তা স্ুন্দরকে নারীবেশ ধরাইবার জন্ত অনেক যুক্তি দেখাইয়াছেন এবং 
বলিয়াছেন, দশরথ নারীবেশ ধরিয়া পরশুরামের হাত হুইতে বাচিয়াছিলেন। রাজপু 
সুন্দর সহজে ভীরুর ভায়, যে নারীবেশ ধারণ করেন নাই তাহাই কবি প্রমাণ করিতে 
চাছিয়াছেন। 

দেখিবে কোটাল আদি তোমারে এখনি। এক যুক্তি বলি ধদি অন্ত নাহি করে| । 

ধরিলে কেমনে জীবে বিদ্ধ অভাগিনী ॥ তেজিয়া এই ত বেশ নারী বেশ ধরে! |. প্র 

বামপ্রসাদ কৃরামেরই পথাহুসরণকারী তাহার মৌলিকত| কিছু নাই তিনি কেবল 
নান্বীবেশধরার স্বপক্ষে কয়েকটি বিভিন্ন পৌরাণিক উদ্ধাহুরণ দিয়াছেন মাত্র । 

এখানে বাসপ্রসাদ প্রধম যে ছুইটি উদাহরণ দিয়াছেন তাহা সময়োপযোগী হয় নাই । 
নিতান্ত কফরাষের অমুকরণ হুইয়! বায় বলিয়া এই দুইটি উদাহরণ যোগ করিয়া দিয়াছেন। 
বলরামের বিদ্ভাকে কোন যুক্তি দবেধাইতে ছয় নাই বন্ধ! বলিবামাদ্রই সুন্দর নারীবেশ ধরিতে 
স্বীকৃত হইয়াছিলেন। সধুসুদনের কাব্যে হুন্দরই স্বয়ং ভয় পাইয়া, বিস্তার মন্দিরে গিয়া 


সার যুক্তি বলহ সুন্দরী ॥" 

তাহার পর বিস্তা তাহাকে নারীবেশে সন্জিত করিলেন। 

ছ্থি্ধ রাধাকান্ত ও ভারতচন্জের D1০৪ সম্পূর্ণ অন্তরূপ । স্বতরাং এ প্রসঙ্গ তাহাদের 
কাব্যে নাই। * 

গোবিদ্ব্ালের কাব্যে সুন্দরের স্্রীবেশ ধারণ সম্বন্ধে ছুই পংক্তি ছাড়া আর কিছু নাই। 
কৃষ্ণরাস তাহার কিছু বর্ণনা ছ্বিয়াছেন। রাম্প্রলাদ আরও একটু বিশঙ্গ করিয়া এই বিষবটি 
বর্ণনা করিয়াছেন এবং এখানে রামপ্রসাদ বেষ্ট কবিত্ব ও বুসবোধ দেখাইয়াছেন। 
কৃফরামের 010% লইলেও তাহার কাব্য এখানে নোর্ষ ছুইয়া উঠিয়াছে। ব্লরাঁষ এ বিষয়টির 


৬৬ বঁষ বাঞ্গল৷ ভাষায় বিস্ডাসুন্দর কাব্য ৬১ 


বিশেষ কোন বর্ণনা করেন নাই। কোটালের ভাড়ায় বিস্তার বন্দিবে প্রবেশ করিয়া 
সুন্দর যখন আশ্রয় চাহিলেন, বিস্তা তখন তাহাকে নারীবেশ ধরিতে বলিয়া 
শকুলুপিয়া শঙ্খ পরাইল তুই কবে। নানা আভরণ তার পরাইল অঙ্গে। 
ললাটে করিল শোভা স্থরঙ্গ সিল্গুরে॥. কাঙিনী জিনিয়া বহে সখীগণ সঙ্গে ॥" 
সধুসূদ্ননের বিস্তা সুন্দরের প্রাণ বীচাইবার আশ্বাস দিয়া 
“সকল সধীর মাঝে বসাইয়া যুযয়নাজে 
কামরূপী হল নিতক্িনী । 
শোভে যত অলঙ্কার জজদ বলয়! হার 
রুমুবুমু কটিতে কিঙ্কিণী । 
শিল্দুর চন্দনবিদ্দ বদন শারদ ইন্দু 
হাসি হাসি করে ঝলমল । 
পাশুলি অঙ্ুলী আগে নয়নে কজ্জল লাগে 
ঝলমল বউলি কুণ্ডল 1” 
তারতচন্দ্র ও দ্বিজ রাঁধাকান্ডের কাব্যে সুন্দরের নাঁকীবেশ ধারণ প্রসঙ্গ নাই। 
ভারতচন্ত্র কোটালদিগকে নাঁরীবেশ ধরাইয়াছেন; তাহাতে কোন কবিত্ব বা বিশেষত্ব 


'. নাই। 


| 


(গ) খন্দক লঙ্ঘন ও চোর ধরা 


সুন্দর বিস্তার সখীগণের সধ্যে নারীবেশে আত্মগোপন করিলে কোটাল ফাপরে পড়িল। 
গোবিন্দদাস, কৃষারাম, বাসপ্রসাদ ও সধুসুদনের কোটাল মালিনীর গৃহে অআুন্দরকে চাক্ষৃ 
করিয়াছিল এবং তাহাকে সড়ঙ্গে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিল। সুতরাং চোর যে বিস্তার গৃহে 
নিশ্চিত আছে সে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। 
কোটাল দিন্মরের উপর পাষের ছাপ দেখিয়া চোর ধরিবার চেষ্টা করিল কিন্ত তাহাতেও 
সক্ষম হইল না। সিল্ুরের এই ভাবে প্রয়োগ আর কোন কবি করেন নাই । গোবিন্দদাসের 
এই “সিন্গুরের মুগুলি* পরবর্তী কবিগণকে বিস্তার সমস্ত গৃহে সিশ্দুর লেপনে প্রবর্তিত 
করিষাছিল বাঁলয়া সনে হয | তাহার পব কোটাল এক ফন্দি করিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে 
গোবিদ্দদাল লিখিতেছেন-বিস্তাকে একদিকে সবিয়া দাডাইতে বলিয়া সাত গজ দীর্ঘ ও 
আন্দাজ্গসত প্রস্থ একটি খন্দক কাটিল ও বলিল | 
“ধর্শ্মের দোহাই তাঁহার সাক্ষী কালী মা। 
পুরুষ হইয়া বদি বাডাও বাম প।॥* 
কয়ভালি দিয়া কোটাল “ধৰ্ম্ম তরাইল? | সবীগণ খন্দকের ধারে দাঁডাইর়! ধন্দক লঙ্ঘনের 
চেষ্টা কবিতে লাগিল । 





bi সাঁছিত্য-গারিষৎ-পত্রিকা { ১৪ সংখ্য। 


ফ্রাম গোবিন্দদালেয়ই অমুসরণ করিয়াছেন। তবে সিশ্বুরের মুগুলি প্রতৃতির বর্ণনা 
করেম নাই । সুড়ঙ্গ খুলিয়! বিস্তার মন্দিরে পিয়া কোটাল রাঁজকল্তা ও তাহার দশ জন সখী 
ব্যতীত কোন পুরুষকে না দেখিয়া বিষ হইলেন। তাহার পর স্থির করিলেন যে, সথীগণের 
মধ্যেই সুন্দর লুকাইয়া আছেন । | 

রামপ্রসাদের কোটালও এরূপ বিস্তার গৃহে পুরুষ না দেখিয়া নারীগ্ণের মধ্য হইতে 
চোরকে ধরিবার জন্ত একই উপায় অবলম্বন কনিয়াছিল। বিস্তার সখীগণের সংখ্য। 
কত ছিল রামপ্রসাদ তাহ! বলেন নাই । 

বলবামের কোটাল অহ্চরসহ সুড়ঙ্গপথে বিস্তার গৃহে উপস্থিত লইয়াছিল। কোটাল 
বিষ্যার পৃছে পিয়া বিষ্যাকে স্থড়ঙপথ দেখাইয়া তিরস্কার করিয়া কহিল-_ 

“লাজ কুল খাইয়া রাজসুতা হৈয়। 
করিলি এই মহৎ |” 

তাছার পর অন্মচরগণকে বলিল, এই সধীগণের সংখ্যা দশ, সকলেরই একইকপ বয়স ও 
আকুতি । সুতরাং কে পুরুষ, তাহ| নিশ্চয় করিষা বলা যায় না। তখন ভ্রাতা খুরধার 
বলিল-- 


“কোদাল আনিয়া খাদ কাটহু দুয়ারে। 
এই যুক্তি বিনে নাঞি কহিছ তোমারে ।* 
ছুই হাত দীর্ঘ ও দুই হাত প্রস্থ একটি গর্ত কাটিয়া বিশ্বনাথকে স্মরণ করিয়া ip 
*কোটাল বলেন তবে শুন নারীগণ। দৈবে সরণ আছে বিধির লিখন। 
আমার বংশের বধ লাগে সেই জনে। নেই জন করে যঙ্দি স্বধৰ্ম্ম লঙ্ঘনে। 
পঞ্চমপাঁতকী তবে সেই জন হয়।.  . আপনার ধর্ম সেই কপটে লত্খয় ॥ 
নারীর আছয়ে ধর্দ বাপে যায় । পুরুষের ধর্ম এই ডানি প' বাড়ার ॥ 
এই ধর্ম যেই জন করিবে লক্ঘন। নরকের কুণ্ডে তার হইবে বন্ধন ॥ 


ধর্দ বই সাক্ষী ইথে নাছি অন্ত জন। বাছিরে আইস যত আছ সখীগণ ॥* 

মধুসুদন এখানে কিছু নৃতনত্ব করিয়াছেন। সুন্দর নারীবেশে সজ্জিত হইলে কোটা 
সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চোরকে না দেখিয়া বিদ্বাকে 
জিজ্ঞাসা করিল, সেখানে চোর আসিয়াছে, লে কোথায় গেল। বিস্তা কুদ্ধা হইয়া বলিলেন, 
কে চোর, কে সাধু, জানি নাঃ তুমি অহ্সন্ধান করিয়া দেখ। কোল তখন চোরকে না 
পাইয়া দুঃখিত হইয়া বলিল-_ 

“শুন গো রাজার বালা কত তুমি জান ছল! 
তোমার চরণে নমস্কার ॥” 

এ দিকে সালিনীর ঘর হইতে কোটালের অমুচযগণ সুড়জপথে বিদ্ভার মন্দিরে আলিয়া 
উপস্থিত হইল । কোটাল তখন বিস্তার সবীপণকে গণিয়া দেখিল, তাহাদের সংখ্যা বারো, 
অথচ বিস্তার সখীর সংখ্য! মাত্র এগারো জন । সুতরাং তাহাদের মধ্যে-একজন চোর । তখন 


সি 


৬৩ বর্ষ] বাঙ্গল! ভাষায় বিস্তানুম্দর কাব্য নি১ 


সে একটা পরিখা কাঁটাইল এবং বলিল--“এই নিয়ম করিলাম যে নারীগশ এই পরিখা বাম পদে 
লঙ্ঘন করিবে, পুরুষ হইলে সে দক্ষিণ পদে লঙ্ঘন করিবে; ইহার অন্তখায় চৌদ্দ পুরুষ নত্বকে 
বাস করিবে, এই আমি শপথ ছিলাম ।* 
কৃষ্ণরাম এ ক্ষেত্রে ঠিকে ভূল করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি পূর্বে বলিয়াছেন যে, বিস্তার 
_ সখীর সংখ্যা দশজন মাআ-_কিন্তু খন্দক লঙ্ঘনের সময় যে নামের তালিকা দিয়াছেন, তাহা 
চল্লিশ জনেরও অধিক। কৃষ্ণা একটু রহুপ্ত করিয়া লিখিতেছেন-_সকল সখী বা পায়ে 
লঙ্ঘন করিয়া গেল, কিন্ত _ 
“ক্রমে এক লহচরী দক্ষিণ চরণে তরি 
রছে গিয়া খদ্বকের কূলে । 
সবে বলে এই চোর দেখিয়া কোটাল জোর 
দ্‌ ; | - তখন ধরেন তার চুলে। 
সী কম্পমান ভবে কাপড় খসিয়া পড়ে 
দেখিয়া লকল লোক হাসে। 
কেহ পড়ে কার গায় বিস্তা কটু বলে তায় 
কবি কষ্চবাঁম রস তাষে ॥” 
যামগ্রসাদ বিদ্ভার সধীর সংখ্যা সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। সুতরাং তিনি যে পঁচিশ জন 
সখীকে খন্দক লঙ্ঘন করাইয়াছেন, 'তাহা অশোভন হয় নাই। বলরাম গুপিয়া গুণিয়া 
নয় জন সৰীকে পার করাইয়াছেন এবং দশম সধীর বেলায় লিখিতেছেন-_ 
*নবষেতে পার হেয় গেল পদ্মাবতী । 
কুমার ঠেলিয়া পার হল! বিষ্ত! সতী ॥” 
অর্থাৎ দুম্দরকে পার হইতে না দিয়া বিদ্ভা আগেই পার হইয়া গেলেন, যাহাতে সুন্দর 
তাহার পথ অনুসরণ করেন। ধুসদনের বিস্ভাও হুদ্দরের আগে বাস পদে লঙ্ঘন করিয়াছেন । 
মধুসুদন এই খন্দকলশ্বনে কিছুটা রসিকতা করিয়াছেন। একজনের মাখার কাপড় 
খুলিয়া গেল, একজন লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া খাতের মধ্যে পড়িয়া গেল, 
তাহা দেখিয়া কোটালের চরের! হাসিতে লাগিল। 
রুফরাম ও রা্রপ্রলাদ লিখিয়াছেন। কোটালের শপথ উচ্চারণমাত্রই সুন্দর মনে মনে 
দক্ষিণ পদেই খন্দক লঙ্ঘন করিবেন বলিয়া ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলেন। 
বামগ্রসাদের শুম্বরও একই কথ! ভাবিয়াছেন। অধিকদ্ধ তিনি ভাবিয়াছেন, তাহার 
জন্ত কোটাল সবংশে মরিবে, তাহা! উচিত নহে। | 
গোবিন্দদাস, বলরাম ও সধুস্থদনের কাব্যে সদ্দর ধন্দক লঙ্ঘন কোন্‌ পায়ে করা কর্তব্য, 
তাহা চিন্তা করিয়াছেন। সতগণ খন্দক লঙ্ঘন করিয়| যাওয়ার পর গোবিদ্দদাস 
/ লিখিতেছেন- | | 


প্চ 


৪২ 2. আাহ্ত্য-পরিধ-পত্রিকা. [১মসখ্যা 


“ছেনকালে সুন্দর করেন বিষরিধ। খন্দক ভেক্গাই যেবা করে জগদীশ । 
চোর হইয়া মুঞি ধাকিব কত কাল।  ভাইন পা বাড়াইব যে করে গোপাল ।” 
বলরাজের সুন্দর রাষপ্রসাদের সুন্দরের অনুরূপ চিন্তা করিয়াছেন । 
মধুন্দনের সুন্দর কি করিবেন ঠিক করিতে পারিতেছেন না । তবে শপখ-লজ্বন করিলে 
চৌদ্দ পুরুষ নরক হইবে, ইহাই তাহার মনে গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। 
ইহার পর্ব কৃষয়াম ও বাহপ্রসাদ বিস্তা ও সুন্দরের মধ্যে যে দীর্ঘ কথোপকথন সঙ্গিবেশিত 
করিয়াছেন, তাহা আর কোন কাব্যে নাই । রাসপ্রসাদের কাব্যে বিস্তা এখানে বলিতেছেন, 
সুন্দর ধরা পড়িলে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে এবং তাহার সমরশে বিস্তাকেও মরিতে হুইবে । 


কিন্ত 
"নহে শা স্বসশ্মত সসত্বা সহমত ৷ 


ছুরাত্মা হুর্বোধ বিবেচনাশুস্ত পিতা ॥* 

তাহার পর বিস্তা রাজনীতি ও পৌরাণিক ঘটনার দোহাই দিয়াছেন । অন্দয়ও রামের 
লক্রণবর্জনের কথা ও যুধিষ্ঠিরের লহিত ধর্মের আলাপের কথা ও সহোদর ভাইকে না বীচাইয়া 
বৈমাঘেয় তাইদিপকে বাচাইবার, অন্থরোধ করার কথা বলিয়াছেন এবং বিস্তার যুক্তি 
খণ্ডন করিয়াছেন । শেষে সুন্দর এই বলিয়! আশ্বাস দিয়াছেন 

শম্বরীর বাক্য শুনি অন্দরের হাঁস। কোন চিন্তা নাছি সত্তকুঞ্জরগামিনি। 
সহজে বালিকা তুমি গণিছ হতাশ ৷ হুঃখ দূর করিবেন পুরারি কামিনী ॥ 

ভবিস্তত কর্ণ এই ক্ষণে কেন ভাবি। ডৃক্তিভাবে ভাব তয়-ভাঙ্গা রাজা পদ । মি 

তখনি তেমন কব যে কছান দেবী ॥ শক্তি কার কালিকার দাসে করে বধ । 

এই সমস্তই কৃষ্ণরামের কাব্যের অনুকরণ এবং তাহাই বেশী করিয়া বাড়াইয়া লেখা 
হইযাছে। | 

তাহার পর যেই সুন্দর দক্ষিণ পা বাড়াইয়া ধন্দক লঙ্ঘন করিয়াছেন, অমনি কোটালগণ 
তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে ও তাঁহার ছলবেশ প্রকাশিত ছইয়া পড়িয়াছে। 

ভার্তচন্্র চোর ধরা! প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ ভিন্ন তাবে চিত্রিত করিয়াছেন। কোটাল মন্দিরে 
প্রবেশ করিতেই বিদ্ধ! সস সাতার নিকট চলিয়া! গিয়াছিলেন। বিদ্যার গৃছে সুড়ঙ্গ দেখিয়া 
কোটালগণ নারীর ছজ্বেশে হুদ্দরকে ধরিবার পরামর্শ করিল। সুন্দর নিশ্চয়ই বিস্তার নিকট 
সেই সুড়্পথে আলিবেন, তাহা! তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল। কোটালের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা চক্রকেতু বিস্তার ছদ্মবেশে আর অন্তান্ত আ্রাভাঁগণ সধীর ছদ্ববেশে রহিল। এইরুপে 
তের জন রহিল বিস্তার গৃহের মধ, আর অন্তা্ত সকলে আট দিকে নানা সাজে রছিল। 
কোটাল খানা খানায় হুরকরা নিযুক্ত করিল। সোনা রায় ফ্লপ! রায় ছুই জন নায়েব 
কোটাল ফাকে বসিল। চারি জন জমাদার নগরের চারি বার আগলাইক়া! রহিল। সমস্ত 
নগরে কোটালের পিসী সাত শত যেয়ে লইয়া চোর খু'জিয়! বেড়াইতে নাগিল। . 

বিস্তা এ দ্বিকে চিদ্ধিতা হইয়া পড়িলেন হে সুন্দর তাহার লোভে ঘরে আসিবেন। সত্য 
সত্যই কিছুক্ষণ পরে তিনি ঘরে আসিলেন এবং ধরা পড়িজেন। 


৬৩ বর্ষ ] বাঙলা ভাষায় বিভাস্ুন্দর কাব্য ৪৩ 


তারতচন্্ চোর ধরা প্রসঙ্গে যথেষ্ট আধুনিকতা ও সহজ ভাব আনিয়াছেন। সধ্যযুগস্থলভ 
খন্দক লক্ঘনাদির আশ্রয় না লইয়া তিনি ঘে নৃতনত্ব করিয়াছেন, তাহাতে তাহার শিল্পী মনের 
পরিচয় পাওয়া বার । 

ইহার পর করা, রাসপ্রসার ও ভার্তচন্জের কাব্যে কোটালের উল্লাস বর্ণনা আছে; 
অন্যান্ক কবির কাব্যে তাহ! নাই । এই বর্ণনায় ভারতচজ্জ নিঃসংশরে কৃষ্ণরাম্গের নিকট 
হইতে প্রেরণা পাইয়াছেন। তবে তিনি পর়ারের অলির্বাপ ছন্দে যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা 


. অপর দুই কবির কাব্যের বর্ণনাকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। ভারতচজ্জ এখানে সুদ্দরকে দিয়া 


আক্ষেপ করাইয়ছেন। 

রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন__ কোটাল পটুকা খুলিয়া! স্বন্বরের হাত বাধিয়া দিল, সুন্দর 
কুপিত হুইয়া হাত খুলিয়া ধাকা দিবা কোটালকে ফেলিয়। দ্বিলেন। তাহার পয় পুরুষের 
ছাদে বন্ু পরিয়া এলে! চুল বাধিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে পলাইতে পারিতেন কিন্ত 
রাজাকে ভত্পলনা করিবার জন্ত সাধ করিয়া ধরা দিলেন । এই সব অস্বাভাবিকতা 
ভারতচন্ত্রের মধ্যে নাই । 

বাধাকাস্তের কাব্যে আছে--সুন্দয় মালিনীর গৃহে ধরা পড়িযাছিলেন। কোটাল ও 
সুন্দরের মধ্যে এই সময়ে সংক্ষিপ্ত কথোপকথন হইয়াছিল । 

(আগামী সংখ্যায় লঙমাপ্য ) 


K পরিষৎ-পুধিশালার় রক্ষিত | | ও 
বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


ছুই ভাই চলি জাএন বৃক্ষনীচ দিয়া। 

সীতা স্বরি জাএন নাম বিলাপ করিয়! ॥ 
ভশিতা 

'তৃত আচাৰ্য্য কবি শীরামকিস্কর | 

কি্ষিদ্ধ্যাতে গাইল লাচারি মনোহর ॥ 

বানরের কথা গুনি প্রভূ নারায়ণ। 

ধন্য ২ প্রশংসিল! সব কপিগণ। 

এছিমত সৈন্তচয় হইল খস্তমূকে। 

রাজাসনে আছে রাম পরম কৌতুকে ॥ 

জে বা জনে শোনে রাজের মহিমা অপার। 

শঙষন দমন (1) কভু নাছিক তাহার ॥ 

ব্রন্ধা আদি দেবে জারে করে নানা স্তি । 

জনমে২ হউক রামেত ভকতি ॥ 

অন্ত আচার্য্য কবি প্রীরামকিন্বর। 

কিক্ধিদ্ধ্যাকা্ড রচিলেক অতি মনোহর । 
ইতি কীস্বীন্দা কাণ্ড পুস্তক সমাপ্ত ॥ সন 
১২৪৩ সন বাঙলা তেরিখে ১৪ পৌস 
সকীয় পুস্তক সক্ষর প্ীবুগলকিশোর দাসস্ত 
সাকীম চাকুলে পরুগণে ভাওাল হিস্তে ৮. 
নও আনী । 


৫৫৩ । ক্লামায়প_-সুন্দরাকাণ্ড । 


রচয়িত!--অন্ধূত আচার্য্য । পত্র ১-৬2, 
সম্পূর্ণ । বাঙ্গাল! তুলট কাগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পত্তক্তি পর্য্যন্ত লেখা। 
পরিমাণ ১৫১৫ ইঞ্চি । লিপিকাল ১২৪৩ 
লাল। আরম্ভ 


নম গনেসায় নমঃ । নম বাগদেবিএ নমঃ ॥ 
অথ সুন্দযাকাণ্ড লিন্ষতে। 

আদিকাণ্ডে রামের জর সীত! দেবীর বিহা । 

অযোধ্যাকাণ্ডে গেলা রাস রাজ্য হারাইয়া ॥ 


বসি আছেন রামচঞ্জ তেলোক্যস্ন্দর | 
দক্ষিণ পাশে বসি আছে স্থগ্রীব বানর ॥ 
বাম পাশে বসি আছেন অমুজ লক্ষ্মণ। 
যোড়হন্তে দাড়াইছে জত কপিগণ । 
সমূখেত জাম্ববান্‌ দাড়াইয়া আগে । 
যোড়হন্তে স্বতি করি বলিবাবে লাগে ॥ 
আদ্ববানে বলে গোসাই কর অবধান। ৮ 
সাগরের কুলে থাকি স্থির নহে প্রাণ ॥ 
মোর মনে হেন লয় শুন অধিকারি। 
দূত পাঠাইয়া দেয় কনকলঙ্কাপুরি । 
ভশিতা_ 


অভূত আচাধ্য কহে না কর ক্ৰম্মন ৷ 

পাইযা সীতার লাগ অশোকের বন ॥ 

পুথির মধ্য অংশের পর হইতে আর অভ্ভূত 
আচার্য্যের ভণিতা দেখা বায় না। তৎ- 
পরিবর্তে_'আানকীর বার্তা আইল হুদ্দরাঁ 
কাণ্ডয়। কেবল অজ্ঞানে বোলে রামের 
বিজর ৷ এইরূপ নামহীন ভণিতা দৃষ্ট হয়। 
'ীরামচরশতলে কেবল অজ্ঞানে বলে, 
এইরূপ আরও অনেক স্থলে এই কবি নিজেকে 
“জান? নামে পরিচিত করিয়াছেল। তিনি 
নিজের নাম কেন প্রকাশ করেন নাই, 
নিয়োদ্ধৃত ভণিতায় তাহা জান] বায় 1-- 


৬৩ বৰ্ষ ] 


কেবল অজ্ঞানে বোলে প্রীরামের ছাস। 
] লোকের ইঙ্গিতে নাম না কৈল প্রকাশ ॥ 
_-৬০ গত । 
শেষ 
বান্দিয়া সাগর পার লাগ পাইলা লঙ্কার 
ভালুক বানর করি সঙ্গে । 
অসংখ্য বানরসেন! লঙ্কাপুরি দিল হানা 
রাবণ জিনিব করি রঙ্গে | 
রাবণ বধের হেতু বান্ধিল সাগরে সেতু 
দেবতার হইবে উপকার । 
সুন্দরাকাণ্ডের শেষ লঙ্কা হইল প্রবেশ 
বুদ্ধিনাশে করিল প্রচার ॥ 
ইতি পঞ্চম খণ্ডে স্ন্দরাকাণ্ড সমাপ্ত ! সন 
১২৪৩ সন মাহে ৮ বৈদাঁধ ॥-"" 
প্রীগুরুর পাঁদপল্লে মজাইয়া মন। 
চজ্জকিশোর দাসে কয় গীত বাঙায়ুণ । 
এই চজ্জকিশোর সম্ভবতঃ লিপিকরের নাম 
হইবে। 


4৫৪1 রামায়ণ-_স্ুন্দরাকাণশড। 


রচয়িতা-_অন্তুত আচার্য্য । পত্র ৩, €- 
২০, ৪০-৪৫, অসম্পূর্ণ । আদি, মধ্য ও শেষ 
খণ্ডিত । বাঙ্গালা তুলট কাগন্ব। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১১ পঙক্তি পর্য্যন্ত লেখ!। 
পরিমাণ ১৫” ৫ ইঞ্চি । লিপিকাল প্রভৃতি 
নাই । তৃতীয় পত্রের আরম্ভ 
মায়া করি আইলাম বানরের হইয়া বেশ। 
; তোমার কটকে আমি হুইলাঙ প্রবেশ । 
বিভীষণ আমার মায়া কবিল বিদ্দিত। 
আপনে বৃঝিয়া ফল করছ উচিত ॥ 
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এতেক শুনিয়া তবে হোলে রঘূনাখে। 
ধর্দজান নহে আমার দূতেক হণ্ডিতে | 
আমার বচন তোরা শুন ছুই চর। 
একে একে লেখি তোরা যতেক বাঁনর 
ভণিতা 
সারণের মুখে রাজা চিনে সেনাপতি । 
ভূত আচার্য্য কবি ষধূর ভারতী ॥ 
৪৫ পত্রের শেষ 
আইল অহ্গদবীর শরামের আগে হইল স্থির 
কপিগণে বেড়িল সকল । 
অন্দর করিল প্রণাম হরিষে পুছেন জীরাম 
কহ বাপু কার্য্যের কুশল । 
তোমার আজ! শিরে ধরি গেইলাম লক্কাপুরি 
বিচিত্র দেখিলাঙ স্থানে স্থান । 
গড়ের উপরে থাকা দেখিলা লঙ্কা কিবা 


৫৫৫1 রামায়ণ লক্কাকাণ্ড। 
রচত্রিতা__অতুত আচার্য্য | পত্র ৩-৬, ৯- 
১৩০, অসম্পূর্ণ। »* হইতে ৯৮ পত্র দুই বার 
আছে। শাদা রঙের তুলট কাগজ। এক 
এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৩ পওক্তি পর্য্যন্ত লেখা। 
পরিমাণ ১৪১৮৫ ইঞ্চি। প্রথম ও শেষ 
খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই । অয় পড্রের 

আর 
হেন কালে তাহাকে দেখিল বিতীযণ ॥ 
রাক্ষসের মায়! রাহক্ষসে ভাল জানে। 
দুই চর চিনিয়া ধরিল বিভীষণে ॥ 
ঘরের সেবক বলি না করিল বেথ!। 
বানর ধরিয়া করে অনেক অবস্থা । 
বিভীষপের কথায়ে বানর মারে চড়। 
-চুলে ধরি নিয়ে চলে শুরাম গোচর ॥ 
বিভীষণে চর নিল রামের গোচর ৷ 
বান্দিয়া ধরিয়া নিল রাম বরাবর | 


৪৬ সাহিত্য-পরিষং-পিত্রিকা 


বসি আছেন রামচজ্জ জৈলোক্য ঈশ্বর ) 


[ ১ম সংখ)! 


১৫1,১৫৫ ইঞ্চি । লিপিকাল ১২২৮ সাল। 


. ভাছিনে বলিয়া আছেন তুপ্রীব বানর] আর্ত 
সন্মুখে বসি আছেন অনুজ লন ॥' ৭ রাম: 17 
ভণিতা- লঙ্কাকাণ্ড লিখ্যতে । 
ছেন রা নাহি চিন শুন যুঢ়মতি | রামং লক্ষ্মণপূর্কাজং [ ইত্যাদির পর ] 
অতৃত আচাৰ্য্য কবি মতুর ভারতী । চিপিলেই সত্ব জেন পাই ইক্ষুণ্ডে। 
১৩৪ পত্রের শেষ-- জিজ্ঞাসিলে মধু পাই পোখা লক্কাকাণ্ডে। 
সূর্য্য কহেন তোরে কছি মোর নাম ভাস্। হুর্যবংশের কথা ভাই জগত বাখানি। 
তোমায় আমাএ জিত হইল মোর নাষহছু। হিমালয় বল করি ছুছিল মেদিনী ॥ 
মিতা২ বলি তখন ছয় মহাবলী। কোন রাজা সসৈন্যে পৃথিবী কৈল দ্বান। 
অূর্য্যকে ধরিয়া বীর করে কক্ষস্থলি | - কোন রাজ জিনিলেক সহঅনঞান। 
সূর্য্য বন্দী করে বীর বড়ই প্রকারে। কোন রাজ! জিনিল মেদিনীমঞ্ল। " 
কক্ষস্থলি থাকি বীর উকি ঝুকি স্বারে। কানা রঙা বাহিবলে বুল অধ াগির, 
সূর্য্যেরে করিয়! যন্বী হরবিত মন । 
অস্তরীক্ষে জাএ বীর তাবি নারায়ণ । কোন বারা বেরি নদ তানিন কিরন 
. পবনগতি হচ্মান পযননন্দন। তিন লোক পবিত্র করিল গজাজলে॥ 
পাচু র্যা আইলে তুষি গন্ধমাদন । হেন স্র্য্যৰংশে প্রভু করিল অবতার । 
স্থমেরু পর্বত আসি আছিএ হক্ষিণে। উমিযে সং মজা হনয় তে 
নেউটিযা দাহ ভুমি পন্ধযাধনে ৮". সসৈজে রাম যি তয়িল াগয়। 
পদ্ধমাদন পর্বত আছে কৈলাসের ফাছে।  শ্রকসারণেক ডাক দিয়া আনিল লক 
বধ লইয়া যাহ যাবৎ রাজি আছে। SF 
এখন পোহাইতে আছে হুই প্রহর রাতি। Et EE জান্তা 
. দুই প্রহর উবধ লইয়া আহ ঈন্রগতি॥ 
অভ্ভুত আচাৰ্য্য মুখে বোলে রামচন্ । 
ইচ্ছার পরে লিপিকর আর অগ্রসর ছন পারের লে 
নাই। বিভীযণ আসিয়া! করিল জোড় কর। 
ত রামের আগে বিভীষণ বোলেন উত্তর ॥ 
৫৫৬। রানায়ণ- লক্কাকাণ্ড। ৪0255778 
ক্রিয়া সাঙ্গ করছ তবে ভাই ছুই জন। 
রচস্সিতা-_অত্ভূত আচার্য্য । পত্র ১-২, ৪, আন করি পর তুহে উত্তম বদন। 
৪৬-৯৮, ১৯১-১২৪, ১৮৫-১৮৬, অসম্পূর্ণ । তোমা সভার সেবা করুন পদ্ছিনী সকল ॥ 
বাঙ্গালা তুলট কাপদ্দ। এক এক্‌ পৃষ্ঠায় 
৭ হইতে ১৩ পডকি পৰ্য্যন্ত লেখা। নাপিত আনিতে রাজী কছে ততঙ্ষণ। 
একাধিক লিপিকরের হত্তাক্ষর। পরিষাশ জটা বাকল এড়ে বান অঙ্গের অতরশ । 


৬৩ বৰ্ষ ] 


একমে চারি তাই করহ শন | 

স্বান করি পরে রাম দিব্য বসন ॥ 

ইহার পরে আর ছুই পঙক্তি লিখিয়াই 
লিপিকর এইরূপ উক্তি করিয়াছেন-_বিস্তর 
দুখ । রে পুথী জে অন্দ বোলে শেহি অন্দর 
জল॥ শেষ অংশ খণ্ডিত, সুতরাং ইহার 
পরে লিপিকাল প্রতৃতি নাই। ১, ৫২, 
৮৬ এবং ১*৫ পঞ্জে এইরূপ লিখিত আছে-_ 
প্রথম আরভ্ত ১* বৈশাখ (১ পঞ)। 
‘সন ১২২৮ সন বার শও আঠাইশ সাল আর 
১৫ পোনর্ছি বৈশাখ এহি পুস্তক শ্ৰীযৃত 
রক্ষাকর মৈত্রের সাকীন গুড়নই” (৫২ পত্র )। 
জিক্রিছর্গা সন ১২২৮ সাল? (৮৬ পত্র )। 
“তারিখ ৭ জৈষ্ঠ। রবিবার লন ১২২৮ সাল 
এছি পুস্তক শ্রীরক্ষাকরন্ত মৈতরের শীঞ্ঈরামের 
দাশ পাকীন গুড়নই পং আমটোল" ( ১০৫ 
পদ্ব )। 


৫৫৭। রাধাকৃকবিলাস। 


রচয়িতা--তবাঁনী দাল। পত্র ১-১৭, 
সম্পূর্ণ। হু তাজ করা বাঙ্গালা তুলট কাগজ। 
১৪ ছইতে ১৭ পছ্জের দক্ষিণ দিকের কতক 
অংশ নাই। এক এক পৃষ্ঠায় » হইতে ১১ 
পডক্তি পর্যন্ত লেখা । পরিমাণ ১৩/০ ১৪1৯ 
ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। পুখির 
বিষয়-_দানখণ্ড, নৌকাখও্ড ও ভারখণ্ডের 
বর্ণনা । আরম 

৮৭ জীঞনাধাকক । 

প্রমো রাধা [ কৃষ্ণ ] ভক্তির বিশেষ । 

সর্ব দেষগণ জাখে ভাবেন উদ্দেশ ॥ 

এক প্রাণ এক বুদ্ধি এক বাধা কাম । 

কৃপা করিবার লাগি হইল! তুহ তন? 
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সত্ব বজ তন তিন প্রণের শরীরে । 
ভিন দেব ছইয়া আছে বদ্থার শরীরে ॥ 
সত্বপ্তপে বিষ্ণু হইল! ব্রহ্মা রজঞ্ধণে। 
তমপ্তণে শিব হুইলা বিহিত ভূবনে ॥ 
অিগুণের পর কুফ্ণ গুণের নিধান। 
ব্ৰহ্মশরীর ছুইয়া হইলা তগবাঁন ॥ 
পৃথিবীর ভার প্রত খণ্ডাব বারে বায়ে। 
অবতীর্ণ হইল! প্রতৃ মথুরা নগরে | 
হেন বাধাকফ বন্দো সধুরা নগরে। 
জার গুণবিলাস গায়এ মহেশ্বরে | 
কবির পরিচয় এবং প্রস্থরচনার কারণ 
পতিগ্যানিবাসি ঘোষ তবানী অবোধ! । 
জনক যাহবানদ্দ জননী যশোদা ৷" 
ভাজ মাসে কৃষ্ণপক্ষে নন্দ উৎসব দ্বিনে। 
বিপ্রন্ষপে প্রহু আজ! করিল আপনে ॥ 
তাহার জাজ অজি দানখণওড করি । 
স্বধাসিন্ধু মাঝে যেন আনন্দে বিহরি 1 
ভপিতা_ ' . 
ভবানী দ্বাস ৰোলেন কবাধারফ্চবিলাস। 
তে জন শুনে তার পোলোকে হয় বাস ॥ 
রি ও : 
এতেক বুলিঞা! আয়ান রাধা লই জায়। 
কৃষ্ণ রছিলা সেই কছম্বতলায়। 
হেন অদ্ভূত কখা শুন সব | জন ]। 
অজ হইঞা ক্রীড়া করেন লইঞা 
গোপীগণ ॥ 


দানখণ্ড নৌকাখপ্ড শুন সর্কদ্গন |, 
তার বৈকুণ্ঠে গমন ॥ 
ভক্তির সান নহে কতু পুণ্য দান! 
স্কজিলে সে জানিহ তাই ভক্তিপদজঞান ॥ 
ভক্তি করিঞা ভজ শ্রীপ্তরুচরণ । 
ইতি-..**তক সমাপ্ত: 1 


দি 
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৫৫৮। রামায়ণ লম্বাকাণ্ডে 
নকরাক্ষের যুদ্ধ৷ 


রচঙ্নিতাঁ_অন্ভুত আচার্য্য । পত্র ১-৬, 
সম্পূর্ণ। বাঞ্গাল| তুলট কাগজ । এক্‌ এক 
পৃষ্ঠায় ১৫ হইতে ১৭ পতক্তি পর্যন্ত লেখা। 
পরিমাণ ১৫১৫ ইঞ্চি । প্রথম পড্রের প্রথম 


পৃষ্ঠার লিপিকাল ১২৬৭ সাল। আরম্ভ 


নস গণেশায় নস} 
অথ'মকরাক্ষেব যুদ্ধ লিক্ষতে। 
কুত্ত নিকুত্ত পড়িল করিয়া মহারণ। 
দূতমুখে বার্তা পাইল রাজা দশানন ॥ 
দুই ভ্রাতৃপুত্র মৈল শুনি দশালন। 


সিংহাসন হতে পড়ে হৈয়া "অচেতন ॥ 


বিস্তর কান্মিল ভ্রাতৃপুত্রের কারণে। . 
বানরের বলে লঙ্কা মজিল এত দিনে ॥ 
ভূমিতে লুটাইয়া কান্দে রাজা লক্ষেশ্বর। 
লক্কায বসতি জে বিফল হৈল সর। 
ছুই জাতপুত্র হর ভুলয় জীবন । 

হাথে হাত দিয়া কান্দে সাজা দশানন | 


তণিতা = 
অভুত আচাৰ্য্য কবি শরীযামকিন্ধর ৷ 


লক্কাকাণ্ডে বিরচিল লাঁচাঁরি মনোহব ॥ 


শেহ-_ 


t 


সঙ্গাই সিলিয়| তবে করএ যন্ত্রণা] । 
চারি দ্বারে কপাট দিয়া যুদ্ধ কর মানা । 
তবে ত কপাট দিল চারিখান দ্বার । 
লঙ্কার বাহিরে কেহ না জাএ যুজিবার | 
অসন্ভূত আচাৰ্য্য কবি মধুর ভারতী । 
শ্রীরামচরণ বিনে অন্ত নাহি গতি |. 
জীরামের শ্রীপাদপক্প মনে করি আপ্ব। 
মকরাক্ষের যুদ্ধ লিখি করিল সমাপ্ত ।॥ 
ইতি সকরাক্ষ যুদ্ধ সমাথ হইল 1. 


স্পেস 


৫৫৯1 সানায়ণ লক্কাকাণ্ডে 
ধীরবান্র যুদ্ধ। 

রচয়িতাঁ--জতূৃত আচাধ্য। পত্র ১-৫, 
অসম্পূর্ণ। শাদা তুলট কাপজ্। এক এক 
পৃষ্ঠায় ১৩ হইতে ১৬ পডক্তি পর্য্যন্ত লেখা । 
দ্বিতীয় পত্রে ছিন্ন এবং প্রতি পজেরই দক্ষিপ 
অংশ কিছু কিছু নষ্ট হইয়াছে। পরিমাণ 
১৬,১৫৫) ইঞ্চি। শেষ খত্ডিত। লিপিকাল 
প্রভৃতি নাই । আরম A. 

নম গণেশাহ নমঃ [ ইত্যাদি ]। 

অথ বীর্বাছর যুদ্ধ লিক্ষতে ॥ 

কলিতে হরির নাম প্রচার হইল। 

স্থজনে পাইয়! নাম বিস্তার করিল। 

হরিকথা শুন তাই যুড়াবে শ্রবণ । 

প্রশযোহ নারায়ণ ব্রহ্ম সনাতন ॥ 

কে কহিতে পারে রামের অন্ত মহিমা। 

চতুদ্মুতে ব্রহ্ম! যারে দিতে নারে সীঙ্গা॥ . 

ঘৃত পাঠাইয়া বার্তা জানিল যাঁবণ। 

সহি বধ করি আইল জীরাম লক্ষণ! 

পুজের হরণে রাজা হইল কাতর । 

পুত্র২ বলি রাবণ কান্দিল বিস্তর | 

অতুত আচাৰ্য্য কর গীরাষচরণ। 

সংগ্রামে চলিতে রাজা করিল গন । 
শেষ 

পলাএ বানরপণ না রহে সংগ্রামে। 

দূরে থাকি দেখে তারে লক্ষ্মণ শ্ীরাঙগে 

বিভীষণ স্থানে জিজ্ঞাসেন রঘুবর । 

কোন্‌ বীর বগে আইল সৃতি ভয়ঙ্কর 

বিজ্য্কাম্ম্ক হাতে আইল-কোন্‌ বীর । 

তাহা দেখি বানরগণ কেহ নহে স্থির । 

নিরক্ষিয়! চাইয়া বলিল বিভীষণ । 

বীরযাহ যুদ্ধেতে আইল নারায়ণ । 


৬৩ বধ] 


রাবণের পুত্র বীর ভাঙন চাতোর ()। 
নর্বশাস্ত্রে বিশারদ বণে মহাশূর ॥ 
রাসচন্ বিভীষণ এ কথা! কছিতে। 
ইহার পর লিপিকর আর অগ্রসর হন 
নাই। প্রথঙ্ন ও তৃতীয় পত্রের শেষে 'নি 
শ্রীঁ্রকিশোর” এইটুকু লিখিত আছে । 


৫৬*। বামারণ উত্তরাকাণ্ড। 

রচয়িতা অতুত আচার্য । পত্র ৬-৭, 
৩৫-১৭৬, অসম্পূর্ণ । বাঙাল! তুলট কাগজ । 
এক এক পৃষ্ঠার € হইতে ১১ পও কি পর্য্যন্ত 
লিখিত। পবিযাণ ১৪৪* ১৫ ইঞ্চি । আদি, 
মধ্য ও শেষ খত্ডিত। লিপিকাল নাই। 
তবে »৯ সংখ্যক পত্রের তিতরপৃষ্ঠে একটি 
জমাধরচের শীর্ষভাগে ‘সন ১১৫৩ লিখিত 
আছে। উহাতে যে একটি ভালুকের পরিচয় 
পাওয়া বায়, ভাহা! এই 

‘রোজনামা কোড়ি মৌজে কেন তপ্যে 
চাপৈলা! পরগণে ভাড়ুম! সরকার বাজুহায় 
তালুক প্রী* কালাচান্দ । য্ঠ পত্রের আর 
তখনে দ্বানিলান্ন আমি দেব নারায়ণ । 
কপার সাগর রাম কমললোচন £ 
র5758577 

** দবস্তে ভ্রমর বৈসে (1)! 
নারি 
রান্রাখণ্ড সাঙ্গিয়া আইল নিধিলা নগর ॥ 
রখ রখী-'দকল সেনাপতি । 
ভরত শত্রুর আইল তাহার সংহতি । 
জ্যেষ্ঠ ভাই রামচন্দ্র আমার প্রাপপতি । 
খুড়ার কন্তা উদ্দিল। লক্ষ্মণ তাহার প্র(পপতি। 
১*১ পে 
কথা এড়ি জাহ মোধ দেওর লখাই । 
অনাধিনি কৈলে যোখে বনেত ফেলাই॥ 
1 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ৪৯ 


পাপিষ্ঠ হৃদয়ে প্রাণ আছে কি কারণ । 
রামের মহিযী হইয়া! এত বিড়ম্বন । 
কান্দে সীতা দেবী লোটায়া ধয়নী। 
হাহাকার করিয়! কান্দে স্মরিয়া চক্রপাণি । 
আকুল বিকলে কান্দে শিরে দিয়া হাত। 


লক্ষণের ক্রন্দন শুনি বোলে সীতা সতী । 

অতভুত আচার্য্য কবি মধুর ভারতী ॥ 
১৭৩ পত্রে_- 

কুশের বাণ ব্যর্থ নহে বঙ্সমসর । 

বানর ভল্লুক লোটায় ভূমিতল । 

রণ জয় করি ভুহে হরধিত মন। 

চৈতন্ত পাইয়া উঠে পৰননন্দন। 

দেবের বরে হনুমান সহজে অমর । 

পায়ের ধুলা বাড়িয়া বীর উঠিলা সত্বর ॥ 

কোপ কৈল হুমুমান্‌ পর্বতে দিল টান । 

ভাঙ্গিয়া পর্বতচূড়া লইল অর্ধধান ॥ 

মহাক্রোধ করিয়া লইল মহাবলী । 

ছুই ভাএর মাথাত যারে দোহাতিয়া বাড়ী । 

পুথির শেষ পত্রের অক্ষর কিছু অস্পষ্ট 
হইয়াছে। চ অক্ষর পুরাতন ধরনের | 


০ 


৫৬১। ব্রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড। 

রচয়িতা--অড্ুত আচার্য্য । পত্র ৪-৪৬, 
তাহার পর পত্রাঙ্কহীন পত্র » খানি। 
অসম্পূর্ণ । ৩৬-৪৬ পত্রের এবং পত্রান্বশস্ত 
» পত্রের প্রান অর্ধাংশ করিয়া নাই। 
বাঙ্ছালা তৃলট কাগজ । এক -এক পৃষ্ঠার 
৮ হইতে ১১ পডঙক্তি পর্যস্ত লেখা । পরিমাণ 


& গাহত্য-পরিষং- পঞ্জিকা [ ১৯ সংখ্য 
১৫১৪৬ ইঞ্চি। লিপকাল প্রতৃতি নাই। শেষ ধত্তিত। লিপিকাল প্রতৃতি মাই। 
চতুর্থ পত্রের প্রথমে__ তবে ১৩, ১৮ এবং ১৯ সংখ্যক পত্রের 





রচয়িতা-__অন্ভূত আচাধ্য। পত্রে 2-৩৪, 


জোড় হাতে বোলে তবে রাম নরহরি।  তিতরের ভাজে জমাখর্চ প্রভৃতির শর্ষদেশে 
তোঁঙার চরণে গেলাঞি এক প্রশ্ন করি ॥ ১১৫২ এবং ১১৫৪ সাল লেখা আছে। নব 
মহাবীর কুত্তকর্ণ ঘোরঘরশন | পত্রের আরম্ভ চান 
তাহা জিনি ইত্জজিতে রাঁখিলে কি কারণ॥  করঝোড়ে বন্থিলেক বিষ্ণুর চরণ ।। 
অহাবলপরাক্রাযম কেবা ছিল বর। অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি দেবে করে স্বতি। 
কোন২ স্থানে সেহি করিল সমর ॥ গুন প্রভূ দয়াময় অগতির গতি ॥ 
সকল বাক্ষসের মধ্যে কুস্তকর্ণ বীর । সুকেশের তিন পুত্র পায়! ব্রদ্বার বয়। 
ৈলোক্য জিনিতে পারে প্রকাণ্ড শরীর 1  ত্রিকূটশিখরে লঙ্কা হেখিতে অন্দর । 
ততোধিক ইন্রজিতে কয়ে সহারশ। তিন লোক জিনিলেক পায়া বর্ঘান । 
এ লব বচন হশ ছিগে-..... I দেব দানব করি নাছি বন্বআন ॥। 
ভণিতা অসরাতে জিনিলেক দেব পুরন্দর। 
মুনির বচন গুনি রামের আনন্দ । ভিতুবনের লোক সব হইল বিকল । 
অদ্ভূত আচাৰ্য্য কবি মধুর [ প্রবন্ধ ]। SEM 
শেষ অংশে আপনে প্রসন্ন হুইলা দেবী সরস্বতী । 
সীতার করুণা দেখি কান্দে পশুগণ । তত আচাৰ্য্য কবি সবুর ভারতী ॥ 
না চলে লক্ষ্মণের রখ চাহে ঘনে ঘন ॥ 9 পত্রের শেষ | 
মহাশোকে কান্দে লখাই হইয়া অচেতন ।  ধেমুদান হরবিতে কৈল দেবা নর। 
পাপিষ্ঠ হৃদয়ে কেনে আছয়ে জীবন ॥ স্বগবাসে থাকে সেছি ধেহর লোমবৎসর ॥ 
হস্ত সহিতে লখাই চড়িলেক রখে। অন্তকে পালন করয়ে জেব! জন । 
নীয়গতি রখখান চালাইল তুরিতে ॥ নানাবিষি স্থখতোগ পায় সেহি জন ॥ 
সীতার শোকে লক্ষণের দগধে শরীর । TNT TR! 
ফিরিয়া চাহে প্রাণ নহে স্থির ॥ রহ বারে দদা! 
না দেখে লক্ষ্মণ সীত! চক্ষের অগোচয় । হরর বেরা রন 
মহাশোকে কান্দে শীত! কাপে কলেবর ॥ ৰিষ্ণুলোকে আর সেছি যথা নারায়ণ । 
ই . ব্ৰব্থলোক পায় জেহি করে-''দ্নান। 
পুরাণ পুস্তক দানে ছয় তীর্থ ধ্যান! 
৫৬২। রামায়ণ উত্তয়াকাণ্ড। 2 


৫৬৩। জীয়মের অশ্বযেধ। 


অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক রচয়িতা কুমুদরানন্দ হত্ত। পত্র ২-৭2, 
এক পৃষ্ঠার ৬ হইতে ১২ পঙক্কি পর্যন্ত অনম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাপজ। এক এব 
লেখা । পরিমাণ ১৫১৫ ইঞ্চি। প্রথম ও পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১, পত্র পর্য্যন্ত লিখিত 





৬৩ বর্ষ] 


পন্সিষাশ ১৪১৪1 ইফি। লিপিকাল ১২২৭ 
সাল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রের লেখ! কিছু 
অস্পষ্ট হইয়াছে। চতুর্থ পত্রের আরম্ত এই 
ভন্মকুলে জন্ম রাবণ বধি কৈলু পাপ । 
হনেত রহিল মর সেই অনুতাপ ॥ 
পাপ বিনে পুণ্য মুই না করিলু চয়। 
আপন কুবুদ্ধি ছনে পরলুক ক্ষয় 
এতেক কিল] অবে রাম গুণাকর। 
তাহা শ্রমি অপত্যা মুনি ছিলেন উত্তর । 
শুন রঘুনাখ তুমি বিস্মরহ কেনে । 
বিষ্ণু অংশে জর্ম তুষি অযোধ্যা তুবনে ॥ 
ধ্যানে না পায় জারে দেবা. । 
কার শাক্ত বুবিবারে মহিষ তুমার ॥ 
বশিষ্ঠে বোলএ যজ্ঞ নাহি কয় কেনে । 
কুন অসম্ভব তুমার জাছএ ভূবনে ॥ 
ই তপিতা_ 
সীতাপতিপদে গতি অন্ত জার নাহিক মাত 
তণস্ভি ফুমূদানন্দ হতে । 
শেষ অংশ 
তবে বামে বোলে তরত শুনহ বচন । 


মুনি খাব আদি জত আইল! রাজাগণ । 
হস্তী ঘোড়া দাস দালী নানা রত্ব ধন। 
এবে দরিয়া সদ্ধয করহ জনে জন | 
তবে ভরত জাএ পাইআ আদেশ। 
জেই জে বাঞ্ছিত কৈল দ্রিলেন বিশেষ | 
হস্তী ঘোড়া দাস দানী নান! রত্ব লৈয়া। 
জার জেই স্থানে জাএ পরিতৃব হৈয়া ॥ 
পৃথিবীর আইলা জতেক বাজাপণ। 
বস্তু অলঙ্কার দির! তুষে জনে দন ॥ 
মুনি খধি পদে রাম করি দণ্ডবত। 
আমান ছুব গুণ না রাখ মন্তে । 
মুনিগণে বোলে তুমি মহন্ত পুরুষ । 
তৃষ! দর্শনে আছি হেলাম সন্ভধব । 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


€১ 


এত বোলি আশীর্বাদ করি মূনিগণে। 

বিদাএ করিয়া গেলা জার জেই স্থানে | 

অশ্বষেধ কৈল! পূর্ণ কমললোচন। 

স্বর্গে হরযিত হৈলা জত দ্রেবগণ। 

ভক্তি করি দেই শুনে অশ্বমেধ পুধা। 

আপদ উদ্ধার তার হৈব সর্ব 

দীন কুমু্ছে বোলে এই মাপ দান। 

রাম রাম জপিতে২ জাউক প্রাণ ॥ 
ইতি বামারনক্রমে শ্রীরামচন্দ্রের অস্থহেধ 
সঙ্গাথথ ॥ ভীঙঙ্বাপি [ ইত্যাদি ] নিজ পুস্তক 
শীরাজমঙ্গল দত্ত ঘাস ওলছে রাধারাম দাস 
সাকিন গ্রগনে প্রতাপগড় মৌজে চরপ্লা 
সিঅক্ষর শ্রীজসমঙ্গল দত দাস ইতি লন ১২২৭ 
সাল বাঙ্গাল! সাহে ২৪ ভাব রোজ বৃহস্পতি 
বারে পুস্তক সম্পূর্ন হইল তিথি অযাবন্যা। 


৫৬৪। রামারণ লঙ্কাকাণ্ডে 
জীয়াসের নাগপাশ। 
রচক্বিতাছ্িজ লক্ষ্মণ। পত্রে ১-১০, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গাল তুলট কাগজ। প্রাত পৃষ্ঠায় 
১০ পততক্তি, শেষ পৃষ্ঠায় ১২ পড় ক্তি লেখা । 
পরিমাপ ১৩১৫৪।* ইঞ্চি। লিপিকাঁল ১৭৪৬ 

শকাব্দ । আর্ত । 
৮৭ ভ্রীঞ্রহরি। 

অথ নাগপাশ পালা লিখ্যতে | 
সিংহাসনে রাবণ রাজা সভায় বসিয়া । 
যুক্তি করে রাবণ বত পাত্র মন্ত্রী লঞা | 
কোন বীর পাঠাইব নংগ্রাম[ৃতিতর । 
জেই অন রণে আর নাই আন্তে ঘর ॥ 
চিন্তিত হইয়া বাঁজা যুক্তি কৈল সাব। 
ইল্রজিত বল্যা তখন পড়িল ছাঁকার ॥ 
বখসারথিকে রাজ! ডাক দিয়া আনে । 
ইজজিত আইল-বাজার লঙ্িধানে ॥ 





র্ ৫২ সাহিত্য-পরিধং-পব্জিকা' : [ ১ম'সধ্যা 
রাজব্যবহারে বীর প্রণাম করিল। আমাদের বংশে বটে তুষার উৎপত্তি । 
| ইত্রজিতে রাবণ রাজা বলিতে লাগিল! হেনই বারিধি তুমি বট মহামতি | 
| ভপিতাঁ- লর্ষাপুরি জাব রাম রাবণ বধিতে। 
ৃ প্ীযুৎ লক্ষ্মণ বলে রাম পড়্যা ধরাতলে আপনার জলন্ন্ধ কর এক ভিতে £ - 
| ব্রন্ষা আদি মানিল বিস্থয় ॥ জলের উপরে যেন জার কপিগপ। 
. দির শুনহ সাগর তুমি মোর প্রয়োজন ॥ 
F প্রণাম করে পক্ষরাজ লোটায়্যা ধরণী ।  তণিতা_ Co 
ধর্যা তুল্যা কোল দেন রাম রঘূমণি ॥ জগন্গামতূত রামপ্রসাদেতে গায়। 
পক্ষ বলে অবধান কর নিবেদি চরুপে। ' অচলা সুমতি রাম দেহ নিজ পার। 
{ রাক্ষসের মায়ায় যুবিবে সাবধানে ॥ কোন কোন তণিতায় শুধু অগন্রামের 
এত বলি বিদ্বায় হইল পক্ষরাজ। নামও উল্লিখিত দেখা বার। এই অন্ত 
| ' কাম জয় শব্ধ করে বানরসমাজ ॥ : আলোচ্য রামায়ণকে পিতা পুত্রের মিলিত 
| - নাগপাশে মুক্ত হল্যা পীরাম লক্ষণ । রচনা! ও বলা.হইয়া থাকে । ৫২ পত্রে 
|. ব্ৰহ্মাদি দেবতা করে পুষ্প বরিষণ ॥ ' তব ভক্ত জার! তারা করে নানা ভক্তি। 
হরিষে বানবগণ নাচিয়া বেড়ায়। সকলের বড় তোমায় ভাবে রতুপতি | 
্ হরি২ বল সর্কে পাল! হৈল সায়। -:--সদ্ধীৰ্ভন ভক্তগণ শুনে । 
ইতি সমাপ্ত । সাক্ষর শীভবানি সর্শ্মা শকাব! বেদ্বের বিধানে সেবা করে দ্বিনে২ | 
১৭৪৬ তাং ১৭ মাঘ ইতি ॥ তোমার প্রসঙ্গ আমি কতু নাহি শুনি। 
| টি ‘তব তক্তিদাতা বেদপথ নাহি. মানি ॥ 
৫৬৪ রামায়ণ লঙ্কীকাণ্ড। দুর্ব্বচন বলি গালি দিয়াছি তোমারে । 
রচয়িতা ববগত্রামস্থত রামপ্রলাদ। পত্র অলবুদ্ধি কৈল তোমা অগততীশ্বরে ॥ 
২-৩৪, ৬৬-১৮, ৪৮-৫২, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গাল! আমা সম ডুষ্ট নাঞি ব্রন্মাণড ভিতরে 
তুলট কাগজ । এক এক পৃষ্ঠায়» হইতে ১১ পুন তারে সম্বোধিঞা| কন রধুযীয়ে ৷- 
ূ পড,ক্তি পর্যন্ত লেখা । পরিমাণ ১৪০১: ৪4৯ ——- 
- ইঞ্চি । আদি, মধ্য ও শেষ খত্ডিত। 
৫৬৬। অন্ভুত রানায়ণ। 


লিপিকাল প্রভৃতি নাই। দ্বিতীয় পত্রের 


জাতুন্ভ 


সমুত্র দেখিঞা সভে হৈলা চমৎকার ৷ 
হেন কালে কন কিছু কোঁনল্যাকুমার ॥ 


EL শীরাম বলেন ভাই শুনহ লক্ষ্মণ । 


শলিদ্ধু পার হৈতে বুদ্ধি করহ নির্জন ॥ 
ঞরামের বাক্য শুনি ঠাকুব লক্ষণ। 


সমৃজ্র সম্বোধি কিছু বলেন বচন । 


রচরিতা_কৈনাল বস্থ। ভবল ক্রাউন 
৮ পেজী পুস্তকের কার শাদা তুলট 
কাগজের উতর পৃষ্ঠে লেখা। পৃষ্ঠানংখ্যা 
১-৩৭, অসম্পূর্ণ । এক এক পৃষ্ঠায় ২১ হইতে 
২৮ পঙক্তি পর্য্যন্ত লেখা। শেষ খণ্ডিত। 
লিপিকাল প্রভৃতি নাই। ১ হইতে ৪র্থ 
পৃষ্ঠার কিছু অংশ পর্য্যন্ত গুরু গণেশ, সর্য্য, 





৬৩ বর্ষ) 


নারায়ণ, শিব, দুর্গা প্রতৃতির বিস্তৃত বন্দনা। 
তাঁহার পর গ্রন্থারন্ত এইরূপ 
গ্রস্থারস্ত । 
তলার তীরে বান্দীকির তপোবন। 
ভরম্থাজ মুনি তথা করিল! গমন ॥ 
বিনয়পূর্বকে অতি কতাঞ্জলিপুটে। 
রামায়ণ জিজ্ঞাসিলা তাহার নিকটে । 
শত কোট গ্রবিস্তার বেদ রামারণ। 
পূর্ব্ব তোমা হৈতে যাহা হইল বৰ্ণন ৷ 
ব্রক্ষলোকে জাছে তাহ! বিধাতার স্থানে । 
খধি পিতৃ ছ্বেব সহ ব্ৰহ্মা নিত্য শুনে ॥ 
পঞ্চবিংশ সহন যা অবনীতে আছে। 
সবিশেষ তাছা শুনিয়াছি তব কাছে! 
শত কোটি ক্সোক ব্ৰহ্মলোকে আছে বাহ] । 
সমুত্রপদৃশ কেহ নাহি জানে তাহা! 
কি প্রসঙ্গ জাছে তাহে প্রীয়ামচরিত্র । 
কপাতে শুনায়ে মোরে করছ পবিত্র । 
ভশিতা-- 
বাল্মীকি প্রণীত এ অদ্ভূত রাসায়ণ। 
ভরম্ধাজে মহাসুনি কৃপা করি কন 
সেই কথ! ভাষাচ্ছন্দে করিয়া গ্রকাশ। 
পাচালি প্রবন্ধে কহে বস্তু কৈলাস । 
৩৭ পৃষ্ঠার শেষ 
হিব্য চক্ষু দিলা তারে বধূর নন্দন । 
শ্রীরবামশরীরে তৃপ্ত ছেখে ডিতভূবন ॥ 
ইন চন সূর্য্য আর কুবের বরুণ । 
গন্ধবর্ব অপ সর আর কিল্পয় চারণ ॥ 
গ্রহ রাশি নক্ষতাদি পিতৃ হুতাশন | 
যক্ষ বক্ষ আদি নানা তীর্থ খবিপণ ॥ 
সুত্র সহিত দেখে নদ নদী সব। 
পর্বত কানন দেখে দৈত্যাি দানব ॥ 
নানাক্গাতি মনুয্যাদি পশু পক্ষগণ। 
শীরামশরীরে রাম ছেখে অিতৃবন । 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ €ত 


তবে রাম ভৃপ্তরাসে আস জন্মাইতে | 

নান! অমঙ্গল তারে দেখান মায়াতে | 

রক্তবৃই উক্ধাপাত হেঘের গর্জন । 

ভূমিকম্প খোর শব্দ নির্ঘাত পবন ॥ 

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই লিপিকর বিশ্রাম 
লইফ্াছেন। 


৫৬৭। রামায়ণ, আছি হইতে 
উত্তরাকাণ্ড। 
- বুচত্বিতাঁদ্বিজ রামমোহন | পত্র ১-২*২, 
সম্পূর্ণ। প্রথম ও শেষের কয়েক পত্র ছিন্ন। 
তুলট কাগজ । এক এক পৃষ্ঠায় ১২ হইতে 
১৮ পঙ,ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। অক্ষর বড় 
বড়। পরিমাণ ২৫১৯* ইঞফ্ি। লিপিকরের 
নামধাম: ও লিপিকাল নাই। রচনাকাল 
১৭৬৯ শকাব্দ । পুথির শেষে কবির পরিচয় 
এইরূপ 
প্ররামমোহন কহে নিজ পরিচয় । 
গঙ্গাতীরে মাটিজারি প্রাহেতে আলয় ॥ 
বলরাম বন্দ্য মোর পিতার জাখ্যান। 
মৃত্যুকালে মোরে আজ্ঞা দিলা ভাগ্যবান ॥ 
সীতারাম স্থাপন করিব! যত করি। 
স্থাপিলাম সীতারাম তার আজ] ধরি 
লে রামের দ্বারেতে সতত হড়াছড়ি। 
কেহ নাচে গায় কেহ জায় গভাগড়ি £ 
কপ! করি আদেশ করিলা ছ্মান। 
রামায়ণ রচি কর জীবের কল্যাণ ॥ 
. রচিলাঙহ তার আজ্ঞা ধরিয়া মন্তকে। 
সাঙ্গ হৈল সপ্যদশ শত যট শকে ॥ 
কথামাঅ রামায়ণ আমার বর্ণন। 
বিরচিলা অহাবীর অঞ্চনানদ্দন ৷ 
নির্দোধী জনেতে ঘোষ না করে গ্রহণ। 
ঝামকথা করিবেন সাদরে শ্রবণ 


৫৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 


যাষভক্তগণের চরণে করি নতি। 
রামমোহন কিপ্র নিবেদিল ইতি ॥ 
ঃ পুথিয় প্রথমে ধেছুর্ধবং নীর্বনীলগানং 
| ইত্যাদি কতিপয় বন্দনাগ্নোক আছে। তাহার 
| পরে গণেশাদি নানা দেবতার বন্মনান্তে 
প্রহ্থা্ এর, 
মহাবীর মারুতির চয়পফবপার। 
সুপাবন রামায়ণ বপিয়ে ভাষায় ॥ 
সুধান্াগড সধ্কাণ্ড রামায়ণ রচি। 
- কৰীঙ্গ বালীক মুনি জীবে কৈলা শুচি ॥ 
বালীকের জশ্মকথ! শুন সর্কাজন। 
জাহাঁতে বিনাশে আশু শষনশাসন। 
পূর্বে এক বিপ্র ছিল! চ্যবন আখ্যান । 
ভার নারী চলিল! করিতে গতু্সান ॥ 
সয়োবরসলিলে ব্রাঙ্ছনী ডুব দিয়া। 
হন্ছ্য চণ্ডালের মুখ দেখিল! উঠিয়া ॥ 
অতি অসস্তোযে গৃহে গেলেন ত্রাহ্দী। 


[ ১ম সংখ্য! 


ভ্রিলোক ব্যাপয়া দিল! উড়াইয। 
অদ্ভূত কীর্তির কেতু । 

কামের চরিত্র পরষ পবিত্র 
প্রীরামনোহন পায়। | 

সাঙ্গ হৈল গান অতি কপাবান 
মারুতির করুণায় |. 


শপ 


€৬৮। বামচজ্জের অভিবেক। 
রচহিতা-দ্িঙ্জ ভবানীনাথ। পত্র ১-৫৩, 
€৫-১৪৩, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগজ। 
এক এক পৃষ্ঠায় ১* হইজে ১৩ পও ক্তি পর্যন্ত 
লিখিত | পরিষাণ ১৪৮০ ১:৫।* ইঞ্চি । লিপি- 
কাল ১১৫৬ সাল। আর্ত - 
৮৭ নমে! গণেশায় |. 
বেশে বামান্থণে চৈব [ ইত্যাদি শ্লোক 1॥ 


ইত্যাদি সকল বন্দি মনে করি ধ্যান। 
রাম ইতিহাঁদ পুতি করিএ-."."॥ 
একদিন যুধিষ্ঠির নমিক (নৈমিয) কাননে । 
গ্রণায করিয়া! বোলে ব্যালের চরণে ॥ 
কোনমতে রামচন্দে অভিবেক কৈল। 
চক্রশালা কোনমতে লক্ষ্মণে জিনিল। 
বিস্তারিয়া কহ মুনি সেই সমাচার । 
শুনিতে সে সব কথা শ্রদ্ধা আঙহ্মার। 
বিষয়সমাপ্তিবাক্য-_ 
ইতি শ্রীরামচজ্রাভিষেকে লক্ষ্ণপ্রতিজ্ঞ। 
কালাজহুবধ ! 


৬৬ বর্ষ] 


ইতি শ্ীরাসচআাভিযেকে শক্রগ্গন উত্তরদিগ 
বিজবই ফুবের যুদ্ধ লমাধ ॥ 
ভপিতাঁ_ 
জয়ছন্দ মহারাজা সভাতে শতেক প্রজা 
সভাসদ ভবানী বান্মণ। 
তাতে বোলে নরপতি রাম ইতিহাস অতি 
পদ্ববন্ব করহ আপনে ॥ 
রাজার আদেশ পাইয়া ব্যাসের সঙ্গিতা চাইয়া 
রচিত কৈল পছবন্দ ॥ 
শেষ 
স্থধারস ইতিহাস রাম অভিষেক | 
মহারোগ খণ্ডে পাপ জাএ অভিবেক । 
জেই জনে শুনে রাম অভিষেক কখ!। 
নাহিক বলের দায় জানিয় সর্বথ। ॥ 
কামনা করিয়| বি শুনে ইতিহাস । 
মনবাঞ্ছণ সিদ্ধি হএ হরিপুরে বাল ॥ 


এ বুলিয়া ব্যান মুনি উঠিল তখন । 
পঞ্চ পাণ্ডবে কৈলা চরণ বনন |. 
শুন ধর্ম নরপতি পাইল! সিংহাসন । 
জখনে শুনিলা রাম লক্ষণ কখন ॥ 
রাম অভিষেক কথ| ভূবনবিজই । 
পুস্তক লেখিয়া সব ঘরে রাখে জেই ॥ 
জখ কাল অভিষেক ঘরেত রাখএ। 
তথ দিন লক্ষ্মী দেবী তাক ন! ছারএ ॥ 
লক্্মী'অধিষ্ঠান তার থাকে সর্বক্ষণ। 
রাম অভিষেকে জার মক হএ মন ॥ 
এছিমতে অভিযেককথা সমাপন। 
পুন নরলোকে লব হৈয়া একমন | 
ইতি শ্রীরাঙচস্্রাভিসেকে রামচশ্র রাজ্য 
অতিসেক পুস্তক সমাপ্ত । জখা কিং 


বাঙ্গাল প্রার্চীন পুঁথির বিবরণ tt 


সন ১১৫৬ মাছে ১৭ আসার রোজ সনিবার 
বেলা এক প্রহর পুস্তক লমাপ্ত। 


শপ 


৫৬৯। মহান্ধারত__জাদিপর্বব। 


বৃচক্মিতা--কানীরাম দাস। পত্র ১-২২২, 
অসম্পূর্ণ । শেষ পত্রের অর্থাংশ নাই এবং 
প্রত্যেক পত্র কীটদষ্ট। বান্ধালা তুলট কাগজ । 
এক এক পৃষ্ঠা » হইতে ১৩ পঙক্তি পর্য্যন্ত 
লিখিত। পরিমাণ ১৩৮০ ২৪৮০ ইঞ্চি। 
লিপিকাল ৯৮৫ সাল। আর্ত 

৮৭ শীশ্ীসীভারাম নম গণেশায় ॥ 
পিতা পরাসরো বন্ত [ ইত্যাদি শ্লোক ]। 

বিশ্ব বিনাশন গৌরীর নন্দন 

বন্দে! দ্বেব গণরাজে। 

ব্রত যত হোমে সভার প্রথমে 

খাতা জারে আগে পুজে ॥ 

খর্ব স্কুল অজ বহন মাত 

বন্বো দেব লম্বোদর । 

চন্দনে চচ্চিত সৌরভে উন্মত 

ব্যালোল গণ্ডে অ্রমর ॥ 

হয়ে বিভূষিত,  বৈরির শোণিত 

পরিধান ঘ্বীপিছাল। 

তূ্ধ করিকর কররুছ সব 

পাশাঙ্কুশ জপমাল। 

বাহন ইন্দুর দেখিতে সুন্দর 

আজাচ লম্বিত নাস! । 

প্রচণ্ড খণ্ডন মুকুট মণ্ডল 

তিলক ভিজিরনাশ] | ইত্যাদি। 
ভণিতা 

কাশীরা দাসের প্রণাম সাধুজনে । 


[ইত্যাদি ] | ুভসস্ব শকাৰ্দা ১৭১৩ ইতি পাইবে পরম প্রীত করছ শ্রবণ । 





te 'প্রাছিত্য-পঁরিষং-পত্রিক। [১ম সংখ্যা 
শের. যায়। কিগ্ক তালিকায় ১১৬৪ লিখিত 
সংকল্প করাল্য অগ্নি অর্জুন পাঞ্ধবে। আছে। আরতে গণেশবন্দনার পর ব্যাস- 
এক জীব না থাকিব দাহন খাবে ॥ বন্দনা এই কপ 
অগ্নি বদি রাখে তবে জিয়ে পুত্রগণ। বল মহামূনি ব্যাস মুনির তিলক । 
এত ভাবি করে দ্বিজ অগ্নিরে স্তবন ॥ শুক.."পরালর জাহার জনক ॥ 
তুমি ধাতা ইন্দ্র চন তুমি বৃহস্পতি |. বেদশাস্্ে পরিনিষ্ঠিত শুদ্ধবুদ্ধি ধীর | 
সকল দেবের মুখ সর্ববজীবে স্থিতি । নীলপন্প আতা জিনি কোমল শরীর ॥ 
জান্ধণের শ্রেষ্ঠ তুমি হও কপাবান্‌। কনকপিনগল বন্ধ জটাভার শির। 
চারি গুটি পুত্র মোরে দিবে তুমি দান । প্রকাণ্ড শরীর পরিধান ব্যা্রচির ॥ 
দবিত্ততভিবশে অগ্নি দ্বিলেন অভয় । নয়ন কমল যুগ জিনিয়া সিহির। 
শুনি মদ্দপাল হল্যা আনন্দ হৃদয় । পদযুগে নিতম্বিনী জিনিয়া মিহির (?) 
খাণ্ডবে লাগিলা অগ্নি মহাভয়ন্ধর। কনকশিঙ্গল জটা আন্দোলায্নমান!। - 
পুত্র সহ সারেছিনী চিন্তিল অস্তর | প্রাতকোলহুর্য তাহে কি দিব তুলনা ॥ 
২২২ নংখ্যক পত্রের অর্জাংশে লিপিকাল মুনিসকলের হন ভিলকন্বক্মপ । 
প্রভৃতি এইরূপ কুষদপ্রেমে মহামুনি শরীর পুলক ॥ 
*"'দিষ্টং তথা লিখিতং [ইত্যাদি ]) তাগব্ত ভারতাি জতেক পুরাখ। 
“লি সাজ বাসমহনপুর মহল  সেঠ জাহার কমলমূখে সভার নির্মাণ ॥ 
পরগনে বিষ্ণুপুর 1-"'ইতি সন ৯৮৫ সাল তে” ভপিতা__ | 
* কাঠিক। আস্তিকের জন্মকধা অপূর্ব তারতগাখা 
আলোচ্য পুথিধানি সহামহোপাধ্যায় শুনিলে অধর্দ্দ হয় নাশ । 
পহরপ্রদাদ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া! কমলাকাত্তের সুত হেতু সনের সীত 
বঙ্ীর-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে বিগত ১৩৩৫ . বিরচিল কাশরাম দাস । 
হজগাবে প্রকাশিত হইয়াছে : শেষ | 
নিটল তুষ্ট হয়া বর দিয়া গেলা পুরুন্দর। 
কৃষ্ণাৰ্্জুন বিদায় হইল! বৈশ্বানর ॥ 
€৭০। মহাভারত্--আদিপর্্ব। তবে রৃফাঞ্চুন আর দানব ঈশ্বর। 
রচয়িতা--কাশীরাম দাল। পত্র ১-১১৩, তিন জন প্রদক্ষিণ করিল বৈশ্বানর ॥ 
১১৫-১২৩, ১২৫-১৩৩, ১৩৫-২৬০, অসম্পূৰ্ণ ৷ বর দিঞা নিজাশ্রসে গেলা হুতাশন । 
বাঙ্গালা তুলট কাগজ। পত্র কাটদষ্ট। আনন্দিত হইয়া চলিলা তিন জন ॥ 
একাধিক লিপিকরের হস্তাক্ষর। এক এক পুণ্যকথা ভারথের শুনিলে পবিত্র । 
পৃষ্ঠার ৬ হইতে ১৩ পভ ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। গোবিন্দের লীল]--...-,.. I 
পরিষাণ ১৩২৪৮০ ইঞ্চি। শেষ পৃষ্ঠার ব্যাসের রচিত দিব্য ভারথ অন্দর | 


লেখা অস্পষ্ট । লিপিকাল :-৬৪ মাত্র পড়া 


জাহার শ্রবপেতে নিষ্পাপ হয় নর : 


রী 


৬৬ বৰ্ষ] বাঙ্গাল! প্রাচীন পুখির বিবরণ ৫৭ 
সেই কথা কহিলাম রচিয়া পরার । তবে ভঙ্জা ভগ্নী স্থানে গেলা ভগবান্‌। 
অবছেলে শুনে জেন সকল সংসার ॥ গদ২ সৃতু ভাষে করুণ নয়ন ॥ 
ইন্দ্রাণী নগর দেশে পূর্বাপর স্থিতি। তণিতা_ 
দ্বাদশ তীর্ঘের যথা দেবী তাসীরথ । দিব্য সভাপর্ব্ব কথা বিচিত্র তারত গাথা 
কারস্থকুলেতে জন্য বাস সিংহগ্রাসে। শুনিলে অধৰ্ম্ম জায় নাশ ৷ 
প্রিযজবদ্দাসপুত্র হুধাকর নাষে । গোবিম্দচরণ মনে নিবেশিয়ে অহুক্ষণে 
তশ্ত কমলাকান্ত জার কৃষ্ণ পিতা। | বিরচিল! কাশরাহ দাস ॥ 
কষ্ধদাসাচজ গদাঁধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । শেষ 
কামদাস কহেন সাধুক্রনের চরণে। ক্রদ্দনের শব বিনা অঙ্গ নাহি শুনি। 
হইবে নিশ্মল জান শুন একমনে ॥ অশ্রু্লে হল্য সব ক্দিম ধরণী | 
সুবুদ্ধি রসিক জনে সুধাসিদ্ধুবত। চতুঙ্গিকে হাহাকার সকল নগর । 
এত দুরে আদি পর্ব হইল সমাপ্ ॥ শুনি ব্যগ্রচিত্ত হইল অন্ধ নৃপবর ॥ 

তত ইতি আগিপর্ব সমাধ্ 89] সন."*৬৪ বিছুরে ডাঁকিয়া আনিল ঈত্রগতি । 

শাল-...--বালিয়। ১, I জিজ্ঞাসিল কহ শুনি বিদুর স্মৃতি ॥ 
—— কি কারণে কান্দে সব নগয়ের লোকে । 
কি হেতু তাপিত লব কহিবে আমাকে ৷ 
€৭১। মহাভারত -সস্ভা পর্বর্ব। ূ দি 
ঘচযিতা-কাশীরাম দাস। পত্র ২-৮২, তব পুত্র দুষ্ট হেতু পাগুব গেলা বন ॥ 
অমন্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগদ। এক নিবর্ত হুইলা বাজা বিদুরবচনে। 
এক পৃষ্ঠান্ন ৭ হইতে ১১ পড.ক্তি পর্য্যন্ত পাঁচালি প্রবন্ধে কবি কাশঘাস তণে। 
লিখিত | শেষের কতকগুলি পত্রের দক্ষিশাংশ থা দি্ং [ইত্যাদি]। ইতি সতাপর্ক 


ছিন্ন। পরিষাপ ১৪ ১৪৬০ ইঞ্চি । লিপিকাল 
১:৮৪ সাল। দ্বিতীয় পত্রের অ'রম্ভ -- 
''' কৃষ্ণাৰ্জ্জুন প্ৰশংসি দানযে। 
সভা দেখিবারে গেল করিয়া উচ্ছবে। 
ছিল্গণে পায়সান্গে করাল্য ভোজন । 
নানা বত্ব দিল দ্রান'"'রতন ॥ 
শুভক্ষণ করিয়া! সত! গ্রাবেশিলা । 
সপরিবারে সহিত পাণ্ডব রহিল! ॥ 
চিরদিন সহি কুষ্ণ পাণডবের সাথে। 
শিতৃ্রশনে জাব ছেন কৈল চিত্তে ॥ 
- পিতৃম্বস। কুম্তীর বন্দিল ছুই পদে! 
আলিঙ্গিয়া তোপসুত! করিল প্রদাদে। 
৮ 


লমাথ হইল। সন ১*৮৪ সন হাজার চরসি 
সাল বি তারিখ ৪ কাত্তিক রবি বার তিথি 
তৃয়োদসি দিবা ভ্রিভিক প্রহর বেলাতে পভা- 
পর্ব পুস্তক সমাধ হইল |..'লিখিতং উপুরু- 
প্রলাদ চৌধুরি সাকিম নাড়িচা পরগনে 
সিংহহাজারি ॥ 


৫৭২। মহান্ারভ-_সভাপর্ব্ষ। 
" বুচক্রিতাঁ-কাশীরাম রাস। পত্র ১-৯., 


অসশ্পূর্ণ। তৃতীয় পত্রের প্রথম পৃষ্ঠা নাই। 
বাক্ষালা তুলট কাগত্। এক এক পৃষ্ঠায় 


$৮ সাহিত্য-পারিষং পত্রিকা 


৬ চুইতে ১২ পতি পর্যন্ত লিখিত। 
পরিমাণ ১৪1*১৫৪।১ ইঞ্ি। লিপিকাঁল 
১১৫* সাল। ব্যাসবন্থনার পর. গ্রন্থারত্ত__ 
হল... ৭ শ্রঞুহরিত । 
জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান 
" কৃষ্ণ সহ পিতামহ দানবপ্রধান ॥ 
ছহিয়া খাণুব গেলা খাগ্ুবপ্রস্থেরে। 
কি কর্ণ করিল তবে কহু মুনিবরে | . 
তিতা 
সতাপর্ধে সুধারস জরাসন্ধবধে। 
কাপীদাস কহে দ্বিচরণপ্রসাঁদে । 
শেষ = 
জরাসন্ধ বধ তীস কৈল অবহেলে। 
কুরুবংশ রক্ষা নাঞি ভীম পুন আলে | 
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র করে মহাশোক । 
জার জেই স্থানে গেলা অত রাজা লোক। 
নগর বাহিরে গেলা পাওুপুত্রগশ। 
নিজালয়ে গেলা সভে হ্যা হুখমন | 
লভাপর্কে সুধারস ব্যাসের বচন। 
পাপক্ষয় পুণ্য বৃদ্ধি শুনে জেই জন । 
কাশদাস দেব কহে পাচালীর মত। 
এত দূরে সভাপর্ক হইল সমাধ ॥ 
জথা দিষ্টং [ ইত্যাদি ]| লিখিতং শ্রীসদাসিব 
সিংহ এ পুস্তক সমাপ্ত করিলেন। ভেড় 
প্রহর বেলাবসনে এ পুস্তক সম্পূর্ণ হইল। 
এ পুস্তকে." কাহার দায়া নাঞি জে দাও! 
করিবে সে সকল কুট! ইতি। সন ১১৫* 
সাল তাং ২৭ আসাড়॥ 


€৭৩। নহান্তারত- বনপর্ব্ব। " 


বচরিতাঁ_কাশীরাম দাস। পত্র ১-২১০, 
২১২, জরম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগ্জ। 


[ ১ম সংখ্যা 


এক এক- পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১* পও.ক্তি পর্য্যপ্ত 
লেধা। শেষ পত্রের কিছু লেখা নষ্ট 
হইয়াছে। পরিষাণ ১৪1 ১৪৬৯ ইঞ্চি। 
লিপিকাঁল ১:৩৭ সাল। আর 
৭ শীতীকক। 
জন্মেজয় বলে কহ শুনি মুনিবর। 
পূর্বপিতামহুকথা অতি মনোহুয় ॥ 
এইক্সপে কপটে জিনিল রাজ্য ধন। 
কলহের পথ কুরু কল্নিল হুজন। 
বহু ক্রোধ করাইল বৈল কুষচন। 
কছ মুনি কি করিল পিতামহুগণ ॥ 
ইত্রের সমান সুখ বৈতব ভেনিয়া । 
, কেষতে তুঞ্জিল| দুন্খ অরণ্যেতে গিয়া । 
পতিব্ৰতা মহাভাগ! ক্রপদনদ্দিনী.। 
কেম্বতে বঞ্চিলা বনে কহ্‌ শুনি মুনি । 
কি আচার কি বিচার দ্বাদশ বৎসর । 
কোন২ বন গেলা কোন গির্িবয় ॥ 


বনপর্ক সাঙ্গ হৈল কহে কাণদাসে॥ 
ইতি সন ১:৩৭ সাল তাং ২২ আশ্বিন 
এ পুস্তক পঠনার্থে শ্রীলক্ষন খা সাঃ 
পাটরাপাড়া ॥ | 

| Et , 

€৭81 নহাভারত বিরাটপর্ব। 

বুচয়িতাঁকাশীরাম ছাস। পত্র ২-৫৭, 
অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক 


~~ 


৬৩ বর্ষ] 


পৃষ্ঠায় ১* হইতে ১৩ পড,ক্তি পর্য্যন্ত লেখা । 
পরিমাণ ১৩৭*১৫৪৭* ইফি। লিপিকাঁল 


_ ১০৮৬ সাল। দ্বিতীয় পত্রের আব্ত-_ 


এই হেতু দন্দ সহিলাও অনুক্ষণ । 
মোর আগে যুবিবেক পৃথিবীর মাঝে । 
হেন জন নয়নে না দেখি মহারাজে । 
মৃত্যু সম ছুত্ বনে দ্বাদশ বৎসর । 
তাহার নিয়মে বঞ্চিলাঙ নরবর ॥ 
পাণ্ুবের গতি তুমি পাগুবের পতি । 
তুমি জেই পথে জাবে সতে সেই পি । 
তবে ধর্শরাজা| বলে দ্বিজগণ প্রতি | 
সভে জান মোরে জে কহিলা কুকুপতি ॥ 
বৎসরেক অজ্াতে থাকিব লুকাইয়া। 
তত দিন ষখাস্থানে সভে.থাক পিয়া 
দ্বিজগণে মেলানি করিলা নৃপস্রণি। 
মৃচ্ছিত হুই না রাজা পড়িল! ধরণী । 
তপিভা__ 


ভারত কমল শুনিলে মঙ্গল 
সাধুর হয়ে প্রকাশে । 
কফজাসাচজ কৃষ্ণপদাদ্বজ 
বন্দি কহে কাশীছাসে। 
শেষ I 
আনন্দে বিরাট রাজ! করে কন্যাদান । 
অনেক যৌতুক দিল না হয় প্রমাণ 
" সহন্ৰং রথ গজ বুথ যুথ । 
দাস দাসী গো মহিষ অযুত২ | 
দ্বিজগণে দক্ষিণ দিলেন বহতর । 
কল্যাণ কর্রিঞা] সন্তে গেল নিজ ধর! 
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান্‌। 
পৃথিবীতে নাহি সুধ ইহার সমান৷ 
পাঞ্বের উদয় শুলয়ে তেই জন । 
সব ক্লেশ জায় পায় গোবিন্দচরশ ! 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


- ৯ 


সর্ধশোক হরে তার পাপের বিনাশ । 

পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস ॥ 
** ইতি শীমহাভাঁরতে বিরাট পর্ব সঙ্গাগ্থ। 
পুস্তক ভীমদনমোহন দাস ঘোলসের সাঃ ৪ 
গামি্ধা বোলনাড়া গ্রাম ॥ পুস্তক লিখিতং 
জীগোবিন্দরাঁম দাস বোযু। সাং ময়নাপুর 
গ্রাম ॥। ইতি সন ১:৮৬ সাল তারিখ ৩০ 
আব্বীন মহাতে শুক্র বারেতে দিন ভ্রিতিয় 
প্রহরে সমাপ্ত হইল । 


৫৭৫ । মন্ধাভারত--বিরাটপর্বব । 

রচক্মিতাঁ-কাশীরাম দাস। পত্র ১-৫২, 
সম্পূর্ণ । €২ পত্রে ভ্রমক্রমে €৩ সংখ্যা প্রদত্ত 
হইয়াছে। বাজালা তুলট কাগজ । এক 
এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১৫ পতওক্তি প্যস্ত 
লিখিত । পরিমাপ ১৫২ ৫॥* ইঞ্চি । লিপিকাল 
১১৭৬ সাল । আরুস্ত-_ 

শীতকফঃ । 

জন্মেজয় বলে মুনি কহ তপোধন । 

হুধ্যোধনভষ্ষে গেলা পিতামহ্গণ ॥ 

বিরাট নগর মধ্যে বহিলা অজ্ঞাতে । 

এক বৎসর নিভ্যা হইল কেন মতে ॥ 

বৈশম্পায়ন বলে শুন মহারাজ | 

দ্বাদশ বছর তায়া অরণ্যের মাঝ ॥ 

পঞ্চ ভাই পাণ্ডব পাঞ্চালী সঙহিত। 

বহু দ্বি্পণ আর খোম্য পুরোহিত ॥ 

সতারে চাহিয়া বলে ধর্ের তনয়। 

সমে জান পূর্বে যাহা করিল নির্ণর ॥ 

দ্বাদশ বল দেন *** | 

অজ্ঞাতে বকিব কৃষ্ণা পঞ্চ সহোদর ॥ 

বৎসরেক মধ্যে যদি বিদিত হইব । 

পুনরপি দ্বাদশ বৎসর বনে যাব । 


৬5. সাহিত্য-পরিবং-পত্রিকা ' [১ম লখ্য। 


ইহার উচিত ভাই করছ বিধান। 

বৎনয়েক অজ্ঞাতে বঞ্চিব কোন স্থান ॥ 
ভিতা_ 

কাশীযাহ হাস কহে পাঁচালি গ্রবন্ধে | 

লাধুঙ্গন পীয়ে মধু মনের আনন্দে ৭. 
রা | 

নানা অলঙ্কারে বর কল] ৰিভূযিল। 

ঝোছিশী চজ্মা যেন একঅ হিলিল ॥ 


নানা বর্ণে নানা দান মত্তরাজ। কৈল । 


পাওবের উদয় শুনয়ে যেই জন। 

সর্ব হুশ তয়ে সেই ব্যাসের বচন ॥ 

সেই কথা কহি আমি পাচালীর মত । 

এত দূতে বিরাট পর্কা হইল সমাধ ॥ 
জখ। দ্বিষ্টং [ ইত্যাদি ]। লিখিতং প্ৰীনন্দৰতুলাল 
মিত্র সাং...পরগনে লরিফাবাঘ সন ১১৭৬ লাল 
তারিখ ৩১ জৈঠী। 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
দ্ধিষষ্টিতম বাখিক অধিবেশনে বিদায়ী সভাপতির ভাষণ 
শ্রীসজনীকান্ত দাস 


আমি আজ যোগ্যতর ব্যক্তির হাতে আমার উপর পরিষৎ কর্তৃক শুত্ত দায়িত্বভার 
দিবার সুযোগ পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। বিগত ত্রিশ বৎসর কাল পরিষদের সভ্য থাকিয়া 
যথাসাধ্য সেবা করিয়াছি। যত দিন জীবিত থাকিব এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত না 
হই ইহাই প্রার্থনা। 

পর পর অল্পদিনের ব্যবধানে আচার্য যোঁগেশচন্দ্র রায় ও আমাদের প্রিয় রাজ্যপাল 
ভর হরেজ্কুমার মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে পরিষদের অপূরণীয় ক্ষতি হুইয়াছে। আচার্য 
যোগেশচন্্র ১৩*২ বঙ্গা্ হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সাধারণ সদন্ত হইতে বিশি 
সদগ্তক্ূপে পরিষদের সহিত যুক্ত ছিলেন, তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতিত্বও করিয়াছেন । 
কিন্তু ইহাই বড় কথা নর-_দীর্ঘ বাষতি বৎসর পরিষখ-পত্িকায় তিনি আন-বিজান-সাহিত্যের 
নানা প্রসঙ্গ তুলিয়া ও সুচিন্তিত মত প্রকাশ করিয়া বাংলা দেশের জানভাগারকে সমৃদ্ধ 


" করিয়াছেন, ইহাই ্মরণ করিবার কথা'। তাহার অদম্য কর্মশক্তি অতুলনীয় পরিষৎ- 


প্রীতির সহিত যুক্ত হইক্কা তাহাকে পরিষদের বিশিষ্টতম সদশ্তের গৌরব দান করিয়াছে । 
তাহার মৃঙ্গযবান গবেষণার সর্বশেষ গ্রন্থ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল? ১৩৬১ বঙ্গাব্দের 
চৈত্র হাসে পরিষৎ কতৃক প্রকাশিত হইয়াছে । ছুঃখের বিষয়, ১৩১৫ হইতে ১৩২২ বঙ্গাব্দ 
পরিযৎ-কতৃক ছুই ভাগ সাত খণ্ডে প্রকাশিত তাঁহার বিরাট গ্রন্থ “বাঙ্গালা ভাবা আজ 
ছু'্রাপ্য । তিনি ইহার ব্যাকরণ ও অভিধান অংশ পরিবর্ধিত ও পরিমান্জিত করিয়াছিশেন। 
এই পুস্তক প্রকাশ বিপুল ব্যয়সাধ্য কাঁজ জানিয়া পরিষৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে 
অর্থনাহাব্যের অন্ত আবেদন জাঁনাইয়াছিলেন ) কিন্তু সরকার অন্তবিধ কাজকে গুরুতর মনে 
করায় পরিষদের আবেদন গ্রাহ হয় নাই। আশঙ্কা হয়, অচিরাৎ মুক্সিত না হইলে আচার্য 
রায়ের সমগ্র জীবনের সাধনা ধীরে ধীরে কীটঘই ও বিনষ্ট হইয়া বাইবে। যাহ! হউক, 
আমর] হদি তাহার আদর্শকে সন্মুখে রাখিয়া কাজে অগ্রসর হইতে পারি, তবেই বাংলা 
দেশে তাহার আবির্ভাব এবং পরিষদের সহিত তাহার হ্যধিকযি বৎসরের সংযোগ 
সার্থক হইবে। 

ভক্টর হরেন্দ্কুমার মুখোপাধ্যায় আজীবন পরিষন্গের শুভাহধ্যায়ী ছিলেন, প্রাক্রাজ্যপাল- 
যুগে তিনি পরিষদ্-সন্দিরে যাতায়াত করিয়া কর্মীদিগকে উপদেশ দিতেন । 

আমরা বারংবার বণিয়াছি, পরিষদের আসল গৌরব ইহার পুথিশালা, গ্রস্থশীলা ও 
বাছুঘর এবং ইহার পত্রিকা ও গ্রন্থপ্রকাশ বিতাগ। পরিবঙ্গের সংগ্রহশালায় অমূল্য সম্পত্তি 
রক্ষিত আছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজিও অর্থাভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এগুলির 


৬২ সাহিত্য-পরিষৎ-পক্জিক! [১ম সংখ্য! 


তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ সম্ভব ছয় নাই। সরকারের নিকট পরিষন্গের আবেছন বার বার 
নিক্ষল হইয়াছে । জখচ তালিকা ব্যতিরেকে এগুলি কি গরেষকেরা, কি সাধারণ দেশবাসী 
কেহই বধাষথ কাজে লাগাঁইতে পারেন না। এই ভাবে চলিলে সমসত্তই বরবাদ হইবার 
আশঙ্কা আছে। আশা করি, কেন্ত্রীর সরকার ও রাজ্য-সরকারের দৃষ্টি অবিলম্বে এদিকে 
আকৃষ্ট হইবে। 

পরিষদের পত্রিকা ও প্রশ্থপ্রকাশেক কাজ অব্যাহত আছে। এ বিষয়ে বিগত বাট 
বৎসরের ইতিহাল অতিশয় গৌরবনয়। যে সকল গ্রন্থ আজ পণ্ডিতসমাজে বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্য গঠনের মৌলিক উপাদানকূপে স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই পরিষৎ প্রকাশ 
করিয়াছেন। এই যংসরও বাংলা-সাহিত্যে অতিশয় মূল্যবান এখন পর্যন্ত অমৃজ্রিত রাম 
কবিচন্জের ‘শিবায়ন’ প্রকাশ করিয়া পরিষৎ সমগ্র দেশের কৃতজতাভাজন হইয়াছেন। 
আরও একখানি ছুপ্রাপ্য পুথি মুকুদ্দ কবিচজ্-কৃত 'বাশুলীমঙ্গলা অচিরকাল মধ্যে 
প্রকাশিত'হইবে। 

বাংলা ক্লাসিকৃদ পর্যায়ের যাবতীয় গ্রন্থ ও -প্রস্থাবলী পরিষদ একে একে প্রকাশ 
করিতেছেন। এই বৎসর তাহারা কবিবর অক্ষয়কুমার বড়ালের সমগ্র কাব্য প্রকাশ 
করিলেন । অক্ষর-গ্রস্থাবলীর “বিবিধ খণ্ড এতদিন গ্রন্থাকারে বাহির হয় নাই। বাংলা- 
লাছিত্যে ইহা অপূর্ব সংযোজন | এভস্যতীত রামেজন্ন্বরের এবাবৎ-পুত্তকাঁকাবে- 
অগ্রকাশিত ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধাবলীর সংগ্রহ -রামেম্রন্ম্্রপ্রস্থাবলীর অস্ততূ ক্র ‘বিবিধ’ 
খণ্ডের মুত্রপ বহুদূর অপ্রদর হইয়াছে। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রুপা মন্দির-সংস্কার নিশ্পন্ন হইয়াছে। এখন সংগ্রহশালাপ্তলির আহু 
তালিকা প্রস্ত করিয়া পরিষদ্-মন্দিরকে গবেষক ও সাহিত্যা-রসিকদের তীর্ঘক্ষেত্রে পরিণত 
করার কাছ বাকি। এখানেই পরিষদ্ধের পি । বহির্দেহ-সংদ্ষার এই হৃৎপিণ্ডের কাজ 
অব্যাহত রাখার অন্তই প্রয়োজন । হৎপিপ্ডই বদি অচল ছইল, সন্দির-সংস্কার বাহুল্যহাত্র। 

- পরিশেষে আসার নিবেছন এই বে, পরিষৎংকে আবার সাহিত্যিক ও পাহিত্যরসিকছের 
নিয়মিত হিলনক্ষেত্রে-পরিশত করিতে না পারিলে হৃৎপিতের কাজ হ্থনিয়মিত হইবে না। 
বামেআরতুন্দর ও ব্যোমকেশ মুস্তফী, অমৃল্যচরণ বিভ্ভাভূষণ ও নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত এবং সর্বশেষ 
অজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাসকমল সিংহের সহায়তায় নির্মিত উপস্থিতি স্বারা পরিষৎকে 
সকলের )আকর্ষখীয় করিয়াছিলেন।. কর্ষাদের অন্ত নানাবিধ কাজের চাপে সেই সধুচক্র আজ 
ভাত্তিয়া গিরাছে। ফলে পরিষদের দুর্দশা ঘটিয়াছে। পরিষদের চাঁতামাকের ব্যয় বাড়াইয়া এই 
দৈনন্দিন মজলিস পুনস্থোপিত করা প্রয্নোজন। অথবা বাহিরের যে কোনও জিজান্ত 
আসিলে হুইদগ্ডের দন্ত যেন আশ্রয় পান, তাহাদের উত্তর দিবার উপযূক্ত লোক 
যেন কেহু-না কেহ সর্বদা হাজির থাকেন। আমার এই অনুরোধ আপাত দৃষ্টিতে হাশ্তকর সনে 
হইতে পারে; কিন্তু আমার সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়া বাংলা ছেশ এবং বিশেষ করিয়া 
এখানকার রূপিকসমার্জকে যতটুকু বুবিযাছি তাহাতে জোরের সঙ্গেই বলিতে পারি, চিলাচাল! 
ছাত-পাঁছড়ানো আরামের আশ্রয় এবং আড্ডার আকর্ষণ না হইলে বাংলা ছেশে অন্তত 
কোনও অবৈতনিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান চলিবে ন!। 

তথাপি ব্যক্তিগত চেষ্টায় ও ত্যাগন্বীকারের দ্বারা আমার সহকর্মীরা নানা প্রতিকুল 
অবস্থার মধ্যেও পর্িবৎকে গিয়াইয়! রাখির়াছেন'। তাহাদের সকলকে আত্মরিক কৃতজ্ঞতা 
15775555558 
০০০ সঙ্গলার 


হা | পপি ১ 


॥ দ্বিষষ্টিতম বাধিক কার্ধবিবরণ ॥ 

শোক-সংবাদ 

পরিষদের বিগত বার্ষিক] অধিবেশন এই আশ্বিন, ১৩৬২ তারিখে অচ্ষ্িত হয়। সেই 
দিন হইতে আজ ২০শে শ্রাবণ, ১৩৬৩ পর্যস্ত যে সকল শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত, খ্যাতনামা সাহিত্যাসেবী 
ও হিতৈষী বন্ধুবর্গকে হারাইস্াছি, সর্বপ্রথমে তাহাদের অবিনশ্বর আত্মার প্রতি আত্তবিক 
শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া তাহাদের শোকপম্বপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আমাদের অকৃত্রিম 
সহাহতৃতি জ্ঞাপন করিতেছি । 

প্রথমেই যে ছুই জন অনীবীব মৃত্যুতে বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতের অপূরণীয় ক্ষতি 
হইয়াছে, তাহাদের স্মরণ করি-_ইহার! হইলেন পরিষদের অন্ততস বিশিষ্ট সদ আচার্য 
যোগেশচজ্জ রায় বিস্তানিধি ও আজীবন-সদস্ত বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক ডঃ সেধনাদ সাহা। 

ইহা ছাড়া, অধ্যাপক স্থখীরকুমার দাসগুথ, অধ্যক্ষ ক্ষেত্রপাল দাস ঘোষ, ভূপর্ধটক 
রামনাখ বিশ্বাস, মিউনিপিপ্যাল গেজেটের সম্পাদক সন্ভোষকুমার চট্টোপাধ্যায়, উপেজ্জনাথ 
ঘাস, গোঁহিন্দচন্ ঘোষ ও শশান্কশেধর সিংহ পরলোক গমন করিয়াছেন । 

বিগত এক বৎসরের মধ্যে বিশ্বভারতীর উপাচার্য, আমাদের প্রাক্তন সদ্ত প্রবোধচজ্দর 
বাগচী, সাহিত্যিক স্থরেন্্নাধ গঙ্গোপাধ্যায়, পতিত গুরুপদ হালদার, আমাদের অন্তত 
হিতৈষী বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও কুষার অক্ণচন্্র সিংহ লোকান্তরিত হইয়াছেন। 
সম্প্রতি আর একটি নিদারুণ শোকবার্ডা আপিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হরেআকুমার 
সুখোপাধ্যার অকসন্রাৎ ইহলীলা! সংবরণ করিয়াছেল। আমরা শোকবিমৃচ চিত্তে তাহার 
আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছি । 


আনন্দ-সংবাদ 

ইহা পরম আনন্দের বিষয় যে, মৃত্যুর মাত্র সাড়ে তিন সাস কাল পূর্বে কলিকাতা 
বিশ্ববিস্তালয় আচার্য যোগেশচজ্জ বায় বিস্তানিধিকে অনরারি 'ভক্টর অব লিটারেচার’ উপাধিতে 
ভূষিত করিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় পরিষদের সভাপতি 
আসজনীকাস্ত দাসকে সরোজিনী পদক ও সহকারী সভাপতি জীউপেন্্রনাথ পঞজজোপাধ্যারকে 
ভ্রগত্তারিণী শ্বর্পপঙ্ছক প্রদান করিয়াছেন । ইহ! ছাড়া পরিষৎ-সদন্ত প্রীবিনয় ঘোষ ১৯৫৬ 
সালের জন্ত কলিকাত] বিশ্ববিস্তালয়ে ‘বিস্তাসাগর বক্তা’ নিরাচিত হইম্সাছেন। পরিষদের 
কাধনির্বা্ক লমিতির অন্ভতম সদশ্ত শ্রীমনোজ্ বুকে ছিল্পী বিশ্ববিস্তালয় নরলিং দাস 
পুরস্কার প্রদান কনিয়াছেন। 
বান্ধব ও সদনত - 

. ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ হইতে ৩*শে চৈত্র পর্যন্ত পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সশ্তগণের 
পরিচয় ও সংখ্যা নিম্নক্ুপ £ | 








৬৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক' 

বান্ধব? রাজা শরনরপিংহ মন্পদেব বাছাছ্র । 

বিশিই-সদস্ত £ যোগেশচঞজ রায় বিভভানিধি (মৃত্যু, ১৩ই শ্রাবন, ১৩৬৩), শ্রীধছুনাথ 
সরকার ও প্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । - 
- আলীবন-সদক্ত £ (১). প্রীকিরণচজজ দত, (২) শ্রীবিযলাচরণ লাহা, (৩) 
শীনরেন্রনাখ লাহা, (৪). ভ্রীসত্যচন্রণ লাছা, (€.) শ্রীনতীশচত্্র বনু, (৬) শ্রীনেশীচাদ 
পাণ্ডে (৭) শ্রীহরিহর শেঠ, (৮) ' মেষলাঙ সাহা! (মৃত্যু, ওরা ফাল্গুন, ১৩৬২) (৯) 
শ্রীলীলামোহন সিংহ বাস, (১) শ্রগ্রশাস্তকৃমার সিংহ, (১১) শ্রীসমীয়েন্সনাখ লিংহরায়, 
(১২) ঞীরধুবীর লিং, (১৩) আীহ্বিণকুমার বস্তু, (১৪) জীবীশাপাশি দেবী, (১৫) 
প্রীমুারিযোহন হাইতি, (১৬) শ্রনজিয়লাল সুখোপাধ্যার, (১৭) রাজা শ্ীধীরেজনারায়ণ 
রায়, (১৮) এতগনমোহন চট্টোপাধ্যায়, (১৯) প্রইআভ্যণ বিদ্‌, (২*) ্রতিদ্িবেশ 
যত, (২১) শ্রীঙগন্জাথ কোলে, (২২) শ্ৰসহিসচজ্জ হোষ, (২৩) প্রিগ্িতেজ্জনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, (২৪) শ্ীসত্যপ্রসন্ন সেন, (২৫) শ্রীহরপ্রলন্ন সেন, (২৬), শ্রীসদনীকান্ত 
দাস, (২৭) শ্ীনির্শলকুমার বন্ধ, (২৮) প্রীত্ধাকান্ত দে, (২৯) প্রীবিডূকূষণ চৌধুরী, 
(৩০) শ্রীঅঞিত বসু, (৩১) জখনিলকুষার রায় চৌধুরী । 

জষ্টবা £ 488 
সম্পদ গ্রহণ করিয়াছেন ই 

অধ্যাপক-সমশ্ঠ £ বর্ষশেষে » জন । 

- লহায়ক-সদশ্ত £ বর্ষশেষে ৭ জন। 

লাধরশ-সমশ্ত £ 'কলিকাভাবানী ৭৮ জন ও মফ:খলবাসী ৪৮ জন-_মোটি ৭৫৪ জন । 

সর্ববিধ সন্ত ও বান্ধবের মিলিত সংখ্যা ৯*৩। 

আলোচ্য বর্ষে আমরা ১৭৯ অন নূতন লাধারণ-সানত লাত করিাছি, ভধ্য ং জন 
অফ’ স্বল-সদম্য । এহ তাহ এক বিশ বিবরশ নিয়ে 
প্রদত্ত হইল__. 

১৩৬১ বঙ্গাব্দের প্রারস্ভে মোট- সাধারণ লৱ্তসংখ্যা ৯৯৪ 


৬ AT ME ol এ, . 
১৩৬১ বঙ্গাব্ে সারা বসকে নানা কারণে সদশ্ত-সংখ্যা হাস ১৫৮ 
১৩৬২ * ” ” * ১৭৬ 
১৬৬১ বঙ্গাব্দে সারা বৎসরে নৃত্তন সদ্বস্ত লাভত ২২৪ 

ISU. ৮ আও 
১৩৯১ বঙ্গাব্দের বর্শেষে মোট সাধারণ-সদ্বস্ত ৭৬০ 
১৩৬২ i রি ” * — ৫ 


REEMA TE EE CET ET 
সমস্তাগম অনেক কম হইয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত বেশী সমন্তকে আমরা হারাইয়াছি। 


ছ্থিষষ্টিতম বা্ধিক কার্ধ্যবিবরণ ৬ 
আলোচ্য বর্ষে আমরা ১৭৬ জন সদস্যকে হারাইয়াছি। তন্মধ্যে * জন মৃত, ১২০ জনের চাদ! 
দীর্ঘকাল বাকি খাকায় নিয়সামুলারে তাহাদের নাম সাশ্তপদ হইতে অপসারিত করা হইয়াছে, 
১ জন সাধারণ-সদ্ঠপদ ত্যাগ করিয়া আজীবন-সঘশ্তশ্রেশীভূক্ত হইয়াছেন এবং ৪৮ জন 
পদত্যাগ করিয়াছেন । পদত্যাগকারিপশের মধ্যে বাসস্থান পরিবর্তনের জন্ত ৯ জন, 
সময়াভাবের অন্ত ৬ জন, যাতায়াতের অসুবিধার জন্ত ৮ জন, পছন্দমত বইয়ের অভাবের 
অন্ত ১ জন, অনিবার্য কাবণে ৬ আন, নানা অসুবিধার অন্ত ৬ জন ও কারণ না জানাই! ১২ জন 
পদত্যাগ করেন। 
৷ কর্মাধ্যক্ষ। 

সভাপতি : ভনজনীকান্ত দাস। সহকারী সভাপতি : শীউপেজ্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 
শীতারাশক্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদীনেশচজ্জ তষ্রাচার্ধ, শীনরেজ্জ দেব, শ্ীবলাইটাদ মুখোপাধ্যায়, 
শ্বীফহুনাথ সরকার, শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শীহৃঈীলকুষার দে। সম্পাদক : শ্ীনির্মল- 
কুমার বস্থ। সহকারী সম্পাদক : শুকুমারেশ ঘোষ, জীপূর্ণচন্্র মুখোপাধ্যায়, শীপ্রবোধকুমার 
দাস, প্রীমনোরপ্রন গুধ। সংগ্রহশালাধ্যক্ষ £ প্ীজ্যোতিবচন্র ঘোষ। গ্রন্থাপারাধ্যক্ষ : 
প্রঅনাথবন্ু দত্ত। পত্রিকাধ্যক্ষ £ শীত্রিদিবনাথ রার। পুখিশালাধ্যক্ষ : শীম্ববলচজ্জ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । কোবাধ্যক্ষ £ শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ। 

কার্নির্বাহক-মিতি : (সনবস্তগপের পক্ষে) জীমতুল দেন, জীন্দান্ততোষ ভট্টাচার্ধ, 
জীকামিনীকুমার কর রায়, শ্রীগোপালচন্্র ভট্টাচার্য, শ্রীচপলাকাস্ত ভট্টাচার্য, শ্র্রপদীশ ভট্টাচার্য, 
শীজপর্লাখ গঙ্গোপাধ্যায়, শীদেবপ্রসা্ ঘোষ, পজ্রীনরেজ্জনাথ বস্তু, শীপরেশচঙ্দর দেনগ্ুপ্ত, 
জীপুলিনবিহারী সেন, আীগ্রবোধকুমার ঘোষ, শ্রবিজ্নবিহারী ভট্টাচার্য, শ্রীমনোজ বস, 
শ্রীসন্মখনাঁথ সান্তাল, শ্রীশৈলেম্ত্রকুফ লাহা, শ্রীন্ধাকর চট্টোপাধ্যাষ, শরীমূরেশচজ্জ দাস, শ্রীহ্স্মল 
রায়, শ্ীসোজেজচন্্র নন্দী । রা 

শাঁখা-পরিবৎসমূছের পক্ষে : শ্রীঅতুল্যচরণ দে (নৈহাটী শাধা), শ্ীচিত্তরপ্ন রায় 
( মেদ্বিনীপুর শাখা), শীষাপিকলাল সিংহ (বিষ্ণুপুর শাখা), শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় 
( উত্তরপাড়া শাখা )। 

পৌরসভার প্রতিনিধি: শ্রীইন্নুভূযণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 


পরিষদের উল্লেখযোগ্য কর্মসমূছের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

(ক) সুচারুর্ূপে বিভিন্ন কার্য পরিচালনার অন্ত সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, 
সংগ্রহশালা, গ্রস্থগার, আয়-ব্যয়, ছাপাখানা, চিত্র-নির্বাচন, সম্পত্তি সংরক্ষণ ও গ্রন্থপ্রকাশক 
শাখা-সমিতি গঠিত হুইয়াছিল। ইহার মধ্যে ইতিহাস-শাখা-লমিতির উদ্ভোগে ভারতবর্ষের 
ইতিহাস সম্বন্ধে এক বক্তৃতামালার আয়োজন করা হুইয়াছিল। অন্বান্ত শাধা-সমিতির মধ্যে 
আয়-ব্যয় সমিতিব অধিবেশন নিয়মিতভাবে হইয়াছে এবং সংগ্রহশালা, গ্রন্থাগার ও ছাঁপাখানা 
সমিতির সভ্যগণ সময়ে সময়ে মিলিত হইয়াছেন। অপরাপর সমিতির কোন অধিবেশন হয় 
নাই । ইহ! ছাড়া নিয়মাবলী সংশোধন শাখা-দমিতি তাহাদের কাছ প্রায় সমাধ করিয়াছেন। 

র্‌ 


৬ _ সীহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 

(খ) নিরমাবলী সংশোধন শাখা-সমিতির উদ্ভোগে নৃতন স্কাস গঠনের কাৰ্য্য চলিতেছে। 
এই কার্ধে আইন পীপ্রতাপচজ্জ চক্র ও শ্রীবৃন্দাহনচজ্র সিংহ বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। 

(গ) ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের কার্ধনির্বান্ক-দঙ্গিতিতে নির্বাচনের ঝন্ত মতি-গণনার কার্ষে 
প্রঅমিহলাল মুখোপাধ্যায়, শ্ীভোলানাখ চক্রবর্তী, শ্রীরধীজনাথ বহ ও শীছেসরঞ্জন বসু 
সহায়ত! করেন। 

(ঘ) ১৩৬২ বঙ্গাব্দের হিসাব পরীক্ষার কার্য শ্রীউপেন্্রমোহন চৌধুরী ও শ্রীবলাইটার 
কুত্র সনায়তায় ক্রুত সমাপ্ত হুইয়াছে। পরিষদের পক্ষ হইতে ইহাদের আস্তরিক কৃতক্জতা 
আপন করিতেছি। 

(৩) আলোচ্য বর্ষে সিডির জানি জনিত 2 
প্রেরিত হন: 

১।. কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয় : 

লীল! পুরস্কার সমিতি--প্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ। 
সরোজিনী পদক সমিতি শ্রীসজনীকাস্ত দাস। 
বিস্ভাসাগর বক্তৃতা সহ্বিতি-_প্রীচপলাকাস্ত ভট্টাচার্য । 
শরৎচন্দ্র বক্তৃতা সহ্গিতি-_ জীনরেন্্রনাথ ব্ু। 

ভূষনষোছিনী দাসী পদক সমিতি প্রিনির্মলক্ষার বসু । 

২। নৃতত্ববিভাগে ইউনেস্কো সেমিনার শ্রীবিনয় ঘোব। 

৩। Linguistic Society : শীন্নীতিকুমার চট্টাপাধ্যায়। 

৪। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস £ শীজিদিবনাখ রার। | 

€। মহারাষ্ট্র সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশন : শীষতুনাথ সরকার ও শ্রীমুধাকর 
চট্টোপাধ্যায় । | 

৬। বিুপুর শীখা-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন £ শ্রীদনাখবন্ধু দত্ত। 

প্রীশনাখবন্ধু হত বিষ্ণুপুর শাখা-পরিষদের বাধিক অধিবেশনে যোগদানাস্তে সেই বিষয়ে 
পরিবছে এক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। 

(চ) পরিষদে সংগৃহীত হুশ্প্রাপ্য গ্রস্থাবলী ও সংগ্রহ্শালার জব্যাদি নিম্নলিখিত প্রদর্শনীতে 
প্রেরিত হয় : 

১। ১৩৬২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ নাসে রবীন্ত্রদধাহ উপলক্ষ্যে শাস্তিনিকেভনে অনুঠিত 
প্রদশনী। .. - 

২। বর উজান 

৩। যাজাজে নিখিল তারত বঙ্গসাহ্িত্য-সন্দেলন উপলক্ষ্যে প্রদর্শনী | - | 

'(ছ) আগামী নভেম্বর বাসে দিল্লীতে সাহিত্য আকাদমীর উদ্ভোগে যে সর্বভারতীয় 
ভাষার পুস্তক-প্রদর্শনী অচৃষ্ঠিত হইবে, তাহা বাংলা ভাষাঁবিভাগের দায়িত্ব পরিষদের উপর 
স্বত্ত হইয়াছে । এ বিষয়ে ব্যবস্থা করা হইতেছে। 


দ্বিষট্টিতম-বাখিক কার্ধ্যবিবরণ | ৬৭ 

(ভজ) সরকারী ভাষা কমিশনের নিকট পরিষদের পক্ষ হইতে শরষতুনাথ সরকার ও 
সম্পাদক গ্রীনির্মলকুষার বস্তু সাক্ষ্য দান করেন। 

(ঝ) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রকফেলার ফাউণ্ডেশন পরিষদের সাধ্যমে পরিষৎ সদস্য 
প্রশিবনারায়ণ রায়কে বৃত্তি দিয়াছেন। জীযুদ্ রায় বর্তমানে পরিষদে বিংশ শতকের বাংলা 
সংস্কৃতি? বিষয়ে গবেহণারত রংিয়াছেন। 

(ঞ) পরিষদের প্রবীণ সন্ত শ্হরিদাদ দিদ্ধাস্তবাগীশ ও সাহিত্যিক জীউপেজ্রনাথ 
গন্ধোপাধ্যায়কে পরিষদের পক্ষ হইতে সন্ব্ধনা জ্ঞাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। 

(ট) পরিষৎ এবং পি. ই. এন.এর উদ্ভোগে যুক্ততাবে পেনসেলভানিয়! বিশ্ববিস্তালয়ের 
অধ্যাপক আরনেস্ট বেশ্ীরকে চা পানে আপ্যায়িত করা হয়। 

(ঠ) বিগত ডিসেম্বর মাসে ভারত-দরকার-নিযুক্ত Expert Museum Hurvey 
০00701869র লদ্বম্তগণ পরিষদের সংগ্রহশালা পরিদর্শন কয়েন। পরিষদের পক্ষ হইতে উক্ত 

কমিটির নিকট পরিষং-সংগ্রহশালার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও তৎসংকরান্ত ব্যয় 
সম্বন্ধে এক স্মারকলিপি পেশ করা হ্য়। 

(ড) ভিরেৎনাম হইতে আগত তুই জন দাছিত্যিক পরিষদ দর্শন করেন 

(ঢ) চীন-ভারত সংস্কতি-সংঘের উদ্ভোগে রদেশ-ডবনে চীন হইতে আগত সাংস্কৃতিক 
প্রতিনিধিবর্গকে সংবর্ধনা করা হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রতিনিধিবর্গ পরিষদের সংগ্রহশালা 
পরিদর্শন করেন। 

(পণ) গীতবিতান শিক্ষায়তনকে বাধিক অধিবেশনের জন্ত ও অআনন্দষন্দিরের বুদ্ধ 
জয়ন্তীর জন্ত এক একদিন রমেশ-ভবনের বক্তৃতা-পৃহটি ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়। 

(ত) বাংল! লিপিসংস্কারের বিষয় আলোচনা ও অভিমত প্রকাশের জন্ভ একটি 
বিশেবজ্ঞ-সমিতি গঠনের ব্যবস্থা করা হইতেছে । 

(থ) সংগ্রহশালার ব্যাধি যথাসম্ভব গুঁছাইয়া রাখা হইছে । এই ভ্রব্যাদির একটি 
তালিকাও প্ৰস্তত হইতেছে । রমেশ-ভবনের দ্বিতলে একটি কক্ষে চিত্রাদি ও ববীন্দর-সংগ্রহের 
ক্রব্যাি বাধা হুইয়াছে। স্থানাভাববশত; এখনও বছ সাহিত্যিকের চিত্র সাজাইয়া রাখ! 
যায় নাই। 

(দ) পরিষদ্ভবনের দ্বিতলে একটি কক্ষে কাঠের র্যাক প্রস্তুত করাইয়া অতিরিক্ত 
পুস্তকাদি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। 

(ধ) কার্ষের সুবিধার জন্তু পরিষদে একটি বাংলা টাইপরাইটাঁর যন্ত্র ক্রয় করা 
হুইয়াছে। ্‌ 

(ন) উপযুক্ত অর্থের অভাববশতঃ পরিবদ্্রস্থাগারের গ্রন্থতালিকা প্রত্বতের কাজ 
অত্যন্ত মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছে। 


৬৮. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


অধিবেশন 

আলোচ্য বর্ষে কার্ধনির্বাহক-সমিতির একাদশটি অধিবেশন ব্যতীত নি়্লিখিত মাসিক ও 
বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল: 

১। ৬১তম বার্ষিক অধিবেশন-_-"ই আশ্বিন, ১৩৯২। ২। ৬২তম প্রতিষ্ঠা উৎসব 
৭ই আশ্বিন, ১৩৬২। ৩। প্রথম মাসিক অধিবেশন-_-১৪ই আশ্বিন, ১৩৬২1 ৪। দ্বিতীয় 
মালিক অধিবেশন-_-১*ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ । €। তৃতীয় মানিক অধিবেশন--২৪শে 
অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ । ৬| চতুর্থ মালিক অধিবেশন--২৯শে পৌষ, ১৩৬২ ৭। পঞ্চম, 
মাসিক অধিবেশন-_২৮শে মাধ, ১০৬২ । ৮। বষ্ঠ মালিক অধিবেশন--২৭শে চৈত্র, ১৩৬২। 
21 প্রজরাতের অন্থির ও স্থাপত্য’ বিষয়ে চিত্র সহযোগে বক্তৃতা--প্রীনির্মলকুমার বস্তু, 
---১*ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ । ১০। “ভারতেবুকরেকটি ধাধাবর জাতি’ বিষরে চিত্র সহযোগে 
বক্তৃতা-ঞ্জিনির্লকুমার যস্থ-_২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ । ১১। “মহারাষ্ট্র সাহিত্য’ বিষয়ে 
হিন্দিতে বক্তৃতা প্রীগ্রভাকর সাচোয়ে_ ১লা পৌষ, ১৩৬২ । ১২। বাংলার অক্ষর সংস্কার” 
বিষয়ে বক্তৃতা_-শ্রীপান্নালাল দে,_২৮শে মাঘ, ১৩৬২ । 

এঁতিহাসিক বক্তৃতামালা! : 

ক) ভারতবর্ষের ইতিহাসের পর্যালোচনা প্রীহরেজনাথ সেন, ১৯শে ফাস্ধন, ১৩৬২, 
(খ) প্রাচীন তারতের রাজনৈতিক ইতিহাস- প্রগোলাপচন্দ্র রার চৌধুরী, ২* ফাল্গুন, 
১৩৬২, (গ) প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস- ঞ্রনীছাররফল রায়, 
২১শে ফাস্ধন, ১৩৬২, (খ) প্রাচীন ভারতের শিল্প-_শীপরসীকুমার সরস্বতী, ২৭শে ফাদ্ধন, 
১৩৬২, (ও) মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক 'ইতিহাস- পরীহুরেজ্রনাথ সেন, ৪ঠ1 চৈত্র, 
১৩৬২, (5) সধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস- ঞীহৃকুমার রায়, ১*ই 
চৈত্ঞ, ১৩৬২, (ছ) অধ্যবুগীর ভারতবর্ষের শিল্প- ঞ্ীকল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৭ই চে্র, ১৩৬২, 
(জ) শিখধর্ষের ইতিহাস-জইন্দৃভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯শে চৈত্র, ১৩৬২ । (ব) সারাঠার্দিগের 
ইতিছাঁস_ পীপ্রতৃলচ্জ ও, ২৪শে চৈত্র, ১৩৬২। (এ) রাজপুতদিগের ইতিহাস-_ 
জীবিমল দত, ২৫শে চৈত্র, ১৩৬২ (উ) আধুনিক যুগের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ইতিহাস 
জীনরেজকৃফ সিংহ, ২রা বৈশাখ, ১৩৬৩। (১) আধুনিক যুগের সাংস্কৃতিক ইতিহাস_ 
শীমহলেশ ভ্রিপাঠী, ৮ই বৈশাখ, ১৩৬৩। (ড) বৃটিশ তারতের বৈদেশিক নীতি-_ জীঅনিলচ 
বন্দ্যোপাধ্যার। ১৫ই বৈশাখ, ১৩৬৩। (5) জাতীয়তা ও স্বাধীনতা আন্দোলন- ঞ্রমেশতজ্জ 
মভ্ুষগার, ১৬ই বৈশাখ, ১৩৬৩ । 

কবিবর মধুস্থদ্ন দত্তের স্থৃতিতর্পণ' উপলক্ষ্যে সমাধিক্ষেত্রে নবনির্সিত আবক্ষ মৃত্ঠিতে 
মাল্যদান, ১৫ই আঘাঢ়, ১৩৬৩। 
গ্রন্থাগার 

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে মোট 9৭খানি গ্রন্থ ক্রয় কর! হইয়াছে এবং ১১১খানি গ্রন্থ 
উপহার পাওয়া গিয়াছে। ইহার ফলে প্রশ্থাপারে মোট ১৫৮ধানি পুস্তক ও পত্রিকা 


্জ্ 


ছিষষ্টিতম বাধিক কার্যবিবরণ ৬৯ 


সংযোজিত হইয়াছে । ইহ] ছাড়া, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে “খানি দৈনিক 
সংবাদপত্র, ১১খানি সাথাহিক এবং ৩৭খানি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা নিম্নমিত পাওয়। 
যাইতেছে । 

আলোচ্য বর্ষে সর্বসমেত ২৫৬১৮ জন অর্থাৎ প্রত্যহ পড়ে ৯৪ জন পাঠাগারে গ্রন্থ ও 
সংবাদপত্াদি পাঠ করিয়াছেন। ২৪৫২. জন স্দন্ত ২৬৯২*খানি গ্রন্থ অর্থাৎ দৈনিক গড়ে 
৪৮ জন সদস্য ৭৯ খানি গ্রন্থ গৃহে পড়িবার অন্ত লইয়| পিয়াছেন। 

গবেষকর্দিগের আসনের ব্যবস্থাদির সুব্ধার চেষ্টা করা হইতেছে । তাহাদের জন্য 
নির্ধারিত স্থানে অধিক আলো! ও বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সঘস্তগণের 
সুবিধার্থে গ্রন্থাগারের পাঠবিভাগের সময় বর্ধিত করিয়া প্রত্যহ বেলা ২টা হইতে রাত্রি ৮টা 
পর্যন্ত খোলা রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 

১৮০০০ হইতে ২৬০০* সংখ্যক পর্যন্ত গ্রন্থ র্যাকে লাজানোর ব্যবস্থা! করা হইয়াছে। 


পুথিশাল। 


আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পুথিশালায় ২৩ধানি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে বাংলা 
পুথি ২*ধানা এবং সংস্কৃত পুথি ৩খানা। জীসৌম্যেন্কুমার গুপ্ত ৪ধানা, যোগেশচত্্র রায় 
ওখান! এবং শীমাখনলাল রায় চৌধুরী ২খানা পুথি উপহার দিয়াছেন। অবশিষ্ট ১৪খানা 
পুথি সঞ্চিত পত্ররাশি বাছিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে। এই ২৬খানি পুথি তালিকাভুক্ত হইয়া 
বর্ষশেষে পুধির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে__ 
বাংলা পুথি --৩৩১৭ 
সংস্কৃত পুথি --২৪৬৮ 
তিব্বতী পুথি-- ২৪৪ 
ফার্সী পুথি -_ ১৩ 
১৯৪২ 
আলোচ্য বর্ষে ৫৩২ হইতে ৬+* পর্যন্ত ১৩৯খানি বাংল! পুথির বিবরণ লিখিত এবং 
পরিষৎপত্রিকাঁয় তাহার কিয়দংশ মুক্ত হইয়াছে । এতত্্যতীত দন্ত এবং পবেবণাকাঁরী 
পণ্ডিতগণ ৪৫ধানি পুথি আলোচনা করিস্বাছেন। 





গ্রন্থ প্রকাশ 


(ক) সাধারণ-তহবিল হইতে অক্ষয়কুমার বড়ালেন গ্রস্থাবলী মুক্রণের কাজ্ চলিতেছে । 
এই গ্রস্থাবলীর এষা, প্রদীপ, শঙ্খ ও কনকাঞ্জলি প্রকাশিত হইয়াছে । এতত্থযতীত সীতার 
বনবাস, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ৬, ৭, ৯১ ১১, ১৮১ ১৯) ২১, ২৩, ২৭, ৪২১ ৪৬, ৪৯) 


“৯” ও ৭২ সংখ্যক গ্রন্থের পুনমুক্রণ হইস্সাছে। 





৭০ সাহ্ত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


প্শুভেন্দু সিংহ রায় ও প্রীৃবলচজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ‘বাশুলীসঙ্গল’-এর 
মুস্ত্রণ শেষ হইয়াছে। 

(খ) লালগোলা-তহ্বিলের অর্থে 'শ্ীকফ্ককীর্তন'এর পঞ্চম সংস্করণ এবং শ্রীদীনেশচজ 
ভট্টাচার্য ও. শ্রীাগুতোব ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় বামরু্* কবিচজ্জ-কৃত “শিবায়ন পুথি ' 
গ্রান্থাৰারে প্রকাশিত হইয়াছে। | 

(গ) বাড়প্রামরাজ-তহবিলের অর্থে রামনোহন প্রস্থাবলী বঠ খণ্ড, বঞ্ষিসচন্গের 
' কমলাকান্ভ, কপালকুগুলা, যুগলাজগুবীর়, প্যারীটাদ মিত্রের আলালের ঘরের হুলাঁল, সবুসুদ্রনের 
কষ্ককুমারী, পল্লাবতী, একেই কি বলে সভ্যতা, চতুর্দশপদী কবিভাবলী, বীরাঙ্গনা কাব্য, 
মায়া-কানন, ও হেক্টর বধ পুনমূজিত হুইয়াছে। 


দাহিত্য-পরিবঘ-পঞ্জিকা 

আলোচ্য বর্ষে এ পর্যন্ত পঞ্জিকার তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পৃষ্ঠা- 
সংখ্যা ২৩২। পডত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ বাহির হুইয়াছে, তাহার একটি বিবয্াহক্তুসিক 
' তালিকা দেওয়া হইল। বৈষ্ণব পদ্দাবলী--৩, ইতিহাস--", পুখির পরিচয় ইত্যাদি--৪, 
তন্তরাদ্ি--৩, বিবিধ_-৭। 


সংগ্রহশালার মৃত্তি ও প্রাচীন চিত্র ভালভাবে লাজাইয়! রাখিবার ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। 
রজেশ-ভবনের একতলার বারান্দা হইতে ভাকঘর স্থানাস্তরিত হওয়ায় দক্ষিণ দিকের ফটক 
খুলিয়া সংগ্রহশালায় প্রবেশের ব্যবস্থা করা হইতেছে। পরিষদে সংগৃহীত সাহিত্যিক ও 
বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের চিত্র সাজাইয়া রাখিবার জন্ত এক চিন্রনির্বাচন শাখা-সমিতি গঠন করা 
হইয়াছে । কিন্তু স্থানীভাববশতঃ: বনু চি এখনও গুদামজাত করিয়া রাখিতে হইয়াছে । 
কিছু কিছু প্রাচীন স্নানচিত্র ও রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত একখানি চিত বাধানে! হইয়াছে । 

আলোচ্য বর্ষে শীপুলিনবিহারী সেন প্রিয়ন্বরর দেবীর ১খানি ডায়েরী, শীনিদলকুমার বন্দ 
ধানের ও চাঁউলের তৈয়ারী ২গাছি মালা, শ্রীদীপক দত্ত চৌধুরী বাসবেন্্রনাথ ঠাকুরকত 
সরল! দেবী চৌধুরাণীর প্ল্যান্টারনিঙ্নিত আবক্ষমৃ্ি (কাঠের পাঁদপীঠ সহ ) ও ১৯*৪ সালে 
বোত্বাইতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রদর্শনীতে প্রাপ্ত ১টি পিতলের পদক, 
শ্রধরহ্রী সেন তিনটি পোড়ামাটির ফলক, শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় বাঁকুড়ার তৈরী পোড়া 
মাটির এটি অশ্বমূতি, শরীবিজয়ভূষণ ঘোবাল কেশব6জ্ সেনের একটি চিজ, এবং যোগেশচজ্ রায় 
বিদ্ভানিখি জ্যোতিষ গ্রন্থ বিষ্নক পুস্তকপন্তীর পাওুলিপি সংগ্রহশালায় দান করিয়াছেন। 

এতঙ্থ্যতীত জেদিনীপুর অঞ্চল হইতে দুইটি পট ও যাটির পুতুল সংগ্রহ কর! হইয়াছে । 
এই পট ছুইটির বিষয়ে পরিযং-পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। (৬২তঙ বর্ষ, ২য় 
সংখ্যা )। 


দ্বিষাষ্টিতম বা্ধিক কাধ্যবিবরণ ৭১ 
রমেশ-ভূবন 
বিগত ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬ তারিখে রমেশ-ভবনের দক্ষিণ দিকের বারান্দা হইতে 
সাহিত্য-পরিষদূ ডাকঘর স্থানান্তরিত হুইয়াছে। ইহার ফলে, রমেশভবন সম্পূর্ণভাবে 
পরিষদের আয়ত্তে আপিয়াছে । ভাকঘর থাকিবার দরুণ সমগ্র রঙ্গেশভবনের জন্ত যে পুর! ট্যাক্স 
পৌর প্রতিষ্ঠানকে দিতে হইতেছিল, ভাহা সকুব করাইবাঁর চেষ্টা চলিতেছে ৷ সরকারের 
নিকট হুইতে প্রয়োজনীষ নির্দেশনাষা সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে । এই বাবদ এতদিন আমরা 
বৎসরে ৬১৫২ টাকা করিয়া লোকসান দ্রিতেছি। ভাকঘরের অধিকৃত স্থানটিকে সংস্কৃত 
করিয়া ব্যবহারের উপযোগী করা হইতেছে । রুমেশ-ভবনের বক্তৃতাকক্ষটি সুসংস্কৃত হইবার 
ফলে অনেকগুলি বক্তৃতাসভাঁর আয়োজন করা সম্ভব হইয়াছেন 


ভুংস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার 

আলোচ্য বর্ষে উপরোক্ত ভাণ্ডার হইতে ছয় জনকে সারা বৎসর মাসিক ৬২ টাকা হিসাবে 
সাহায্য দেওয়া হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে ৫ জন সাহিত্যিকগপের বিধবা পত্নী ও ১ জন 
মহিলা সাহিত্যিক। এতঘ্যতীত দুই জন ছুস্থ সাহিত্যিক ও একজন সাহিত্যিকের কন্তাকে 
এককালীন সাহায্য ঘেওরা হইয়াছে। 

এই তাগ্ডারের অর্থ হইতে যে সদ পাওয়! যায়, তন্বার! ইহার ব্যয় সংকুলান হয় না। 
তাহার ফলে প্রত্যেক বৎসর অন্ত ভাণ্ডার হইতে খণ করিয়া সাহায্য দান চালু রাখিতে 
হুইতেছে। এই ধিষয়ে একটি স্থায়ী ব্যবস্থার কথা চিন্তা কর! হইতেছে। 


শাখা-পরিষৎ 

আলোচ্য বর্ষে কোন নৃত্তন শাখা স্থাপিত হয় নাই। তবে রাঁচিতে একটি শাখা-পরিষদ্‌ 
গঠনের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, নৈহাটি, শিলং ও গৌহাটি শাখার 
অধিবেশনাদিয় যথাযথ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বিষ্ণুপুর শাখার বাধিক অধিবেশনে মৃল- 
পরিষদের পক্ষ হইতে একজন প্রতিনিধি পিয়াছিলেন এবং তিনি উক্ত শাখার কার্য পরিদর্শন 
করিয়া সন্ধি প্রকাশ করিয়াছেন। বিষ্ণুপুর শাখা আলোচ্য বর্ষে আচার্য যোগেশচন্্র 
রায় বিষ্ভানিধির সপ্ঘনবতি জন্মতিথিতে সন্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছেন । উক্ত শাখা! বর্তমানে 
নিজম্ব ভবনের অন্ত অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। পরিযৎ-সম্পাদক শিলং ও গোঁহাটি শাখা 
পরিদর্শন করিয়া তাহাদের কার্ষে সস্তোহ প্রকাশ করেন। 


আিক সহায়ত! 


(ক) পরিষদ্ভবনের মেরামতের জন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার এককালীন দশ হাজাব টাকা 
দান করিয়াছেন । এতত্যতীত গীতবিতান শিক্ষাধতন সম্দির মেরামত তহবিলে ২০২ টাকা 
দান করিয়াছেন । 











দহ. - সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকী 

€খ) পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিষদের পত্রিকা প্রকাশের জন্তু ২**০২ টাকা ও প্রস্থ 
প্রকাশের জন্ত বাধিক লাহাধ্য ১২*০২ টাকা প্রদান করিয়াছেন। 
উপসংহার 

আপনাদের নিকট যে কার্ধবিবরণ উপস্থাপিত করিলাম, তাহ! আমাদের নিরবক্ছিত্ 


কৃতির তালিকা নয়। বাস্তব পক্ষে, আমাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সত্বেও কি ফি করিতে 


পারি নাই, এই বিবরঞীীতে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কেবল মৃত্যু- 
জনিত ক্ষতি নহে, সকল দিক্‌ দিয়াই প্রায় নৈরাশ্তের বৎসর গিয়াছে । আমরা গত তিন. 
বৎসর ধরিয়া বিভ্ভানিধি মহাশয়ের অতিধানটির পুনঃলম্পাছিত সংস্করণ প্রকাশের অন্ত মাত 
হশ হাজার টাকার অন্ত সরকারের নিকট বহারতা চাহিয়া আদিতেছি। কিন্তু সরকার 
এ বিষয়ে সচেষ্ট হওয়ার পূর্বেই বিভানিধি সহাশয় গত হুইলেন। 

বিগত বৎসরের নি 


_ অতিক্রান্ত হইয়া সিয়াছে। কিন্তু বহু আশা এখনও বাস্তব কপ পরি গ্রহ করে নাই। 


স্বাধীনতার পর নানা দিক্‌ হইতে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে । সমাজ- 
ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রতাব ক্রদশ:ই বিস্তৃত ছইতেছে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠানের পরিসর 
কমশঃই সংকুচিত হুইয়া আসিভেছে। রাষ্ট্র সক্রিত্তাযে এবং ক্রতগতিতে এ দায়িত্ব _ 
স্বীকার ,না করিলে, একক বা কোন গৌোষ্টবিশেষের প্রচেষ্টায় কোন প্রতিষ্ঠানের 
বাচিয়া থাকা অসম্ভব । সামাদের বিশ্বাস’ যে, সরকার এই বিষয়ে সচেতন ছইরা এই 
সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষা করিবেন। 

পরিষদের উন্নতিকল্পে যে সকল পরিকল্পনা ও তৎসংক্রান্ ব্যয়ের প্রস্তাব আমর! বার বার ' 
উল্লেখ করিয়াছি, তাহার প্রতি আর একবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 

(১) পরিযদ্গপ্রন্থাপারের অমূল্য গ্রশ্বনাজিয় কোন বৈজ্ঞানিক ক্যাটালগ আজ পর্যন্ত 
প্রস্তত করা হয় নাই । অন্যন ৩:,*০* ( ড্রিশ হাজার ) টাকা পাইলে এক বৎসরের মধ্যে 
এই কাজ সমাধা করা বায়। ক্যাটালগছীন প্রস্থাগার সাহিত্যামুরাপীদিগের পক্ষে অব্যবনার্য। 
(২) স্থানাভাববশতঃ এখনও কয়েক সহস্র পুস্তক স্ত,গীকৃত হই! রহিয়াছে। ইহাদের 
ব্যবস্থা করিবার জন্ত অবিলম্বে লোহার তাক নির্মাণ করা প্রয়োজন । ইতিমধ্যেই বৃষ্টির 
জলে ও ধূলায় বহু গ্রন্থ ও পুথি ক্ষতিগ্রত্ত হইয়াছে। এই কার্ধে কম পক্ষে পঁচিশ হাজার 
টাকা প্রয়োজন। (৩) পরিবৎসংগ্রহশালার অমূল্য অব্যাদি ঠিক ভাবে রাখিবায় বা 
প্রদর্শনের কোন ব্যবস্থা নাই । সংগ্রহশালার অন্ত নির্দিষ্ট স্থানও প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত 


কম । এই অন্ত আলমারী, কেন, 30189 ১০০ ও বঙ্সেশ-ভবনের আর একতলা নির্মাণ করা 


প্রয়োজন | এই কারের জন্ত প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় হুইবে। (৪) পরিষদ্বের বৈভনিক 
কর্মীর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প এবং আমরা যে সামান্ত বেতন দিয়! থাকি, তাহাতে যোগ্য বিশেষজ্ঞ 
লোক পাওয়া যায় না। যোগ্য লোক পাইতে হইলে বেতনের ছার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন । 


ছিযৰ্টিতম বাধিক কার্য্যবিবয়ণ ৭৩ 


ইহ! ছাড়া, পরিষদেরণুকার্ধ সুপরিচালনার অন্ত একজন সর্বক্ষণের কর্মসচিব নিয়োগ,করা বিশে 
প্রয়োজন, পরিষদের কাজের অন্ত একজন দর্বক্ষপের স্থায়ী ছপ্তরী রাখা দরকার ইহাদের 
জন্ত প্রথম তিন বংলরে ২১,***২ টাকা লাপিবে। এই সকল কার্ধে চুণবিলস্বে হাত 
ছেওয়া প্রয়োজন এবং তাহার অন্ত সর্বসাকুল্যে প্রায় ছুই লক্ষ টাকার প্রয়োজন । 

একথা বলা! নিশ্রয়োজন যে, উপযুক্ত অর্থ ও অযোগ্য কর্মী ভিন্ন কোন2পরিকল্পনাই 
বূপাক্িত কর! সম্ভব হুইবে না। পরিবৎ দেশের এক বিরাঁই তি বছুন করিয়া! সুদীৰ্ঘকাল 
বঙ্গভারতীর দেবা করিয়া আসিতেছে । অতীতে বঙ্গভারতীর বছ সুসন্তানের অপরিসীম 
. অধ্যবসায়ের ফলে পরিষৎ সাধারণ মানুষের যে অকৃত্রিম স্েহ ও শ্রদ্ধাতাজন হইয়াছিল, 
আমরা আজও তাহার রেশ টানিয়া চলিয়াছি। বাংলা দেশের হ্বাম্য আজও এই 
প্রতিষ্ঠানটিকে অন্তরের -সছিত ভালবাসে। তাহাদের পুভেচ্ছা ও সরকারের উদারত! 
আমাদের সামরিক জড়তা ও বাঁধাকে কাটাইয়া! তুলিবে, এই বিশ্বাস লইয়া আপনাদের নিকট 
বিদায় গ্রহণ করিতেছি । 


, ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৬৩ | নির্মলকুষার বন্ধু 
সম্পাহক । 


জম-সংশোধন- এই সংখ্যায় ৬৪ পৃ. ১২ লাইনে হয়প্রলন্ন সেন স্থলে কযা 
বন্দ্যোপাধ্যায় ছইবে। 


এটি Hi +A | এ 
: ত্ৰিযষ্টিতম ‘বর্ষের কর্মাধ্যক্ষ ও কার্ষ-নির্বাহক- 
"_ " সমিতির সভ্যগণের তালিকা 
. ধীদ্শীলকুম়ার হে, ১৯।এ চৌধুরী লেন, কলিকাতা-৪ অধ্যাপক 
সহকারী সন্ভাপতি 

(ভীউপেন্নাখ গঙ্গোপাধ্যায়, ৪৬16বি, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাভা-১৯ সাহিত্যিক 
» তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পি ১৭১ লি.সি.ও,এস. কাপুর, কলি-২ এ 

_ , নকবেন্র দেব, ৭২ হিনুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯ এ 


» বলাইটাদ মুখোপাধ্যায়, গোলকুটি, আছমপুর, ভাগলপুর, বিহার 
» বিষলচন্ত্র সিংহ, ২২৭।২ লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা-২:  বিযয়তোগী 


» যহুনাধ্‌সরকার, ১* লেক টের্যে, কলিকাতা-২৯ অধ্যাপক . 
» সজনীকাস্ত দাস, ৫৭. ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ সাহিত্যিক - 
»আ্লীতিকুষার চট্টোপাধ্যায়, ১৬ হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাঁতা-২৯ অধ্যাপক 
সম্পাদক 
জীনির্মলফুসার বস্তু, ৩৭এ বোসপাঁড়া লেন, কলিকাতা-৩ অধ্যাপক 
সহকারী সম্পাদক 


জীত্রিদিবনাথ রায়, ১৯৷এ শ্রীনাখ মুখার্জী লেন, যম, কাঁলকাতা-৩* অধ্যাপক 
» পৃর্চজ মুখোপাধ্যায়, পি ৭* সি. শি. ও. এস কাপুর, কলিকাতা ২ ব্যবসায়ী 


» প্রবোধকুষার দাস, 41১ ঈশ্বর ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৬ চাকুরিজীবী 

= ক্থৃবলচন্তর বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকা ডা-৩৭ এ 

জীলোহেজ্চজ্জ নন্দী, ৩*২ আপার সারকুলার রোভ, কলিকাতা-৯ ব্যিরতোগী 
প্রন্থাধ্যক্ষ 

গজনাখবন্ধ হত, ২৬ পীতাঙ্বর ঘটক লেন, আলিপুর, কলিকাতা-২৭ অধ্যাপক 
প্রিকাঘ্যক্ষ 

প্রচিন্তাহরণ চক্রব্তা, ২৮৩াবি সাছানগর রোড, কলিকাতা-২৬ অধ্যাপক 


প্রধীনেশচ্র ভট্টাচার্য, ১০১ ঘোবপাড়া লেন, কলিকাতা-৩৬ অধ্যাপক 


হ্‌ 


ত্রিষটিতম বর্ষের কর্মাধ্যক্ষ ও কার্ধ-নির্বাহক-সমিতির সভ্যগণের তালিকা ৭৫ 


কোষাধ্যক্ষ 
শীদ্দাবনচন্্র সিংহ, ৫৯ ব্যারাকপুর ট্রাস্ক রোড, কলিকাতা-২ ব্বিয়ভোগী 
কার্ধ-নির্বাহুক-সমিভির সন্ধ্যগপ 
জীত্মমল হোম, ১৬৯বি, রাজা দীনেন্ত ্রীট, কলিকাতা-৪ চাকুরিদ্রীবী 
» রেভাঃ এ. দৌতেন, ১৩ আপার স্রাপু রোড, শ্রীরামপুর, ছগলী ধর্মযাজক 


* কামিনীকুমার কর রায়, ৪ চিত্তরঞ্জন এডিনিউ, কলিকাতা-১৩ চাকুরিজীবী 
» গোপালচন্ত্র ভট্টাচার্য, €*/৮সি গৌরীবাড়ী লেন, (তিনতলা) কলি-৪ গবেষক 
» চপলাকাস্ত ভট্টাচার্য, ২৪1এ হেমেন সেন স্রীট, কলিকাতা-৬ সাংবাদিক 
» জগদীশ ভট্টাচার্য, ৩৫ স্বটস্‌ লেন, কলিকাঁতা-৭ অধ্যাপক 
» জানাথ পজোপাধ্যায়, ১পএ, কাকুলিয়া রোড, কলিকাতা-১৯ ব্যবহারজীবী 
» জ্যোতি: প্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, পি ২৫৬ মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা-২৯ 


অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী 
» নরেন্তরনাথ বসু, ৪৫:আসহাস্ট ্রীট, কলিকাতা-৯ চাকুরিজীবী 
* পরেশচন্্র সেনগুপু, ৩০২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাঁতা-৪ এ 
» গুলিনবিহারী সেন, €৪/বি হিনুস্বান পার্ক, কলিকাতা-২৯ এ 
» বিজ্রনবিহারী ভট্টাচার্য, ৬৪।পি হিন্ুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯ অধ্যাপক 
» বিনয় ঘোষ, ১১ ইষ্ট রোড, যাদবপুর, কলিকাতা-৩৩ '. সাহিত্যিক 


» অনোমোহন ঘোষ, »২1এ, ভৃপেন্দ্র বস এভিনিউ, কলিকাতা-৪ চাকুরিলীবী 
» মনোরঞ্জন গুণ, »ই যোগোঁস্ভান লেন, কলিফাতা-১১ বর 

» সম্মথনাথ সান্কাল, ৪০।বি নারিকেলভাঙ্গা সেন রোড, কলিকাতা-১১ সাংবাদিক 
* লীলামোহন সিংহ রায়, ১৫ ল্যান্সভাউন রোড, কলিকাতা-২* বিষয়ভোগী 
» শৈলেন্্রনাথ গুহ বায়, ৩২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-2 ব্যবলাধী 


» ইবেশচন্ দাস, ১১৭ ধর্মতলা স্্রীট, কলিকাতা-১৩ খী 

» সুশীল বায়, ১৩বি কাকুলিয়া রোড, কলিকাতা-১৯ চাকুরিজীবী 
শাখা-পরিষৎ প্রতিনিধি 

শ্রঅতুল্যচরণ দে, পঞ্চাননতলা, নৈহাটী, ২৪ পরগণা শিক্ষক 

» চিত্তরপ্রন রায়, পি ৮ বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা-১, ব্যবহারুজীবী 

» মাপিকলাল সিংহ, বিষ্ণুপুর, বাকুড়া শিক্ষক 

» ললিতমোহুন মুখোপ্যধ্যায়, ১৪৭ গ্রযাপ্জ ট্রাঙ্ক রোড, উত্তরপাড়া, হুগলী 

অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচায়ী 

পৌরসভার প্রতিনিধি 


স্রীইমুভূযণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯1১ রাজা আগর রোড, পাইকপাড়া, কলি-৩৭ ব্যবসায়ী 


১৩৬২ বঙ্গাফ্চে উপহারপ্রাপ্ত গ্রন্থের তালিকা! 


গ্রন্থকার 
পুরীধান মহাশয় 


গুলিনবিহাযী সেন 


ববীআলাথ ঠাকুর 
ভপনমোহন চট্টোপাধ্যায় 
চিদ্কাহরণ চক্রবর্তী 
জগরাথ গু 

বিনয়তোধ ভষ্টাচার্য 
গিরিশ নন্দন 

সুরেশচজ নাথ স্গুমদার 
অমরেশ্রনাখ চক্রবর্তী 
গণপতি ঘোষ 
ফালীকিক্কর সেনগুপ্ত 
যোগেশচন্ত্র বাগল 
চিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায় 
জয়ভকুসার হাইতি 
হীরেজনাবায়ণ মুখোপাধ্যায় 
লম্পাদ্ক ‘ৰাণী’ মুবিদাবার 
লত্যেশচজ্ ভট্টাচার্য 

মঞ্জিল সেন 

ভূপে্রচজ সিংহ 

কুমু্চজ্জ সিংহ 

সাখনলাল ধর 
ললিতঙোহন মৃখোপাধ্যায় 
ক্বামচজ্জ শিরোরত্ব | - 
স্বারকালাখ শর্মী 
যোগেশচজ বায় 


প্রদাতা : 
গৌড়ীয় মঠ, বাগবাঙ্গার 


গ্রন্থের না | 
পরীতকষ্ড্রনামৃতম্‌ তথা প্তীকফ- 
ভক্তি তত্ব প্রকাশ, প্রী্িহরিভি- 
তত্ব সার সংগ্রহ 
রযীঙ্রনাধ ঠাকুরের ছোটগল্প 

7 ( তথ্যপন্ধী ) 

্বববিতান (৪১1৪৩1৪৪1৪৬ ) খণ্ড 
বাংলা লিরিকের গোড়ার কৰা! 


 ভম্রকখ। 


- মবযুগের ধাতু চতুষট় 


বৌদ্ধদের দেবছ্েধী 

বেপুবন 

রাজগ্রর যোগিবংশ 

প্রণঙামি র্‌ রি 
গ্রুপৌরাঙ্গ স্বরূপ রহন্ত 

কথিকা, মন্দার ও সাল 
Pramaths Nath Bose 
রামামৃত সাধন বিজ্ঞান 
পশ্চিমবজে শোলাক্ষি রাজপুত 
হালাতি 

শারদীয়া ‘বাণী’ ১৩৬২ 

একা 

তপস্যা 

শিকারের কথা 

কৌমুদী 

সীতারের চিঠি 

On Our Prejudices Vol. IT 
তারতবর্ধ বিচার 

ভূতত্ব বিচার 

আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোডিবী 


ধ 


ছাখময় মুখোপাধ্যায় 


Smithsonian Institute, 


প্রদাতা 


উপহারপ্রাপ্ত গ্রন্থের তালিকা এপ 


গ্রন্থের শাহ 


যোগেশচজ্ বায  রত্বরহম্ত 


খগোল বিবরণ 

যুসায়ন 

মপিষালা (প্রথম ও দ্বিতীয় তাপ ) 

বৃহ্রয়ী ( সংস্কৃত ) 

Howrah Civic Companion, 
Vol I 

রাজা গণেশের আমল 

বাংলার নাথ সাহিত্য 


U. 9. A. (প্ৰকাশক) Smithsonian Institute American Ephemeris 191 


» 


কামচন্্র ভড় 
চণ্ডীচরণ লাহিড়ী 


গ্রশ্থকার 


Annual Report, 1954 
লপিতপ্রেম নিব 
রবীন্দ্রকখা 


উদ্ধারণ মঠ (ঢুচুড়া) (প্রকাশক) ভক্তিবেদাস্ত বামন মহারাজ উমায়াপুর পপ্রিকা (৪৬৭ গৌরান্দ) 


না 


শিশিরকুমার বৃক্ষিত 
সুকুমার সেনগুপ্ত 
অনিতকুমার্‌ বন্দ্যোপাধ্যায় 
আশুতোষ ভট্টাচার্য 
কিরণচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 


যতীজ্সোহন সিংহ 

Times, London 
(প্রকাশক ) 

F. Gleadowe Stone 


Hermann Haupt 
0. E, K. Macquoid 
G, F. BR. Henderson 


শ্রীচৈতন্ত পণ্রিকা (৪৮ গোঁরাষ) 

সজ্জন-তোষযিণী ( সাময়িক পত্র ) 

সহজিয়া ঘলন (হিন্দী ) 

বিলাতের চিঠি 

চিরস্তন 

প্রাচীন বাংলা ও বাংল! সাহিত্য 

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস 

চন্্রপ্তপ্ত গুরু চাণক্য 

শিবানী ও রামনদাস 

উড়িস্তার চিত্র 

History of War (1918) 

(Vol, সা) 

Tactical Studies from 
Franco-German War 

Military Bridges 

Strategy Illustrated 

The Science of Wer 


শি লাহিত্য-পরিহৎ-পর্জিক1+: 


শ্রস্থকা - প্রন্গাতা প্রন্থেদ নান 
- Conrad Richter United States Information The Trees - 
ডি { Service 
| A World Apart 
George Amberg ot Ballet 


ষ্টিফেন ডিননেণ্ট যেনে, রি মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিচয় ৷ 


ত tO ৯৪ 


১৩৬২ 'বঙ্গাব্দে ক্রীত গ্রন্থের তালিকা 


হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়: Bengali Belt [508$ 7 শ্রীগোপালচস্পূ ( অসম্পূর্ণ )) 
তত্ববোধিনী পত্রিকা (১৭৮৪ শক )) বিপিনচন্ত্র পাল : নবযুগের বাংলা, জেলের খাতা, 
মানে চারি-মাস, 9$০৫5 of 7710৫97809, 408০1০৪৪125) হুরিঘাস সিদ্ধান্তবাসীশ 
সম্পাদিত £ মহাভারত (অনুশাসন পর্ব 0৪1৫ খণ্ড ), সাহিত্য দর্পণ ; সুবোধকুমার চৌধুরী £ 
লঘু লিপিকা ; এস. রক্ষিত : বাণীরেখা ; যোগেশচঞ্জ বাগল : তারবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্ত 
প্রসঙ্গ কালীপ্রসঙ্গ বন্্যোপাধ্যায় : বাঙ্গালার ইতিহাস (নবাবী আমল)) তারাশদ্কয 
বন্দ্যোপাধ্যায় : রাইকমল, গল্প সঞ্চযন ; শরৎচন্্ চট্টোপাধ্যায় নিষ্কৃতি ; দ্বীপক চৌধুরী : 
পাতালে এক খতু ( ২য় ধণ্ড ); সুশীল জানা; স্য্য গ্রাস £ মায়াবতী আশ্রম প্রকাশিত : 
Swami Vivekananda; গ্রমখনাথ বিশ: হংসমিথুন, ভূতপূৰ্ব স্বামী ; Cambridge 
History of India. (VoL.VI); কিমল মিত্র £,কন্কাপক্ষ ; স্থবোধ ঘোষ : ভারতীয় 
ফৌজের ইতিহাস ; উপে্রনাথ গঞ্ধোপাধ্যায় £ একই বৃস্ত ; অবনীজনাথ ঠাকুর ; একে. তিন 
তিনে এক ; গোপালচন্দ্ রায়: শরৎচক্জেয় বৈঠকী গল্প, শরৎ্চঞ্জ্রের চিঠিপত্র ; শৈলজানম্ 
মুখোপাধ্যায় : শৈলজানদ্দের গল্প সঞ্চয়ন ; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় £ আরণ্যক, কুশর 
পাহাড়ী ; ব্তীক্রনাথ. সেনগুপ্ত : অনপূর্বা ) সরোজকুমার রায়চৌধুরী £ কশান্। তপনমোহন 
চট্টোপাধ্যায় £ স্থতিরঙ্ষ; অচিম্ত্যকূমীর সেনগ্ুত্য £ পরহপুরুষ (ওয় খণ্ড); ভূপেজ্নাধ 


হত £ অপ্রকাশিত বাজনৈতিক ইতিহাস । করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় £ শতনরী ; অনাশক্কর . 


সবার £ কামিনীকাঞ্চন ) নজরুল ইসলাম : ব্নগীতি, দূলফিকব? নীহারকঙন গু অন্ভিশধ 
ফা 


৮৪ 


টিন 


০ 


laf 
A). 
৩ ৬ 


পরিষৎ-পত্রিকা 
৬৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 
১৩৬৩ 





প্রাকৃত ও বাঙ্গালা 


ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 


ভাষ! নিরবচ্ছিন্ন নদীপ্রবাহের স্কায্ন। অন্যুন পাচ হাজার বৎসর পূর্বে হিন্দ-যুরোপায়ণ 
মূল ভাবার ( Indo-European Parent Speech ) আধির্তাব অস্ত্রান কর]! হইয়াছে । 
সেই মূল ভাষা কালক্রমে ছুই ভাগে বিভক্ত হয়_-একটির নাম কেন্তুম্‌ (090৮070 ) এবং 
অপরটির নাম শতম্। এই শতম্‌ বিভাগের একটি শাঁধা মূল আর্য হিন্দ-ঈরাধীয় তাযা। পাঁক- 
ভাঁরতীয় আহতাযা তাহার একটি উপশাখা। ইহার উদ্বাহরণ বৈদিক ভাবা। আধুনিক 
পাক-ভারতীয় আর্যভাষাগুলি, বখা__বাঁ্গলা, আসামী, উড়িয়া, মৈথিলী, নেপালী, হিন্দুস্তানী 
(উহ্ছহিম্থ্ী ), রাজস্থানী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, গুজরাতী, ষারাঠী, প্রাচীন পাক-তারতীয় আর্ধ- 
ভাষার আধুনিক রূপ । এই সাহিত্যিক ভাষাগুলি তিন্ন আরও অনেক উপভাষা), যথা 
ভোজপুরিয়া, আওষী, ছত্তিদগঢ়ী, মূলতানী, কোস্কনী, কচ্ছী প্রভৃতি এই প্রাচীন পাক-তারতীয় 
আর্ধভাবা! হইতে কালক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। পাঁক-ভারতের বাহিরে লিংহলী, মালন্বীপী 
ও বেদিয়! (9585) ভাষা এই প্রাচীন পাক-ভারতীয় আর্যভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
তুলনামুলক ভাবা-বিজ্ঞানের সাহায্যে তাষাতাত্বিকগণ হিন্দ-যুরোপায়ণ মূল ভাষা পুনর্গঠিত 
করিতে সমর্থ ছইয়াছেন। কয়েকটি উদ্নাহরণ দিতেছি । সংস্কৃত অশ্বঃ, লাতিন ০৫০08, গ্রীক 
hipPos, আবেস্তান অপ্পো, পারদী আঞ্ক ইত্যাদি তুলনা করিয়া মূল শব! *০:008 
পুনর্গঠিত করা হইয়াছে। কেন্তুস্‌ বিভাগে ইহার কূপ হইবে 79০৪ এবং শতম্‌ বিভাগে 
8৪0০৪ মূল আর্য বা হিন্দঈরাশীয় শাখায় অশ্বন্‌। বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষার ঘোড়া শব্দটি 
প্রাচীন পাক-ভারতীয় আর্য ডাযার কথ্য রূপ ঘোটক শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন। পরে কথ্য শব্দ 
সংস্কতে গৃহীত হয়। কিন্তু বেদের প্রাচীন অংশে এই ঘোটক শব্দ নাই। আর ছুএকটি 
উদ্বাহরণ দিই। সংস্কৃত ও আবেন্তান পিতা, লাতিন 9867, গ্রাক 089, গথিক 19097 
ইংরেজি 15809, জর্মীন ৪6৪৮, পারপী পিদর তুলনা কবিয়া মূল হিন্দ-সুরোপায়ণ শব্দ 
Peter পুনর্গঠিত কর! হুইয়াছে। আধুনিক পাক-তারতীয়- আর্ধভাবার “বাপ? প্রাচীন 
আর্ধভাবার কথ্য রূপ ক্বপ্র হইতে উৎপন্ন । ইহা প্রাকৃতের বগ্ন শব্দের প্রমাণে পুনর্গঠিত শব্ধ । 
সংস্কতে ভগিনী ও স্বলা প্রতিশব্দ । কিন্ধু সংস্কৃত স্বপা, লাতিন 90:০7 গথিক ৪wistar, 
প্রাচীন ইংরেধি ৪স৪৮৪০ আধুনিক ইংরেজি ৪1869£, প্রাচীন আইরিশ ৪107 
আবেত্তান khঅ&nbar, পারসী চ1059109 তুলনা করিয়া যূল হিন্দ-সুরোপায়ূণ ভাষা 
৪৪৪০: পুনর্গঠিত হুইয়াছে। বাঙ্গালা ইত্যাদি আধুনিক পাক-ভারতীয় আর্য ভাষায় বসার 
কোনও বংশধর নাই। কিন্তু ভপিনীর আছে। ইহা! প্রাচীন পাঁক-ভারতীয় আর্য ভাষার 
কথ্য কূপ, যাহা সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছে । কথ্য ভাষা হইতে সংস্কতে গ্রহণের অনেক 


৮৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ২য় সংখ্যা 


উদ্দাহরণ আছে। এগুলিকে প্রাকৃতজ বলা যাইতে পারে। করেকটি প্রাকতজ শব যথা, 
পুতল, তট্ট, তষ্টারক, কণ্টক, নাটক, নট, জ্যোতি, শিঙিল। প্রাচীন পাক-ভারতীয় 
আর্যভাবার ইহাদের কূপ যথাক্রমে পুত্রল, ভর্তু, ভর্তৃক, কম্তক, নর্তক, নর্ত, ভ্ভোতি; স্নখিল। 
বাঙ্গালা ও তাহার লহোদর! হিন্দী গ্রভৃতি ভাষা প্রাচীন পাঁক-তারতীয় আর্ধতাবা হইতে 
উৎপন্ন সত্য ; কিন্তু তাহার কথ্য র্ূপই ইহাদের মূল। ইহার্দিপকে আরা আদিম প্রাকৃত 
বলিতে পারি। আমরা পূর্ধে দেখাইয়াছি বে, কতক প্রাকৃত শব্দ সংস্কৃতে গৃহীত হুইয়াছে। 
কিন্ত অনেক আদিম প্রাকৃত পালি ও নাটকীয় প্রাকতের সাহায্যে পুনর্গঠিত করিতে হয়, 
যেমন পূর্বোক্ত বগ্র শব । 
সংস্কৃত একটি সাহিত্যিক ভাষা এবং ত্রাক্মণপণের ব্যবহার্য ছিল। জনসাধারণের হধ্যে 
প্রাকৃত প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত নাটকগুলি তাহার প্রমাণ। প্রাচীন কালেও যে এইরূপ 
্রাহ্মণ্য ভাষা সংস্কত এবং তৎস্কালে প্রাকৃত জনের ভাষ! আদি প্রাকৃত ছিল, তাহার 
প্রমাণ আছে । বামায়ণে আমর] দেখি, ইন্ঘল বাতাপি উপাখ্যানে ইন্ঘল অনুর সম্বন্ধে বলা 
হুইয়াছে_ 
ধারয়ন্‌ ব্রান্মণং র্ূপসিদ্বল: সংস্কতং বদন্‌। 
আসমত্রয়তি বিপ্রান্‌ স শ্রান্ধমুদ্ধিন্ত নিব ণঃ ॥ 
| (অরপ্যকাণ্ড, ১১ সর্গ, ৫৬ ক্লোক ) 
"সেই নির্দয় ইল ত্রাক্ষপর্ূপ ধারণ করিয়া সংস্কৃত বলিয়া শ্রান্ধের উদ্দেশ্তে বিপ্রগশকে 


ময়া সাস্বয়িতুং শক্য! নাস্তখেরমনিন্দিত! । 
Ee (সুন্দরকাণ্ড, ৩০ সর্গ, ১৮, ১৯ শ্লোক) 
“বদি আসি হিজাতির সার সংস্কৃত বাব্য বলি, তাহা হইলে সীত! আমাকে রাবণ মনে 
করিয়া ভীতা হুইবেন। স্ভরাৎ অর্থবান্‌ সাম্যবাক্য বলা অবশ্তক। অন্থা আমি এই 
অনিন্দিতা সীতাকে আশ্বাস দিতে সমর্থ হইব না।” 
উদ্ধতাংশে সংস্কৃতকে দ্বিজাতির ভাঁবা বল! হুইয়াছে। তাছাতে বে “সাম্য বাক্য” বলা 
হইয়াছে, তাহাই আদিম প্রাকৃত। মহাঁমহোপাধ্যা় বিধুশেধর শাছীর তে এই আদিম 
প্রাকৃত বৈদিক ভাষার পরে ও সংস্কৃতের পূর্বে উৎপন্ন হইয়াছিল (পালিপ্রকাশ, প্রবেশ, 
পৃঃ ৩৪ )। কিন্তু ইহা যে বৈদিক ভাষার সমসাময়িক তাহ! প্রমাণ করা যাইতে পারে। 
আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, বৈদিক ভাবায় কয়েকটি উপভাষা ছিল। কয়েকটি 
উদ্ধাহুরণ দিতেছি । বেছে অকারাস্ত পুংলিঞ্জের কর্তৃকারকের বহুবচনে আঃ এবং আল:, 





৬৩ বর্ষ] প্রাকৃত ও বাঙ্গাল! ৮১ 


ষ্ধা--জনাঃ, জনাসঃ, দুই রূপ দেখিতে পাওয়া! যায়। এইয়প কর্তৃ ও কর্মকারকের দ্বিবচনে, 
এবং করণ-কারকের একবচন ও বহুবচনে তুই তুইটি কূপ দেখা যায়; বখা, জনৌ, অনা) জনেন, 
জনা, জনৈঃ ; জনেতি: | অকারান্ত ক্লীবলিলের কর্তু ও কর্মকারকের যহুবচনে ফলানি, ফলা 
এই ছুই কূপ হয়। ক্রিয়াতেও করোতি, কণোতি ; পৃহাতি, গৃতশাতি; জয়তি, জিনাতি ; 
ভরিতে, সরতি ; এই প্রকার ছুই রূপ দৃষ্ট হয়। কখনও কখনও দুইয়ের অধিক রূপ দৃষ্ট হয়, 
যথা, শৃণু, শৃশুধি, শৃশুছি, শ্রুধি, শৃরুতাৎ ; কুক, পু, কৃণুছি, কখুতাৎ। এই সমস্ত 
বৈদিক ভাষার উপভাবার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। আদিম প্রাকৃতও বৈদিক ভাষার 
একটা উপভাষা ছিল। ইহা ৰাহ্মণ্য সমাজের বাহিরে ক্রাত্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। 
কোনও কোনও বিষিয়ে ইহা বেদের লিখিত ভাঁষা অপেক্ষা প্রাচীনতর। পালি ও নাটকীয় 
প্রারুতে বৈদিক “ও সংস্কৃতের ক্ষ স্থানে ছ, খ এবং ব তিনরূপ দেখ! যায়। বৈদ্দিক ভাষার 
সজজাতি আবেম্তার ভাষায় বৈদিক ও সংস্কৃতের ক্ষ স্থানে ৪, 1079 এবং ৪ দেখা যায়। 
ইহারা মূল আর্য খশ কৃশ এবং গর (সহ) হইতে উৎপর | যথা, সং কক্ষ, আবেতস্তান 
8৪৪97 সং তক্ষতি, আবেস্তান ৪৪৪i; ; সং ক্ষীর, আবেম্তান k৷৪i৮৪ ; সং ক্ষরতি, 
আবেত্তান ৪5:৪6. পালি ও প্রাকতেও আমর! অনেক স্থলে ক্ষ-9 স্থানে ছ, ক্ষ = ০৪ 
স্থানে খ এবং ক্ষ-6৪ স্থানে ব দেখি, যথা, পালি কচ্ছ, তচ্ছতি, ধীর, বরতি ( > ঘ্রতি ), 
প্রাকৃত কচ্ছ, তচ্ছই, ধীর, বরই, বাঙ্গালাতেও কাছ, চাছে, ধীর, বরে। 
আছিম প্রাকৃত হইতে তিনটি স্তরের সখ্য দিয়া আমাদের বাঙ্গালা তাঁধা উৎপন্ন হইমীছে। 
প্রথম স্তর পালির, দ্বিতীয় স্তর নাটকীয় প্রাকৃতের এবং তৃতীয় স্তর অপভ্রংশের সমশেনীস্থ ৷ 
কয়েকটি উদ্দাহরণ দিতেছি। আদিম ঘোটক > পালি ঘোটক > প্রাকৃত অপভ্রংশ > 
ঘোড়অ > বাং যোড়া। আদিম তখশতি > পালি তচ্ছতি (সং তক্ষতি )> প্ৰাকৃত তচ্ছই 
> অপল্রংশ ক্চচ্ছই > বাং চাছে। 
আহি এক্ষণে আদিম প্রাকৃত হইতে কয়েকটি বাঙ্গাল! শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছি। 
তুলনার অন্ত সংস্কৃত শব্দ উদ্ধৃত করা ছইবে। 
আছে < পালি অচ্ছতি > আদিম অশ শতি (সং অস্তি ) 
আমি < পালি, প্রাকৃত, অপন্রংশ অসূহে > অন্মে (সং বয়ম্‌ ) 
গাই < গাবী (সংগো) 
পাল < গল্প (সং গণ্ড ) 
ঘর < ঘর ( সং গৃহ ) 
তুমি < তুম্‌ হে >্তুন্মে (সং যুয়ম্‌ ) 
তাল < তল > *ভদ্ (সং ভর )। 
দেখে < দেক্ধই > ক্ষতি (সং পশ্ুতি ) 
নাক নন্ক « নস্ক (সং নাসা) 
কেবল শব্দে নয ধ্বনিতত্বেও বাঙ্গালা আদি প্রাকৃত হইতে ব্যুৎপন্ন। পূর্বে কতিপয় শব্দের 
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. ছু, খ এবং ঝ-এর উৎপত্তি দেখাইয়াছি। ডিম্ব ও জড়, ঢক! ও গাঢ়, এই ছুই শব্বযুগলে 
ভওড়,ড ওঢষেরূপ পৃথক্‌ উচ্চারণ মরা করি সংস্কৃত ব্যাকরণে কিংবা শিক্ষাপুত্তকে 
তাহার কোনও নিদর্শন নাই। কিন্ক বেদে ও পালিতে ইহা! আছে। 

শব্দের গঠনেও আমরা আদিম প্রাকৃতের চিহ্ন দেখি। বাঙ্গালায় গুণপনা, সতীপনা 
প্রভৃতি শব্দে যে তদ্ধিত পনা প্রত্যয় আছে, তাহা সংস্কৃতের ত্ব হইতে ব্যুৎপন্ন নহে, মূল আদিম . 
প্রাকৃত ত্বন হইতে। ইহা বৈদিক ভাবায়ও দুষ্ট হয়। বড়াই, ল্ব'ই প্রভৃতি শব্দের আই 
গ্রত্যচের মূল আদিম প্রাকৃত তাতি প্রতায়। ইহাও বৈদিক ভাষায় দৃষ্ট হয়। গুণপন। 
এগুপসশ-এগুণৎপণ < গুপত্বন। বড়াই < প্রাকৃত বড্ডআই > আদিম প্রাকৃত 
বন্ততাতি। 

সংস্কৃতের প্রভাবে যে আদিম গ্রাকৃতের ধ্বনির কিছু পরিবর্তন হইয়াছে তাহা স্বীকার 
করিতে হইবে । পূর্ববঙ্গে আসামের শ্তায় স স্থানে হ হইত যে কারণে বলা হইয়াছিল 

| আশীর্বাদং ন গৃষ্থীয়াৎ বধদেশনিবাসিনঃ। 
শতায়ূরিতি বক্তব্যে হতামুরিতিবাদিনঃ |. 

কিন্তু এক্ষণে যেমন সাধু ভাষার প্রভাবে নিতাস্ত অর্বাচীন ব্যতীত কেহই ‘স’ স্থানে ‘হ’ 
উচ্চারণ করেন না, সেইরূপ সাধু ভাষা বৈদিক ও সংস্কৃতের প্রভাবে আদিম প্রাকতেরও 
উচ্চারণ কোনও কোনও স্থলে সাধু তাযার সদৃশ হুইয়াছিল। মূল আর্য বা হিন্দ-ঈরাবীয় ভাষার. 
£ হা) ছুইটি ব্যগ্রন ছিল। বৈদিক ও সংস্কৃতে ইহারা যথাক্রমে দ, হ হইব! পিয়াছে। 
প্রয়োগ দেখিয়া গ্রমাশিত হয় যে, পূর্বে ইহাদের অস্তিত্ব ছিল। যুজ.ত = যুক্ত, ভজ ত 
ভক্ত; কিন্তু স্জ4-ত-ক্ষ্ট। রাজ২+অ-রাষ্ট্র। ইহার কারণ 172-18৪ এবং 
প্র 788৪. স্যজ, এবং রাজ_এর জ=হ, আমরা আরও দেখি, ছুহ তল দুগ্ধ, 
নহ +তলনদ্ধ, লিহ ত=লীচ, বহ +ত=উচ়। ইহার কারণ, দুছের হ মূলে ঘ, 
নহের হ মূলে ধ; কিন্তুলিহ এবং বছের হু মূলে ৪. ইহা ভাযাতত্বের সাহায্যে প্রস্থাণিত 
হয়। বৈদ্বিক ও সংস্কৃতের প্রভাবে আছিম গ্রাকতেও =, পা) ধ্বনি জ, হ হুইয়া বায় । 

আমি নিয়ে আদিম প্রাকৃতের একটি বাক্যের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া আধুনিক বাঙ্গালায় 
পরিণতির একটি উদ্বাহরশ দিতেছি : 

সংস্কত-_বুরং বৃহত্তং ছোটকং পশ্তত। 

আদিম প্রাকৃত--তুম্মে বডুং ঘোটকং দৃক্ষধ ( অজ ) 

২য় স্তর (পালির সমশেত্স্থ )_তুমৃতে বড্ডং ঘোটকং দেকৃখথ 

ওর স্তর (নাটকীয় প্রাকৃতের সমশ্রেণীস্থ )--তুমূহে বড্ডং ঘোড়জং ঘেকৃখহ - 

রথ স্তর ( অপত্রংশ)__তুমূহে বড ড ঘোড়জ দ্বেক্ধহ 

প্রাচীন বাঙ্ষালা-_তুম্হে বড় ঘোড়ছ দেখহ । মধ্য বাঁজালা_তুম্হি বড় ঘোড়া দেখহু। ' 
আধুনিক বাঙগালা-তু্ি বড় ঘোড়া দেখ । 


জীঅক্ষয়কুমার কয়াল 
পত্রিকার গত সংখ্যায় নিত্যানন্দ-রচিত অপরিচিতপ্রাধ কাঁলুরায়সক্গলের পরিচয় দেওয়া 
হুইয়াছে। যে পুথি অবলম্বন করিয়া এ পরিচয় সংকলিত হইয়াছিল, বর্তমান সংখ্যায় তাহা 
প্রকাশিত হইল। লক্ষ্য কারবার বিষয় এই যে, সহে্দনাধ করণ-প্রশীত হিজলীর অসনদ্-ই- 
আলয় ছি নিত্যানন্দের কালুতারমঙ্গল হইতে উদ্ধৃত অংশের সহিত বর্তমান পুথির 


পাঠের মিল নাই। 


বন্দনা 

বন্দ দ্বেব কালুরায় নিবেদি তোমার পায় 
ঘটে আসি হও অধিষ্ঠান । 

লায়েকের আশা পূর করুণা কটাক্ষে হের 
শুন আপনার গুণগান | 

বাইশ কাহন বাঘে ধায় তব আগে আগে 
এক হাকে ফিরাও সকলে | 

শার্দুল লইয়াসপগে খেলা কর নানা রঙ্গে 
সদা বাস পয়োধির কুলে ॥ 

ভবানীর আজ্ঞা] পেয়ে আসা বাড়ি করে লয্বে 
রক্ষা কর শার্দ/লের পাল। 

তোমারে যে নিদ্দা করে অকাঁলেতে বাধে ধরে 
মরণের নাহি কালাকাল 

শিরে শোভে পাগ বান্ধা তাহে গ্প্কাফল ছান্দা 
তালে ফটা শোতে শশধর । 

গলেতে রুন্রাক্ষমাল। অটবী করে উজ্জল! 
কটিতটে শোভে পাটাদ্বর । 

সনার খড়ম পায় মরি কিবা শোভা পায় 
ভন্দ! বাবে গন মন্থর । 

নিজ পূজা লইবারে ছলনা করিতে নয়ে 
বনমাবে লুকাও বানছুরী । 

ভয়েতে আকুল হয়ে পারেশ পিষ্টক দিয়ে 
তোমারে পূজয়ে ভক্তি করি। 


ভক্তিভাবে একমনে হে তোমায় সঙ্গল শুনে 
পূর্ণ হয় তার মন আশা। 
দ্বি্র নিত্যানন্দ কয় দিয়ে ছুটি পদ্বদ্বয় 
পূর্ণ কর লায়েকের আশা 4 ১1১ 
পান আরুদ্ভ । 

একমনে শুন সবে রায়ের হল । 

শুনিলে বিপদ নাশে পরম কুশল ॥ 

দক্ষিণ রায় কালু রায় অরণ্যের সিপাই। 
বাইশ কাহন বাহে রাখে দুটি ভাই ॥ 
ঝাত বৃক্ষ তলেতে বসিল ছুই জন। 
লইতে আপন পূজা ভাবে অনুক্ষণ ॥ 
সর্ববদেবে কৈল পৃজ্জা মানর ভুবনে । 
আমর] দেবতা বলে কেহ নাহি জানে ॥ 
কালু বলে শুন দাদা আমার বচন। 
আটেরে* জিজ্ঞা[সা] কর পুজার বিবরণ ॥ 
শুনিয়ে আটেরে ডাকি দেব দক্ষিণ বায় । 
পুর্জার বারতা কিছু তাহারে জানায় | 
উপদেশ বল আট যাব কোঁথাকারে । 

কোন ছলে লব পূজা! কে পূজিযে মোরে চ 
ঈষঘ হাসিয়ে আট করিল উত্বর। 

বাগতির কুলে জন্ম নাম হীরাধর ॥ 

* প্রেন্তঘোনির্বিষশেষ | ভামাপুজার পূর্যঙ্গিন মেছ্িনী- 
পুরের কোন কোন অঞ্চলে ইহার পূজা হয়। 
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হয়| হীরা হুই ভাই বড়ই কাঙ্গাল । 
পাটনির কাৰ্য্য করি দুঃখে কাটার কাল। 
ইজার ঘাট সে অনেক দিন করে। 
ছ বুড়ি উপায় তার ছয় জন ঘরে। 


ছুছ! হীরা দুই ভাইয়ের যাহা হেষী ক্ষেষী। 


পোর নাম পর্বত্যা বিয়ের নাম প্রেমী । 
তারে যদি দয়া কর দেব দক্ষিশরার। 
তবে ত তোমার পূজা [হইবে ধরায় ॥ 
বাধেরে গাড়র করি যাও তার থাটে। 
পারে যাইবার ছলে কহিবে কপটে ॥ 
চাইবে পারের কড়ি যখন তোমায়। 
কড়ি কোথা পাব বলে ভাড়াইবে তায় ॥ 
তখন তোমাকে এক চাহিবেক কেড়া। 
পাবে না পাবে না পৃজা এই যুক্তি ছাড়া ॥ 
নিত্যানন্দ বলে বাধে করিয়ে গারড়। 
হীরা পাটনির ঘাটে চলছ সৃত্বর ॥ ২২ 


পয়ার। 


আটে আজ্ঞা দিল তখন দেব কালুরায়। 
এক হাকে বাইশ কাহুন বাষেরে জুটায়। 
চিতা বাঘ ধায় আর বেত আছাড়িরা। 
দলে দলে এল সবে লক্ষ বম্প দিয়া 
বসিল বাধের ছল সারি সাবি হোয়ে। 
সিদ্ধ জল সঙ রায় ছিল ছড়াইয়ে। 
মঙ্্রবলে বাজ হুইল পর্বত্যা গাড়র। 
এক হাকে আট সুন্সা পাল কৈল যোড় । 
আজ্ঞা ছিল কালুরায় চালায় তুরিতে। 
দ্বিজবেশে কালুরায় চলিল পশ্চাতে ॥ 
গাড়র করিয়ে হোড় পয়োধির টে । 
বসিল ব্রাহ্মণ সিয়ে হ্বা হীরার ঘাটে | 
পার কর হীরা বলি ডাকিতে লাগিল। 
হাটে ছিল পর্বত্যা সে শুনিতে পাইল ॥ 
উ পারে অনেক ডাক ভাকে এক বুড়া। 
পার হবে আনিআাছে এক পাল ফেড়া! 


[২য় সংখ্যা 


ষেড়া দেখে ছুই ভাই নায়ের খুলে ছড়া। 
নৌকায় তুলিব তবে লিব এক মেড়া। 
এত বলি ক্রুতগতি তরদী লইয়ে। 
আনন্দ হুইয়ে ঢুহে চলিল বাছিয়ে ॥ 
বকা দেখে ছই ভাইয়ের উড়িল পরাণি। 
তেঁড়া দেখে ভয়ে কুলে না ধরে তরমী॥ 
হীরা বলে গড় করি দাদ! নৌকা ফিরা। 
মেড়া নয় বনবরা সারিবেক চির | 
শুনিয়ে আশ্বাস করি বলে দামূদর । 
বরা নর এইগুলা পর্বত্যা গাড়র ॥ 

এত বড় লেজ কেন জঙ্ষময় চুল। 
নাকগুল! দেখি যেন ধুতুরার ফুল 


. কর্ণ যেন বটপত্র শিক্গ নাহি কেন। 


ব্রাহ্মণ বলেন বাপু তবে বলি শুন ॥ 

বড বড় শিঙ্গ ছিল বনে গেল খসে। 
লেজ হুইল লাটাপাট! বনে ষেয়ে এসে ।' 
বড় লোঁ বড় কান বড় নাসারঙ্ধ। 
পর্কত্যা ভেড়ার অঙ্গ করে বটকা পদ্ধ॥ 
জন্সীবধি এইগুল] জঙ্গলিয়া ভেড়। 

ন! উঠে প্তয়ালে কড়ু নাহি লয় দড়া॥ 
ছেল! পেন! ইহাদের আছে অগণন। 
অরপ্যেতে আছে জার আঠার কাছন। 
ভবানীর ভেড়া এই এনেছি ভারতে । 
আট নামে মূনলা আছে সর্বদা বক্ষিতে | 
হঙ্গা হীরা শুনে বলে তৃপ্ত হোলাম শুনি । 
পারে দি যাবে আগে কড়ি দেহ গনি ॥ 
অষ্ট পণ কড়ি দেহ রাজার হন্তরি। 
পশ্চাতে ভেড়ার পালে দিব পার করি ॥ 
শুনি ছ্িজবর বলে শুন হুদা হীরা। 

হয়| করে ভেড়াপ্ুলি দেহ পার কর্যা॥ 
আশীর্বাদ লহ বাপু বাড় ধনে পুতে । 
দরিক্ বরাহ্মশ কড়ি কোথা পাব দিতে ॥ 
হীরা 1] বলে ও কথায় আমি নাহি রুচি । 
কড়ি দিয়ে মার লাঁখি মাথা পেতে আছি। 


[ ৬৩ বৰ্ষ 
হুদা! বলে নিবেদন শুন [ গো] গোসাঞি । 
একটি গাড়র দেহ কড়ি বদি নাই ॥ 
অভিমানী আছি আমি কুটুম্বের স্থানে। 
খায় না ক বন্ধু বান্ধব মেড়াঙাংদ বিনে ॥ 
শুনিয়ে ঈষদ হাসি কহে কালুরায়। 
ভবানীর ভেড়া এই দিতে না জুয়ার ! 
দ্বিজ নিত্যানন্দ বলে আর কেন ভুল । 


পুজা পাবে ভেড়া দিয়ে ভাড়াইয়ে চল ॥ ৩1৩ 


পুনর্ববার বলে ছ্বিজ্র্ূপে কালুবার। 
তোরে দয় করিবারে মোর মন ধায় ॥ 
বড়ই সস্তোবে মেড়া দেওয়া যুক্ত নয়। 
চাদা বলে চুপাইলে চুপ করে রুয় 
পাকা ধানে ফেলে রাখ মুখ নাছি ঘেয়। 
খাস না ক কার খন্দ না কবে অপচয় ॥ 
ইলারায় চাদ! রাখে,দেখায় কালুরায় ! 
ইঙ্গিত করিতে চাদা চলিল স্বরায়। 
চটপট চা গিয়ে হীরার অঙ্গ চাটে। 
পাটনি প্রত্যয় গেল পুষা মেড়া বটে | 
দেখিয়ে আনন্দ দৌহে লায়ের খুলে দড়।। 
এস এস ঠাকুর উঠায়ে লেহ মেড়া॥ 
বকায় বাধিবে বলে করে নিল কাছি। 
হেন কালে বাম দিকে পড়ে গেল হাচি । 
হদ| বলে বাধা পড়ে বাধিতে বকায়। 
হীরা বলে পচা কাছি পাছে ছি'ড়ে যাঁর ॥ 
লাফ দিয়ে উঠে েড়া পড়ে তরনীতে । 
টলমল করে তরি না পারে সহিতে ॥ 
হীরা বলে হাক হাক হাকাও গৌসাঞ্টী। 
ডুবাইবে তরিখান আর রক্ষা নাই ॥ 
বুড়াটি হাঁকিতে বকা বসে সারি সারি। 
ছুই ভাই অন্তে বন্তে বহিতেছে ভরি ॥ 
কুল দেখে মেড়াঞ্ুলা উঠে অঙ্গ বাড়্যা। 
লাফে লাফে উঠে কুলে নৌকা গেল বুড়্যা ॥ 
ব্যস্ত হয়ে হীরা বলে হুদা দাদা হে। 


আপা আল ০8 আগতে আত জাত পাস এ 


লী ৬৫ 
ঝটপট ছুটি ভাই ঝড়ের পারা লাগে । 
হেথা বিপ্র চলে গেল কুদ্াইয়| বাধে ! 
জল ছিচে তরি লয়ে বাধিল খুটায়। 
সেড়া লয়ে হুই ভাই ক্রুতগতি ধার ॥ 
কাট খাচা বনবাদাড় মানে নাই কিছু। 
দড়ি ধরে ছুই ভাই চলে পাছু পাছু॥ 
গড় গড় গাড়র গিয়ে গড়ে পড়ে পায়। 
পর্বত্যা মেড়ার সন্ধে পরাণ বারার় ॥ 
দুই ধারে ধরি কাছি দুই ভাই ধায়। 
আপন আলয়ে গিয়ে প্রবেশে ত্বরায়। 
গোয়ালে আগড় দিয়ে খামে বান্ধে কাছি। 
ধুঞা দিতে ঘেৰ্য্য হোল ধরেছিল মাছি । 
মেড়া দেখি আনন্দিত হুইল পর্বত্যা। 
মেড়া খাবে বলে আনে ব্দরীর পাতা ॥ 
চক্ষের শরমে চাদ চিবায়ে ফেলায় । 
চিনে নাই বর্বর বাঘে কি ঘাস খায় ॥ 
পাটনির সৰে গেল গাড়র দ্বেখিতে । 
ছেমি প্রেমি ক্ষে্িকে লইয়ে গেল সাথে ! 
মেড়া দেখে মেয়েগুল! বলে আই আই। 
বনবরা বেধে কি এনেছে ছুটি তাই ! 
হীরা বলে ওরে শালি হত্যা হয়ে সৈহ। 
গড় কর গোবিন্দে গাড়র নাকি চি ॥ 
ভবানীর ভেড়া এই মোর তাগ্যে ছিল। 
ভাবিনী বলেন ভাল ভাত খাবে চল ॥ 
স্বান করি ছুই ভাই বসিল ভোজনে । 
রায়ের মঙ্গলগান নিত্যানন্দ ভনে 18181 
ভোজনে বসিয়ে ছুছে ভাবে মনে সনে। 
নিমআপ দ্বিতে হবে বন্ধুবান্ধবগণে। 

হুদা বলে শুন হীরা আমার বচন। 
খুড়ার নিকটে আপে করছ পমন ॥ 
কিবা যুক্তি বলে খুড়া বাহ তার ঠাঞি। 
পরামাশিক ছাড়া কোন কাৰ্য্য হবে নাই । 
এত বলি ভোজনাস্তে কৈল আচমন । 


aT বারা ০০০ পাখার খা TEU 1 


৮৬ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [২য় সংখ্য 
হঘা বলে-শুল হীরা আমার বচন! মধুকোশ লাগি মোর কিবা বয়ে ষাবে। 
বাক গণিয়ে লেহ সাড়ে পাঁচ পশ | পর্বত্যা জেড়ার এড় এক কড়া হবে! 
গুবাক গণিয়ে ছবি খুড়ার সনে । মেড়ামাংল কে বান্ধিবে বল না উপায়। 
বলিবি সকল কথ! বিনত্ন বচনে ॥ কালুরায়মলল ছিজ নিত্যানন্দে কয় 16161 
এত শুনি হীরাধর গুবাক লইয়া। . 
বাকা দ্বামূর কাছে গেল তুরিত করিয়া ॥ .  সর্ককথা শেষ করি হীরাধর কয়। 
দ্বারে গিয়ে খুটি ধরে ঈাড়াইল হীরা। সানা লোকের কার্য মেড়! রাধা নয় | 
ঘন হন ভাকিতেছে খুড়া খুড়া কর্যা। - এমন শুনিয়ে বলে বাঁকা ছামুদ্র। 

শুনে বুড়া ত্বরা করে আইল বাছিরে। পূর্বের রাঁধনী যত গেছে যমধর | 
প্রপতি করিল হীরা বাকা দ্বামুদয়ে । মীরপুর হইতে আন মানিকার যাকে । 
আশীর্বাদ করিয়ে বলয়ে দামুদরর | হীর! বলে দে! জঙ্গযাটা দূর কর তাকে । 
ভাল আছ ভাইপো রে বোস হীরার ॥ বুড়া বলে তবে আর কোথায় রাদ্ধনী। 
হীরা! বলে শুন খুড়া মোর সমাচাঁর। হীরাঁধর তখন বলিছে মনে গনি | 
অভিমানী তলা কর্টে তুষি লেহ ভার । শুন খুড়া তোমারে কহিলাম কর জুড়ি। 
ঈষধ হাসিয়ে বলে বাকা দামুদর | জেড়ামাংস উত্তম রান্ধিবে ছোট খুড়ী ৷ 
ভাইপো পতুরা তুমি ভাবি নাই পর |. বুড়া বলে বল দেখি কি বলে তোর খুড়ী। 
মোর বাক্য রাখ যদি কর্শে দিব তর । আমি বদি বলি তবে হবে পাড়াপাড়ি 
জাতিকুটছের বাপু দিতে হবে মান । এত শুনি হীরা বলে শুন ছোট খুড়ী। 
পরামাপিকী পাঁচ সিকা পাচি একখান! রাষ্ধিতে সেড়ার মাংস চল মোর বাড়ী ॥ 
ছু কর জুড়িয়ে বলে শুন বলি খুড়া। শুনিয়ে পাটনি বলে বাকাইয়ে মুখ । 
ক্ষমা দেহ খাওয়াইব পাড়রের মুড়া বোল না রাদ্ধার কথা দিও না ক দুঃখ । 
বহু হুঃখে আনিজাছি পর্বত্যা গাড়র। ' তোর বিভাছেতে এলাম হাত পা পড়ে রেন্ধ।। 
হঁ করে উঠিলে মেড়া ভেজে ফেলে ঘর ॥ রশি পেটা ছিলে নাই তুই এলাম কেন্দ্যা ॥ 
বেশি দিন রাখিতে নারিব সেই জড়! । আবার যাইব আমি মাংস রান্ধিবারে। 
শুয়ে আছে হেন এক কাঙ্গালের কুড়্য 1 ওকথা বোল না যাও অন্তের গোচরে ! 
দেহ দেহ ভাইপো রে কড়ি দেহ গন্তা। করু যুড়ে সবিনয়ে বলিতেছে হীরা । 
মগ্ন হোলাম ভাইপো তোর ষেড়ার কথা শুন্তা। ক্ষমা দেহ খুড়ী এবার দ্বিব শোক ডুর্যা। 
অন্ত কেহ নহে তুই ভাইপো রে বেটা। চরণে ধরিয়ে বলে করাব সন্ভোষ। 

অঠে মোকে ছিবি [ তুই ] মনুকোশি ছুটা ॥ মধুকোশ দুটা দিব দূর কর রোব । 
মধযুকোশ দুটা লাগি কেন করি জোর । শুনিয়ে পাটনি বলে কড়ি দেহ গনি। 
ছয় মালের গর্ভবতী ছোট খুড়ী তোর ॥ আর এক কথা বাপু বল দেখি শুনি। 
সাধ করেছে সধুকোশে সহতের বি। পা দিলে পাঁটনি তখন সসলার কথা কর । 


হীরা বলে হোক খুড়া হবে তার কি॥ 


মুসলা বিনে মাংস বান্ধা মোর কার্ধ্য নয় ॥ 


| 


৬৩ বৰ্ষ ] কালুরায়মঙ্গল ৮৭ 
হীরা বলে কি কি চাই মশলার সাজ। নানা দেশ হইতে সবে হুইল উপর্লীত। 
সব এনে যোগাইব না করিব ব্যাজ ॥ দেখি হদ! হীরা] বড় হইল আনন্দিত ৷ 
শুনিয়ে পাটনি বলে শুন বাপু বলি। পদ্দধৌত জল আনি দিল সবাকারে। 
একে একে বেদ্ধে আন মসলার পুটলি ॥ বলে আগে দেখি মেড়া পা ধুইব পরে ॥ 
চন্দনি লবঙ্গ আর এন শাদা জিরা । এত বলি সর্ব্ব জন পাঁড়র দেখিল। 

চৌদ্দ ছটাঁক ওজনে বাদ্ধিবি যত্ব কোর্যা । মেড়া দেখি দুই ভাইয়ের প্রশংসা করিল ॥ 
তের তল! তেতরপাত সওয়! সের ধন্তা । বাকা ঘামুদর বলে সভা বিস্তমান। 

অর্ধ সের রিচ লইবি দানা চিন্তা ! অন্ন খেয়ে ঘরে বাব নাহি লব মান ॥ 
সের তোর মউরি জাইত্রি ছয় মাসা। এত বলি সবে মেলি পদ্রধৌত কৈল। 
দারুচিনি ছোট এলাচ নাহি পড়ে তূসা পুকুরেতে গিয়ে কেহ পদ প্রখালিল ॥ 
বড় এলাচ বড় দানা লইবি বাছিয়া। একত্রে বসিয়ে বলে দিগাদ্বর দোলই। 
জইত্রি কপূর এন পাষেসের লাগিয়া সর্বঘোষ ক্ষমিলাম মাত লব নাই। 

গরম যসলার সাঁজ ভিন্ন ভিন্ন বান্ধা। সায় দিল সর্বজন হরিব অদস্তর । 

তবে ত স্থপক হবে মেড়ামাংস বান্ধা | মেড়ামাংস খেয়ে সবে পুরিব ওরর | 
হীরা বলে ওগো খুড়ী সকলি আনিব। ক্ষৎক্ষৃত্যা মুকুন্দ বলে খুল্ত কলা মুড়ি ৷ 
দরিজ্্র হয়েছি কিছু কিছু এনে ছিব ॥ নাড়ি ভূড়ি দিয়ে ঘণ্ট রা্ধাব এক হাঁড়ি । 
হেন [ কালে কনে ] ডেকে বাঁকা দামূুদর।  দামুবলে-কিনে আন ক্ছত্যানিয়া হিঙ্গ। 
ত্বরা করি যাও বাছা কণ্টক নগর ॥ চুঞা চুঞা করিয়ে যে ভাজাইব লিঙ্গ 
গুবাক বাটিয়ে এস নগরে নপব ॥ করাব মাংসের [ ঝোল ] মাংসের অন্থল। 
আর বত আছে আমি দিব সবাকারে। যাথাটা ভাঙ্গিয়ে দিবে অন্বলে সম্বল ॥ 
জাতি গোত্র কুটুঘের! যাবে বুধবার ৷ তুরিত করিয়ে আনে কা্গারে ভাকিয়ে। 
গড় করি হীরা তখন হইল বিদায়। জন দশ বারে! বাও ফেড়াকে লইয়া 
কণ্টক নগরে তখন ক্রতগতি যায় ॥ নদীজলে আন পীগ্রে সান করাইয়া ৷ 
দিগান্বর দোলই হয় জাতির প্রধান। এত শুনি ব্যস্ত হোয়ে যুবক সকলে । 
গুবাক লইয়! হীরা গেল তার স্থান ॥ ঠেলাঠেলি করে সবে আমি বাব বলে ॥ 
প্রণাম করিয়ে হীরা গুবাক দিয়ে কয়। গোয়ালেতে বান্ধা আছে গায়ে উড়ে মাছি। 
আপনি বণ্টন করি দেহ মহাশয় ॥ চটপট করে তার খুলে আনে কাছি! 
পাঠাইল ঘামুখুড়া দিয়ে সমাচার । ছুই ধারে টানে কাছি ছজন ছজন। 
তোমারে দ্বিয়েছে বত কুটুম্বের ভাঁর॥ তয় দেখাইতে বাধা লাফে ঘনে ঘন 1 
বুধবার দিনে যাবে আমার ভবনে । কাছি টেনে কেহ বলে আরে বাঁপ বাপ। 


কালুরায়মঙ্গল গান নিত্যানম্থ ভনে । ৬:৬ । 
এইক্সপে নিষন্্রণ দ্বিল ঘরে ঘরে। 
সকলে সাজিয়ে চলে হীরার মন্দিরে | 

a 


পর্বত্যা গাড়র বলে মাবে এত লাফ । 
কেহ বলে থা ধাম ঘণ্টা ছুই পরে। 
কামারের কোপেতে যাইবি যন্পুরে। 


৮৮) ্‌ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


কেহ বুলে কত বল ধর রে গাড়র। 

সকল বিক্রম যাবে পেটের ভিতর | 

টানাটানি এইর্ূপে গেল নদীধারে। 

কপ দিয়ে পড়ে চাদা জলের উপরে ॥ 

কাছি ধরে টান দিয়ে রাখরে যতনে । 

মধ্য গাঙ্গে যেতে চাঙ্গা সবাঁকারে টানে ॥ 

দেখিয়ে মেড়ার বল বড় বড় বীর । 

তয়েতে কাঁপিয়ে সবে হইল অস্থির! 

ভীত দেখি বাঘা তখন স্বরি কালুরায়। 

লইতে গ্রস্থুর পূজা! উঠিল ভাঙ্গার। 

কুলে উঠি বাঘ! যখন অঙ্গ বাড়া দিল। 

বাধার অঙ্গের জলে সকলে তিতিল | 

কেহ বলে বড় গন্ধ সেড়ার গাত্রঙ্গল। 

কেছ বলে তয় লাগে ত্বরা করে চল | 

জঙ্গলিয়া ভেড়া পাছে জঙ্গলে পলায়। 

গঁফ নাড়ে ভাটার মত ছু চক্ষ বূরায় । 

ছিজ নিত্যানন্দ বলে আর নাহি দেরি । 

মেড়াঁর ছত্তে সরে সবে বাঁবে হমের পুরী 1৭1” 

দ্রিপদী 

চঞ্চল হইয়ে মেড়ারে লইয়ে 
উত্তরিল ধাওয়াঁধাই। 

হয়| হীরার পাশে বলে উর্ধতাষে 
কাট নৈলে রক্ষা নাই । 

বার জনে টানে যেতে চায় বনে 
ঘন দেয় গঁফ লাড়া। 

ছু চক্ষু ফিরায় 
ছি'ড়িবারে চায় ছড়া ॥ 

পানের লাগিয়ে জলে ঝাপ দিয়ে 
বাইবারে মাবখানে । 

ধরে এত বল বিছ্বারিয়ে অল 
টেনে লয় বার জনে ॥ 

দেখে ফেড়ার রঙ কাপিতেছে অজ 
ধ্রফড় করে বুক । 


ঘন ধন চায় 


বানের লাগিয়ে 


কাপিল হয় 

সকলে লাগিল ধদা ॥ ৮৮ 

[ পয়ার ] 

লেজ ফিরাইয়ে চাদ! নিজ মৃক্তি ধরে। 
হস্কারেতে বাঘ! ভেক্ষি লাগিল স্বারে। 
কোপভরে চাদ] তখন চায় আড়ে আড়ে। 
লাফ দিয়ে পড়ে গিয়ে কামারের ঘাড়ে ॥ 
কামারের ঘাড় ভেজে ধরে দামু্ধরে। 
ঘাড় মুড়ে একে একে মারে সবাকাবে ॥ 


৮৯ 


৬৩ বৰ্ষ | কালুরায়মঙ্গল 

ভয় পেয়ে কেহ ত্রাসে পালাইয়ে যায়। মার মার [বলি ] দৌছে ধাইল পশ্চাতে ॥ 
হন্ধার শুনিয়ে কেহ পড়ে মৃতপ্রায় ॥ কোথা পালাইয়ে যাবি শুন চাদ! বাধা। 
কেহ পড়ে কেছ মরে কেহ মৃচ্ছা যার়। বড় সুখে তুই হোর প্রাণে দিলি দাপা॥ 
বুন্ধনশালেতে চাঙা প্রবেশে ত্বরায় ॥ সাম্যের রক্ত খেয়ে করিআছ বল। 
রান্ধনীর খাড় মুড়ে পুতিল উনানে। মস্তকে স্নারিয়ে তাড়া দ্বিব বুসাত্তল। 
ঠেলে দিয়ে ছেমিকে ক্ষেমিকে পাইল কোণে । এত বলি দুই ভাই ব্রুতগতি চলে। 
চিৎপাত করে চাঁদা চেপে উঠে বুকে । লাফ দিয়ে চাবা বাধ! লুকায় জঙ্গলে ॥ 
ঘ' ঘা করিয়ে মুখ লাগাইল মুখে ॥ হীরা বলে লুকাইলে রক্ষা নাহি তোর। 
রমণীর আতুর ছেখি চাদ! বাঘা হাসে। তোমারে মাবিলে মনছুঃখ যায় মোর | 
উঠে গিয়ে হেমির অজেতে অঙ্গ ঘসে না হয় ভক্ষণ কর তুই সহোদরে। 

আই আই মরি বলে হয়ে জড়াজড়ি। নৈলে অনল জালি পড়াব তোমারে ॥ 
আতুর দেখিয়ে বাঘা চলে তাড়াতাড়ি । অগ্লিবাপ মারি বনে জালিল আপুন । 
হদ্বা হীর ছুই ভাই গিয়েছিল জলে। আতি গোত্র শোকে প্রাণ জলিছে হিপ্তণ 
লাফ দিয়ে চাদ! বাঘ উঠিলেক চালে ॥ চারি ধারে জলে অগ্নি ধু ধু করিয়া। 
হাত দিয়ে হা তখন দেখান হীরারে। কালুরায়ে ্মরে বাঘা বিপদ দেখিয়া ॥ 
চেয়ে দেখ বাঘ কেন চালের উপরে ॥ চাঙ্গার বিপদ দেখি হেব দক্ষিপরায়। 
কি হইল কপালে বলি তুরিতে চলিল । দ্বিজবেশ ধরি তখন চলিল ত্বরায়। 
নিজালয়ে আসি দোহে উপনীত হুইল । হর! হীরা ছুই তাই হাতে তাড়া লয়ে। 
দেখিলেক যুখে যুখে পড়ে আছে মড়া। জঙ্গলে আগুন দিয়ে আছে দাড়াইয়ে। 
বাঘ হোয়ে চালেতে উঠেছে চাদ! সেড়া ॥ দূরে থাকি দবিজ বলে শুন হীরা হদা। 
হুদা বলে হায় হীরা কি কর্শ্ম করিলাম । আশীর্বাদ লহ মোর রাখছ মর্ধ্যাদা ! 
ঘ্বিজের কথায় তুলে স্ববান্ধব হারালাম | হীরা বলে তৃষি নয় সেই পারের বুড়া 
মেড়া বলে বাধ দিয়ে এত দশ! কৈল। বাধ ছিয়ে বাপ. তিরে পিয়েছিলে তেড়্যা 
এ সব প্রাণীর হত্যা তাহাকে লাগিল । বাঘারে পোড়াব আজ হারিব তোমারে । 
শিরে কর হানিয়ে কাদে ছুই ভাই। ব্ৰহ্মহত্যা পাতক লইয়ে বাব মোরে ॥ 
হারাইলাম পুত্র কন] বেঁচে কা নাই এত বলি ছুই ভাই তাড়া লয়ে হাতে । 
রন্ধনশালেতে গিয়ে প্রবেশ করিল। বাসুৰেগে ধায় ভুছে ছ্িজেরে মাঁরিতে | 
অবলার লাঞ্ছন] দেখি কাদিতে লাগিল ॥ হা ছীয়ার ভয়ে রায় ছৈল অন্তর্ধান। 
চাদ! বাঘ মেড়ার বেশে করিল প্রসাদ। ঝাউবৃক্ষ পরেপিয়ে হইল অধিষ্ঠান। 
চাদ! বাধে মারিয়ে ঘুচাব হনসাধ । উচ্চাস্বরে ভাকিয়ে বলিছে কালুরায়। 
এত বলি ছুই ভাইয়ে হাতে লয়ে ভাড়া। কাঁচিবে নকল সৃত পূজহ আমায় ॥ 

মার নার বলিয়ে বাঘারে দিল ভাড়া ॥ হীরা বলে কোন দেব দেছ্‌ পরিচয়। 
লাফ দিয়ে চাদ! বাধ পড়িল ভূমিতে । ভগ্নী ছ্বিজের বাক্যে না হয় প্রত্যয়! 


৯৩ ২য় সংখ্যা 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
এ বোল শুনিয়া তখন হীরাকে সুধায়। দ্বিজবেশে ভোষারে গিয়েছিলাম ভেঁড্যা ॥ 
পরিচয় ছিলাম আৰি দেব কালুরায় |- পরিচয় দিলা তোরে শুন হর! হীরা। 
শিবানীর াজ| লা করিতে রক্ষণ। জগতে রাখিব যশ তোরে দয়া কর্যা॥ - 
ভবানীর বাঘের পাল রাখি অনুক্ষণ । আদ হতে হুঃধ যাবে হবে ধনবান্‌। 
গৃজ| ছেতু ছল করে বাছে করে ষেড়া। নিত্যানন্দ বলে হীরা তুই ভাগ্যবান্‌ 1৯1৯। 
তোক ছদ্দ। - + 
কি করিবে ধনধান। এখনি ভ্যজিব প্রাপ। 
কি ছার জীবনে তুখ। - লোকে না দেখাব মুখ ॥ 
কার নাহি করি চুরি। কেন এত ছাগাছারি ॥ 
যত দেখ তাই বন্ধু। সকলি গুণের সিন্ধু ॥ 
কালে কালে বাবে সবে। জপতে কলঙ্ক ববে॥ 
আমি মূঢ় হীন জাতি। নাহি জানি স্তুতি ভক্তি । 
চিরদিন গেল ছুঃখে । বঞ্চিত হইলাম দুখে। ' 
তুমি যদি কর দয়া । দীনে দেহ পদছায়! ॥ 
তোমার নিকটে সরি। অদ্তে পাব পদতর়ি ॥ 
তৰ রূপখানি দ্েখি। " লফল করিব আঁখি । 
ধরণী লুটায়ে কাছে। "ধরিয়ে বারের পদে 
দয়া কৈল [ কালু ] রায়। ক্বিজ নিত্যানন্দে গায় ॥১*৷১৭। 
ছিজ হাতে ধর্যা বলে উঠ হীরা দূর কর মনস্তাপ । 
ভন হীরাধর মোর পৃজ। কর নাহি রবে পাপতাপ ॥ 
অনল নিতাও চাদারে বাঁচাও তার নাছি কোন দোষ । 
মোর পূজার তরে পাঠাইলান তারে মিছে কেন কর রোব । 
হদা হীরা শুনি নিভার আগুনি চাদ! বাঘে কৈল রক্ষা। 
এক লাফ দিয়! গেল পালাইয়! রায়ের কাছে ছিল দেখা । 
আশ্বাস করিয়! চাদরে বুঝায়া . কহিছেন কালুরায়। 
হছা| হীরা লাগি বড় ছুধভাগী - হইআছি বরদায় ॥ 
চল ত্বরা করে হীরার মন্দিরে মৃতগণে বাচাইব। 
হীরার যন্ত্রণা মনের বেদনা আজ লব খুচাইব। 
যাঘার উপরে আরোহণ করে চলিলেন কালুরায়। 
হা হীরা দোছে ভাসিলেন লোছে পশ্চাতে চলিয়ে বায় । 
হীরার আলয়ে উপস্নীত ছোয়ে মৃতগণে বাঁচাইল। . 
উঠিয়ে সকলে বাধ বাঘ বলে হৰ! হীরা! সাস্ভাইল ॥ 
বলে এস সবে আনন্দ উৎসবে পূজা করি কালুরার়। 
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পয়ার 


বাজে মঙ্গল বাজনা রে। 

বাদে সঙ্গল বাজনা রে! 

অতঃপর পুজিবারে রায়ের চরখ। 
নানা ন্বব্য আনি সে করিল আয়োজন ॥ 
পূর্ণকুম্ভ বারি পুরি রত করিল। 
আমশাখ! উপরে অখণ্ড নারিকল | 
উপরে টাঙ্গারে [ ছিল ] দিব্য ফুলধর | 
করিতে কালুর পুজা হরিষ অন্তর | 


স্বত দুখ ক্ষীর ছান! দিয়ে ফলমূল। 
করিতে কালুরায়পূজা আনে বাউফুল । 
অজন্তাস আদি করি বসিল ব্রান্ষণ। 
দূৰ্ব্বাক্ষত মূখে করে মন্ত্র উচ্চারণ ॥ 
কুলপুরোহিত পড়ে বেদের বিধান । 
পায়েনেতে পাইতেছে সুললিত পাঁন। 
পূজা করি সর্ধজনে ছিল পুষ্পাঞ্জলি। 
আওগন মিলি দিল শঙ্খ ছুলাহুলি। 
পৃজ] করি সর্বলোক প্রসাদ লয়ে খায়। 
হরিধ্বনি কর সবে পুজা! হইল সার ! 


৯১ 


বেথুন সোসাইটি__২ 
জীযোগেশচন্দ্র বাগল 


বেখুন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ও প্রথম বৎসরের কার্যকলাপের কথা পূর্ব প্রবন্ধে বলা 
হইয়াছে । যতই দিন যাইতে লাগিল ততই এরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের উপকারিতা অন্ভূত 
হইতে লাগিল। বন্ধীয় এশিয়াটিক সোসাইটি বা এগ্রিকালচার্যাল এও হর্টিকালচাব্যাল 
সোসাইটি বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্ব সিদ্ধির জন্ত স্থাপিত হ্ইয়াছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাস, 
পুরাতত্ব, প্রাচীনকালের বিজ্ঞানবিষয়ক বিবিধ বিষ্ঠা, সংস্কত-আরবি-ফাঁরলী ভাষা-সাহিত্য 
প্রভৃতি এশিয়াটিক সোসাইটির আলোচনা ও গবেষণার বিষয় ছিল। ত্বিতীয় সভা 
বিজ্ঞানসন্মত কৃষিবিস্ভা, নৃতন নৃতন শন্তের প্রচলন, উদ্ভান রচনা প্রতৃতি সম্পর্কে দীর্ঘকাল 
যাবৎ ভারতবাসীর মনে উৎসাহ উন্লেকে প্রয়াসী হয়। কিন্ত গত শতাব্দীর মধ্যভাগে এমন 
একটি স্থসংবদ্ধ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল যেখানে ইংরেজ বাঙালী 
হনীধিগপের পক্ষে সমবেত ছইয়| দেশের শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, জীশিক্ষা, নারীজাতির 
উন্নতি, শিল্প-্থাপত্য-শিক্ষা, কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক সাময়িক সঙশ্তাবলীর আলোচনা 
গবেষণা করা সম্ভবপর । এই সব বিষয়ের আলোচনা পূর্বোক্ত রূপ প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা সম্ভব “: 
ছিল না। এইখানেই বেথুন সোসাইটির সার্থকতা । কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে 
সোসাইটির মাসিক অধিবেশন সমূহে বিশেষজ্ঞগণ উক্ত বিষক্বপ্ুলির কোন-না-কোনটা লইয়া 
গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করিতেন, কখনও কখনও মৌখিক বক্তৃতাও দিতেন। 

প্রথম বাধিক অধিবেশনে নির্ধারিত দুইটি প্রস্তাব দ্বিতীয় বর্ষে কার্যে পরিণত করা ছয়। 
ইহার মধ্যে একটি- সভাপতির সঙ্গে অধ্যক্ষ-সভায় থাকিবেন ছুই জন সহ-সভাপতি, 
তিন জন গ্রন্থ-সভার সদণ্ত, একজন চাদা-সংগ্রাহক এবং একজন সম্পাদক | দ্বিতীয় 
প্রস্তাব সদশ্তপণ কর্তৃক দের বাগ্নাসিক এক টাকা করিয়া চাদা অগ্রিম প্রদান। 
এ বৎসর সোসাইটির সদস্ত ছিলেন একশত উনিশ জন। ইউরোপীয় ও ভারতীয় 
বহু বিখ্যাত ব্যক্তি এই সব্ন্ত শ্রেনীর অন্ততূত্ত হন। ভারতীয় সভ্যদের মধ্যে কলিকাতা 
ব্যতীত ঢাকা এবং অন্তান্ত অঞ্চলেরও বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিকে আমর! দেখিতে পাই। 
দ্বিতীয় বর্ষের কাঁধ্যবিবরণের সারাংশ ২৩শে জাহুয়ারী ১৮৫৪ দিবসীয় ‘হিন্দু ইন্টেলিজেক্মার” 
সাধ্যাহিকে প্রকাশিত হস্গ। বৎসর-মধ্যে বিভিন্ন মাসিক অধিবেশনে যে সব প্রবন্ধ পঠিত ও 
আলোচিত হয় তাহার একটি তালিকা হিন্দু ‘ইণ্টেলিজেন্দার’ দ্বিয়াছেন। এই তালিকায় প্রবন্ধ- 
সংখ্যা এগারটি। একটি পরবর্তী ফিরি স্তিতে* প্রবন্ধ-সংখ্যা পাই দশটি | ইহার কারণ আছে। 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগর সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উপরে ইংরেজী এবং বাংলায় প্রবন্ধ 
পাঠ করেন। জনে হয় হিন্দু ইপ্টেলিজেম্মার” ইহাকে দুইটি প্রবন্ধ বলিয়| উল্লেখ করিয়াছেন । 


The Proosedings of the Bethune Society for the Sessions of 1869-60, 1860-61- pP.85-6 
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এই প্রবন্ধ খুবই তাৎপর্য্পূর্ণছিল। বাংলা প্রবন্ধটি সম্বন্ধে “সংবাদ প্রভাকরের’ (১২ মার্চ 
১৮৫৩) উক্তি এখানে উদ্ধৃত করি £ 

শ্বীটন সভার ষাঁসিক বৈঠকে শীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিস্াসাগর মহাশর সংস্কৃত বিস্তার গৌরব 
-প্রতিভা সম্দীপনমূলক বঙ্গভাষায় যে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন তাহা সর্ববাংশে উত্তম 
হইয়াছে, তাহাতে তিনি লিপিনৈপুপ্য ও সংস্কৃত বিস্তার বিপুল ব[ৎপন্গ প্রদর্শনে ক্রটি করেন 
নাই, যে সকল মহাশয়ের! সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই বিদ্তালাগর মহাশয়কে 
সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন ।” 

উল্লিখিত দ্বিতীয় ফিরিস্তিতে আরও ছুইটি রচনার উল্লেখ পাঁই। প্রথম বৎসরে এ দুইটি 
পঠিত হয় নাই দেখিয়াছি। বিস্তাসাগর মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠের পূর্বে এ দুইটি পঠিত 
হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হুয়। এই দুইটির লেখক যথাক্রমে কনগরের উদ্দেশ 
দত্ত এবং মিঃ গ্রিসেমখোয়েইট । প্রবন্ধ ছুইটি এই : ‘The Present State of Educa 
tion at Krishnaghur with a Few Short Remarks on the Character and 
Social Position of the Educated Natives of Bengal” বং “The Great 


Exhibition of 2৮1 লেখকসমেত অন্তান্ত রচনাঁগুলির এখানে নামোল্লেখ করিতেছি : 


1] and 9702 the Sanscrit Tanguasge and Literature in English and 
Bengallee by Pundit 18884 Chunder Vidyasagur, Principal of the Banscrit 
College. মু 

3. On the Practical Working and Varieties of the Rlectric Telegraph by 
H. Woodrow, Es#dq., M. A., Principal of the Martinere, 

4, 6 and 6.— Three Lectures by IAeut.-Col, Goodwyn, viz : 1st, on the Orders 
of Architecture ; 2nd, Comparison of the two grest divisions of the Att, viz, 
the ancient or classic and the mediaeval or pointed, 8rd, on bridging the 
Hooghly. | 

7. On the comparative merits of the Law of Primogeniture and equal 
succession with reference to the Principles of natural justioe and political 
economy and their Influence on the morals of a nation, by Baboo Mohendrolall 
Bhome. 

8, On education in Befgal and the necessity of instruction in the 
Vernacular language, by Baboo Juggodishnath Roy. 

9. On Bengali life and society, by Baboo Hurrochunder Dutt. 

10. On Music, by Mr. Kirkpatrick, illnstrated by the members of the Glee 
012, 

11. On Poetic Composition, by J. B. 92156700810), 


_ এই প্ৰবন্ধনিচয়ের মধ্যে, দেখা যাইতেছে, কর্নেল গুঁভউইন পাঠ করেন তিনটি । ইহার 
- প্রত্যেকটিই তিনি নিজ ব্যয়ে চিত্রিত করেন। তৃতীয় প্রবন্ধ হুগলী নদীর উপর লেতু নির্শ্মাপ 
' সম্পর্কে। উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম হশক হইতে এই সম্পর্কে আলোচনা ও আন্দোলন 
বিশেষভাবে সুরু হয়। শেষ পর্যন্ত এই সেতু নিন্দিত হইল সপ্তম দশকে । সিঃ কার্কপে্রিক 
সঙ্গীত’ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং তৎসঞ্ছে কঠসজীত করে রী ক্লাব’ । বাভালীর জীবন, 
সম্বাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প বিভিন্ন বিষয় লইয়া যে সোসাইটির সত্যগণ যখোচিত 


১৪. সাহিত্য-পরিষত-পত্জিকা [২য় সংখ্যা 
চিন্তা ও গবেষণা করিতেন, উপরোক্ত প্রবন্ধ তালিকা হইতে তাহা বেশ বুঝ! যাইতেছে । 


মাসিক অধিবেশনে পঠিত এ সকল সারগর্ত প্রবন্ধ হইতে বাছাই করিরা পৃস্তকাকারে প্রকাশের 


কথা হয় প্রথম বর্ষেই। দ্বিতীয় বর্ষে সোসাইটি এইরূপ পুস্তক প্রকাশ করা স্থির করে। বেখুন 


সোসাইটি অবিলম্বে শিক্ষিত যুবজনের একটি মিলন-ক্ষেত্র হয়া উঠিল। ইহার মাসিক ?- 


সভাগুলিতে প্রবন্ধলমূহ যথারীতি পঠিত ও আলোচিত হুইত। লাধারণ মালিক সভা বাছে 
অতিরিক্ত বিশেষ সতাও হুইত। প্রায় সকল সভায়ই শ্রোতা ও সদস্যের! সাগ্রছে বক্তা! 
শুনিতেন, কেহ কেহ আলোচনায়ও যোগ দিতেন। এতাঘৃশ আলোচনাদির ফলে শিক্ষিত জনের 
জানম্পৃহা যে ক্রমশঃ বাড়িতেছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া ষায়। দ্বিতীয় বাষিক বিবরণে 
একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয্নকূপ উল্লিখিত ছইয়াছে : 
‘Hducation in existing state of native ৪০৩৫৩ঠ can only accomplish half 
Its expected work, and by no’ ‘means the most Important half, 80 long as the 
moral training and discipline which are inseparably connected with in 000৩ 
cannot be fully applied In Indis, চি 
‘Hence the great importance of all measures calculated to bring the 
educated classes Into harmonions contact with ০৯০ other, and to infuse into 
them a taste for Intellectual and moral pursuits... 
> ‘This was tho leading motive which suggested the formatHon of the 
* ৪০০০6, and which has not been lost sight of in {ts operations since {ts founds 
tion in December, 1851.’ 


" অর্থাৎ, ভারতীয় লমাপের বর্তমান অবস্থায় স্কুল-কলেজ দ্বারা যুযজনের শিক্ষা অর্ঘেক 
মাত্র সম্পন্ন হইতে পারে। ইহা! সম্পূর্ণ করিতে হইলে এইরূপ সভভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা 
একান্ত আবশ্তক। মানসিক ও নৈতিক উন্নতির পক্ষে ইহার গুরুত্ব বিশেষ ভাবে অহুভূত 
হুয়। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ একযোগে নিজেদের সমন্তাবলী আলোচনায় রত হইতে পারেন । আর 
এই উদ্দেস্তেই ১৮৫১ সনের ভিসে্বর মাসে এই সোসাইটি সংস্থাপিত হইয়্াছিল। . . 

সোসাইটির দ্বিতীয় বাধিক অধিবেশন হয় ১২ই জানুয়ারী ১৮৫৪। সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা 
ও প্রথম সভাপতি ডাঃ এফ. জে. মৌএট এ বৎসরে অবসর প্রহশ করেন। তাহার প্রতি 
কৃতজ্ঞতাসুচক নিয়ের প্রস্তাবটি সতা গ্রহণ করেন 


“That the warmest acknowledgements of the Boclety are due to Dr. Motat, 
tor the deep interest taken by him 10 the origin and welfare of the InsHtution, 
and the 920 services জলিল ENT HN durin{ \the two first years of 
1s existence,"' 


50895578885 





* The Hindu IntelHgencs, 23rd January 1854, 


৮ 
ie 


৬৩ বর্ষ ] বেথুন সোসাইটি_২ ৯৫ 
এইচ. উদ্বো 
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সোসাইটির তৃতীয় বর্ষে সন্ত-সংখ্যা দাড়ায় ২:৪ । ইহার মধ্যে ৮৮ জন নৃতন সদস্ত। 
এ বৎস্রের কাৰ্য্যকলাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ । বিভিন্ন মাসিক অধিবেশনে এমন কতকগুলি প্রবন্ধ 
পঠিত হয় এবং বিশেষ বক্তৃতা প্রত হয়, বাহার ফল হইয়াছিল সুদূরপ্রসারী । আমরা ক্রমে 
তাহা দ্বেখিতে পাইব। সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সভাপতি ডাঃ মৌএট সোসাইটির 
কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন বলিদাছি। এই সময়ে তাঁহার স্থাস্থ্যতঙ্গ হয়। তিনি 
্বাস্থ্যলাভার্থে এপ্রিল মাদের প্রথমে বিলাতঘাত্রা করেন | তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা! প্রদর্শনের 
জন্ত সোসাইটির পক্ষে ৩*শে মার্চ ১৮৫৪ তারিখে একটি বিশেষ সভার আয়োজন হয়। 
সোসাইটি তাঁহাকে একখানি মানপত্র এবং স্থারক-স্বরূপ একটি হন্বর দোয়াতদানি অর্পণ 
করেন। ভাঃ মৌএট সময়োচিত জবাব দিয়া সদস্তগপের নিকট হইতে বিদায় লন। এ 
মুচি বৎসরে সোসাইটির প্রথম প্রবন্ধ-পুত্তক (1095081009৮) প্রকাশিত হইল । এবারে বিভিন্ন 
বিষয়ের বিশেষজঞগণ দশটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠের পর পদন্তগণ সোৎ্লাহে 
আলোচনায় পূর্বববৎ যথারীতি যোগদান করিলেন । পঠিত প্রবন্ধদমূহ এই : 


51, On the Women of Bengal.—By 9৬০০০ Coylas Chunder Bose. 

4. On the Physical Education of the people of India—By Dr, B. G, 
Chuckerbutty. 

9. On the Bankhyas Philosophy.—By Dr. EK. Rower, 

4. On Vernacular 90055009217 Bengal.—By the Rev. Lal Behari Dey. 

5. On the Bchool of Induatrial Art.—By Nobinkisto Bose. 

6&7. On the pover and responsibility of knowledge with special 
reference to the duties the educated natives owe to their country.—By Baboo 
Chunder Sekhur Goopta. 

8. On Phrenology.—By Dr. H. M Greenbow. 

6. On the chemical effects of Hlectricity with notices of Hlectro-plating 
processes.—By 2, Sterling, 05] 

10. On the laws of public health as applicable to ths people of Indisa.—By 

Bb Dr. Norman Cheoevers,''* 


মাসিক অধিবেশনে উপরোক্ত প্রবন্ধদমৃহ পাঠ ও আলোচনা বাদে আরও কিছু কিছু কাজ 
হইয়াছিল। মিঃ জেম্স হিউম ছুই বার সেক্সপীক়বের “মার্চেন্ট অফ ভেনিস হইতে 
অংশবিশেষ পাঠ করিয়া সস্তবর্গের ডিত্ববিনোদন করেন। সোসাইটির লহ-সতাপতি কর্নেল 
গুঁভউইন ২র! সার্চ, ১৮৫৪ তারিখে সোদাইটিতে “Union of Science, Industry and 


* The Bengal লজ তে and India Gasate. 19th January 1955. 


৯৬ _. সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক [২য় সংখ্যা 
Ar” শক একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দেন । এই বক্তৃতায় গুতউইন কলিকাতায় বিজ্ঞানসন্মত 
উপায়ে চারু ও কারুশিল্পাদি শিক্ষার একান্ত আব্শ্তকতা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। ইছাতেই 
তিনি ক্ষান্ত ছন নাই। উক্ত বক্তৃতার এই উদ্দেশ্যে বিভ্ভালয স্থাপনের নিমিত্ত একটি সোসাইটি 
স্থাপনের কার্যকরী প্রস্তাব করিলেন। -শুঁভউইনের এবদ্বিধ সাধু প্রস্তাবে সোসাইটির ১ 
কয়েকজন সমশ্ত অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগে একটি স্বতন্ত্র সতা স্থাপন করেম। ইহার 
মাম দেওয়া হইল--5০০18৮5 for the Promotion of Industrial Art” । কর্নেল 
শুতউইন স্বয়ং হইলেন ইহার সভাপতি, এবং সম্পীদ্র হন ছুই জন--বেখুন সোসাইটির 
তৃৎকালীম সভাপতি হু পম প্রাট ও রাজেআ্রলাল মিত্র, লম্পাদকদয়ের স্বাক্ষরে *ই এপ্রিল 
5৮৫৪ দিবসে প্রস্তাধিত বিস্ালযের একখানি উদ্ে্পত্ প্রচারিত হয়। করেক হাস অবিয়াম 
চেষ্টার ফলে উক্ত. সোসাইটি পরবর্তী ১৬ই আগস্ট (১৮৫৪) শিল্পবিষ্ঠালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। 
এই বিষ্াল্যই পরে বর্ষে স্কুল অফ. আর্ট” এবং বর্তমানে সরকারী আর্ট-কলেজে পরিণত 
হুইয়াছে। 

বেথুন সোদাইটির তৃতীয় বৎসরে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়_-প্রবন্ধ-পুস্তক বা 
প্্রানজ্যাক্শন্স প্রকাশ | বাৎলরিক সভার রাজেন্দলাল মি. প্রস্তাব করিলেন যে, এই 
পুস্তক মুন্ণের ব্যয় সংকুলান করিতে হুইলে সোসাইটির আয় বাড়ানো আবস্তক, এহেতু 
সদশ্তদের চাদ ছুই টাকা হইতে চারি টাকায় বদ্ধিত কর! ছউক। এই প্রস্তাব ইসা বিশেষ | 
আলোচনা হয়। সি: এইচ. এন. প্রান্ট বলেন যে, ছাত্ম-সরপ্তদ্নের চাদ বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে 
< না। সোসাইটির সহ-লভাপতি এবং এই দিনকাঁর সভাপতি কর্নেল গুঁডউইন প্রবন্ধ পুস্তকের 
বঙ্গান্বাদ প্রকাশের কথা উত্থাপন করিলেন । ইহাঁও কিন্তু বিশেষ ব্যরসাপেক্ষ। প্রবন্ধ 
গু সম্পকিত এই:লকল বিষবের আলোচনা! নৌলাইটির হৰত অধিবেশন “পর জনিত 
রাখা হুইল। 

নৌসাইটর সভাপতি হন আট সরকারী বেদি কলিকাডা হইতে অন্তর চলিয়া 
যাইতে বাধ্য হন। সভা তাহারুপ্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইয়| একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। 
প্রাট পত্র মারফত সোনাইটিকে পরবর্তাঁ অধ্যক্ষ-সভার সদশ্তদের একটি তালিকা করিয়া পাঠান 
এবং অন্থরোধ করেন যে, লতা এরূপে গঠিত হইলে উহার কার্ষ্য সষ্ুক্ূপে পরিচালিত 
ছইবে।- তদচুসারে ১৮৫৫ সনের অন্ত সোসাইটির দধ্যক্ষ-সন্ভা নির্ূপ নির্ধারিত হইল : 


Ve কনেল এইচ, প্ুডউইন র - সভাপতি 
0 
4 ৭০৪ _ স্হ-সভাঁপতি 
7. হরিমোহন সেল বি 
হ্‌ এইচ. উড়ো i < ৃ 
পণ্ডিত ঈশ্বরচজ বিস্তাসাগর [দস 


বদির... বশা্পীক ও চাদাসংগ্াহক, 
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সভাপতি প্রাট ইতিপূর্ক্বেই অস্ত্র গমন করায় সহ-সতাপতি গুভউইন বাৎসরিক সভায় 
পৌরোহিত্য করেন। সভাপতি-রূপে তিনি স্বংসরের কাধ্যাবলীর উল্লেখ করিয়া একটি 
চমৎকার সারগর্ত ভাষণ দিলেন। সোসাইটির কৃত-কম্দের সাফল্যের কথা উল্লেখ করিয়া! তিনি 


" প্রথমেই বলেন: 


“I congratulate the Bociety on its increase of wealth, not of silver and 
gold, for of that we have 82081] portion enough, bnt in the,acquisities of many 
valuable and intellectnally minded members, ৪ proof that sounds uttered in 
this room were transmitted through space tothe ears of many who, sympa- 
thising in our endeavours to 2818৩ the standard of out body, adding to the 
number who are eager in the search after knowledge and truth, 

Jt is a fact which cannot be denied, and equally a sign of the times in 
which we live, that men are more In earnest and more impetuous In what they 
undertake, What they seek to do, they do 1 with their might. Not content 
with the outline of a new subject, of the simple hiatory of a new discovery, 
they dive deep into the well of knowledge if haply they may bring truth up to 
the broad light of day.''* 


গুডউইন অতঃপর বলেন যে, সদশ্তদের সাহিত্য-চর্চ্চার প্রেরণা অত্যধিক বাড়িয়া 
গিয়াছে,পুস্তকসমূহও অধিক সংখ্যায় রচিত ও প্রকাশিত হইয়| অল্প মূল্যে পাওয়া ৰাইতেছে। 
এখন মুদ্রিত পুন্তক-তালিকায় আলসারীর তাক ভরিয়া যায়, ত্রিশ বৎসর পূর্বে পুস্তকও এত 
পাওয়া যাইত না। এই বৎসরে আীশিক্ষার উদ্ভোগ-আয়োজনও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। 
এ বিষয়ে খ্রীষ্টান সিশনরীরা অগ্রণী হইয়াছিলেন। বাংলার নারীজাতির অবস্থা সম্বন্ধে কৈলাস- 
চন্দ্র বসু একটি সুচিত্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি গুভউইন স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে এই 
প্রবন্ধটির উল্লেখ করিলেন। এ বৎসরে যে প্রেসিডেন্দী কলেজ ও একটি সিবিল 
ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠার আয়োজনে শিক্ষার উন্নতি সাধিত হয়, সভাপতি এ 
বিষয়টির উল্লেখ করিতেও ভূলেন নাই । এই বৎসরের তৃতীয় নৃতন প্রতিষ্ঠান শিল্পবিষ্ভালয়। 
গুভউইন স্বয়ং ইহার উদ্ভোগী) এই বেধুন সোলাইটির একটি অধিবেশনেই ইহার বীজ উপ 
হইয়াছিল, এ কথা বলিয়া তিনি অত্যন্ত গৌরব বোধ করিলেন। তাহার নিজের কথায় 
‘Is it not a matter of congratulation that the foundation of the School 
had its origin within these walls ?” তিনি এইক্সসপ অনহিতকর সোলাইটির উন্নতির 
নিষিত বিদ্ধ ও বিত্তশালী ব্যক্তিত্বের নিকট যথোচিত সাহাব্য এবং সহায়তা যাজ্জা করিলেন: 
তিনি বলেন,_ 


‘When such are the results and such the brief analysis of some of the 
events of the past year which have peculiar reference to our Society, need I 
urge lt's claims on anyone hete present tonight? Will not the hope that I 
entertain of your cordial cooperation and zealous endeavours to promote the 
Interest, and forward the objects of the Society find an echo 12 your hearts ? 
I feel sure 1 will, and I gratefully acknowledge that, however much we may 
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strive, or with whatever success our efforts may be crowned, it 15 our God 
who blesses them, and he alone who gives the increase.’’* 


এই ভাষণে সতাপতি গুভউইন প্রাক্তন সভাপতি হুজ সন প্রাট, অধ্যক্ষ লতার সদ্তবর্গ 
এবং সম্পাদক বাসচজ্জ মিত্রকে আস্তধরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন। সম্পাদক জিঅ মহাশয়ের 
কর্শকুশলতার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, তাহার দারা লোলাইটির উন্নতি হুইবে এই 
আঁশ! তিনি দৃঢ়ভাবে পোষণ কয়িতেছেন। ' 


৩ 
_ বাৎসরিক অধিবেশনের পর হইতে সোসাইটি নৃতন বৎদরে পদাপণ করিল। অই বৎসরের 
অধ্যক্ষ-সভার কথা আসরা একটু আগেই জানিয়া লইয়াছি। সছন্ত-সংখ্যা বন্ধিত ছইয়! 
দাড়াইল তুই শত একাশী জনে। কলিকাতা! এবং ব্রফস্বলের বিদ্ধ ব্যক্তিরা অধিক সংখ্যার 
ইহার সদস্য হইলেন। নৃতন সদস্য হন তেষরী জন। এবারকার বিবরণে একটি কথার উপর 
জোর দেওয়া হয়। শিক্ষিত বাতাঁলীছের সম্পর্কে অপবার--স্কূল বা কলেনী শিক্ষা! সমাপনের পর 
তাছারা আর লেখাপড়ার ধার ধারেন না। বেখুন সোসাইটির মত প্রতিষ্ঠানে যে আলোচনা- 
- গবেষণার সুযোগ করিয়া দেওয়া হইতেছিল তাহাতে যুযকপণ নিত্য নৃতন জানার্জনে উদ্গ্রীৰ 


হন। এ বৎসরে নিয়লিখিত বিষয়সমূহের উপর প্রবন্ধ-পাঠ ও আলোচনা চলে ; 


‘J, ‘On the Laws of Public Health as applicable to the Peoples of India, 
part 3nd, by Dr. N. Chevers, 

2. On Hnglish KRducation In Bengal. Patt 1st, by the Rev, Lal Behari De, 

8. Readings from Bhakespeare, by the Rev, J. M, Bellen, 

4. On a Project for the Incorporation of a 9001৩ of Arts and Bclonoes in 
Bengal, by Col. H. Goodwyn. 


8. On the Importance of physical rnowlcedge 10. reference to marriage, | 


education, etc..., by Baboo Nobinkrishna Bose. 

8. On Hindoo Woman as ৪ Wife and & Widow, by Baboo Nobin Chunder 
Paulft, 

TJ. On Trial by Jury, by জা, Kerkpatrick, Keg. 

8. on the Re-marriage of Hindoo Widows {n Bengal- by Baboo Tarauk 
Nauth Dutt, 

8. On Pixaro The Conquerer of Peru, by the Rev. C. BH, A, Dall."t 


পূৰ্ব্ব পূর্ব্ব বারের মতত এ বৎসরও প্রবন্ধসমূহ বিভিন্ন মাসিক অধিবেশনে পঠিত ও 
আলোচিত হয়; সোসাইটির সনবশ্তগণ সাগ্রছে এই সকল আলোচনায় যোগ ছিতেন। উল্লিখিত 


বিষয়গুলির অন্তত: একটি সন্বদ্ধে এখানে কিছু বলা বশ্তক। কর্নেল গুভউইন তাহার 


প্রবন্ধে বঙ্দেশে একটি শিল্প-বিজঞান পরিবদ, স্থাপনের বিষয় আলোচনা করেন) কাকষশিল্প, 
স্থাপত্য, ভাব্বর্য্য সমুদয়ই ইহার অস্তভূক্তি। সভার উদ্দে্ঠ, কর্শ্পন্ধতি এবং নিষ্বসাবলীসহ 


* The Bengal Hurkars and India Gasette, January 18, 1856, 
t খখী। 
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একটি পরিকল্পনাও ইহাতে সন্নিবেশিত হয়। এই পরিকল্পনাটি পরে পুস্তিকাকারে প্রচারিত 
হয়। প্রস্তাবিত সভার মুখ্য উদ্দেস্ত দেখিতেছি : 


“Tp পাত and impulse and sy stemas'o direction to natlve-to Artisioc and 531808199 
0০৮০৩ and enquiry : To promote the interoourse of those Societies and Individuals 
of KHndred views in the 00181585100 of Ari and Bolenos, both In India and 


elsewhere, with one another; to obtain a more general stitentiion to the objects of 
Art and BSolencs, and « removal of any disadvantages of a 00110 8104 whioh impede 
thelr progress." 


"দেশীয় শিল্প ও বিজ্ঞানের অমুশীলন এবং অচ্সন্ধানে নিয়মিততাবে নির্দেশ ও প্রেরণা 
দান, ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাহিরে ও উদ্দেশ্রে প্রতিঠঠিত সতা-দমিতির সঙ্গে যোগসাধন, 
শিল্প, বিজ্ঞানের উন্নতিতে সাধারণের উৎসাহের উত্ত্রেক এবং ইহার উন্নতির পথে যে-সব 
বাধ! আছে তাহা বিদূরণ কল্পে উক্ত সভা স্থাপনের প্রস্তাৰ করেন কর্নেল গুভউইন। এই 
মূল উদ্দেশ্ সাধনের নিহিত তিনি আরও করেকটি আন্ছমঙ্গিক উপায়ের কথা বলেন, যথা 
১ বিশেষজগণ কর্তৃক শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে নিয়মিত বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা, ২ শিল্পীদের তৈরী 
শিল্পকর্শ, মভেল প্রভৃতির প্রদর্শনী, ৩ শিল্পীদের পুরস্কার ও বৃত্তি প্রদান, ৪ শিল্পব্ষিয়ক, 
পুত্তক-পুস্তিকা প্ৰকাশ, ৫ একটি গ্রস্থাপার প্রতিষ্ঠা, ৬ চিত্র ও মডেলের একটি মিউজিয়াম 
এবং ৭ কলিকাতা ও অন্তান্ত স্থানের শিল্প-বিস্ভালয়সমূহের উন্নভি-প্রয়াস। এই সভার 
নিয়মাবলী, অধ্যক্ষ-সভ1 গঠন প্রতৃতি স্বন্ধেও ইহাতে নির্দেশ রহিয়াছে । গুঁডউইনের 
প্রন্তাবিত ব্যাপকতর সভা হয়ত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু কলিকাতায় মিউজিয়াম, 
চিন্রশাল! প্রভৃতি ইহার পরে, বষ্ঠ ও সপ্তম দশকে স্থাপিত হইন্াছে। 

গ্রবন্ধ-পাঠ ব্যতিরেকে বাঝে মাঝে বন্কৃভাদাঁন এবং সেক্সপীয়রের বিখ্যাত নাটকসমূহ 
হইতে অংশবিশেষ পাঠেরও আরোজন করা! হইতভ। এ বৎসর বেভরেও মিঃ বেনিউ 
সেক্সপীয়ার হইতে অনেক অংশ পাঠ করিয়া সত্যদ্বের আনম্ বর্ধন করিয়াছিলেন । সতার 
আলোচ্য বিষয়গুলি এত হিতকর বিবেচিত হয় যে, পাজী মন্কিক হুইখানি পত্রে 
এ সমুদ্ধয়ের বাংল! অমুবাদ প্রকাশের অনুরোধ জানান এবং এ উদ্দেশে তিনি নিজে দশ টাকা 
সোসাইটিকে দান করেন। লোসাইটি-কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত না হইলে একার্ষ্যে 
হাত দ্বিতে অপারগ, তাঁহাকে এইরূপ জানাইলেন) তাহাদের ভাণ্ডার হইতে এন্জন্ত 
ব্য করিবার মত অর্থ তখন ছিল না। সোসাইটি অবন্ত এ বৎসরে দ্বিতীয় প্রবন্ধ-পুন্তক 
প্রকাশ করিলেন। এ পুস্তকখানিতে ডাঃ নর্মযান চেতার্স এবং নবীনকৃষ্ণ বস্তুর প্রবন্ধ স্থান 
গাইয়াছিল। 

সোসাইটির অনুরোধক্রমে বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সরকায় নিজ নিজ 
“Selections of Records” ইহাকে দান করেন। কলিকাতাহ্ছ এগ্রিকালচারাল এণ্ড 
ছার্টকালচারাল সোদাইটি হইতেও “রিপোর্ট'লমৃহ পাওয়া যায়। এন্বন্ত সতা-কর্তৃপক্ষ 
তাহাদের আস্তরিক ধন্মবাদ দিলেন। 

সোদাইটির বাৎসরিক সতার অধিবেশন হইল ১*ই আছ্ছয়ারী ১৮৫৬ তারিখে। এইদিনে 
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বাধিক কার্যবিবরণী যথারীতি পঠিত ও গৃহীত হইল। কয়েকটি প্রস্তাবে বৈষয়িক কাধ্যা্গ 
সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত কর! হয়। সোসাইটি এবারে, একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। 
নৃতন বৎসরের অন্ত অধ্যক্ষ-সভ! গঠিত হইল এই সকল মলীবীকে লইয়া ; | 

কর্নেল এইচ. গুতউইন-_-সভাপতি 

বর | গা 

ভবলিউ, গর্ডন ইয়ং 

কিশোরীচাদ কিক | | 

পান্গী জেম্স লঙ 

হরমোহন চট্টোপধ্যার-টাদা-সংগ্রাহৃক 

রাষচন্ মিঅ-_সম্পাদ্ঘক' 

কর্নেল গুভউইন সভাপতির্ূপে এবারেও একটি মনোজ সারগর্ত ভাষণ দেন। পূর্বের 
কার এই ভাষণটিতেও তিনি ্বীশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং নাতে 
এ বিষয়ে অবহিত হইতে অচুযরোধ জানান। 


শ্রীত্রিদিবনাথ রায় 
(পূর্বপ্রকাশিতের পর )* 
৯। চোর ধরা 


(ঘ) সুন্দরের বন্ধন দৃষ্টে বিভার বিলাপ ও কোটালকে অনুনয় 


সুন্দর কোটালের হাতে ধরা পড়ি! গেলে বিভিন্ন ব্যক্তির মনে যে প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল, 
তাহার মধ্যে বিস্তা, রাণী, মালিনী. ও পুর্বাদিনীগণই প্রধান। আসবা সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে 
আলোচনা করিতেছি । 

গোবিদ্দদাসের বিভা, স্থম্দরের বন্ধনের পর কোটালের পায়ে ধরিয়া হুন্বকে ছাড়িয়া 
দিতে অহন করিয়াছেন । তিনি মণি মুক্তা যত আছে, তাহা দিতে চাহিলেন ও ধর্মের 
দোহাই দিদা, 195845৮5598 
ইহাতে সমবেদনা হুইল । সে বলিল-_ 
“এহেন হ্বমন্দর বর রূপে গুণে মনোহর তুমি নৃপনদ্দিনী তাহে কি বলিব বাণী 


কোন হেতু করিলেক চুরি । পরিণামে জানিবা সকল । 
শুন বুহিনী সন দিয়া চুরি করি কৈলবিয়া আমায় মনেতে আছে যাইব রাজার কাছে 
তেঁই হইল লভার বৈরী ॥ বুঝায়ে বলিব নৃপবর ৷” 


ইহার পর বিভ্ভাঁর বিলাপে বিচলিত হুইয়া কোটালের হর্ষে বিবাদ হইল। 
“বিদ্যার বিলাপে কোটাল হুরিষে বিষাদ । ভূমিতে লোটায়ে বিভা ধরে তার পায়। 
হরি হরি কিবা বিধি কৈল পরা ॥ কোটাল বলে হরি হরি কি হবে উপায় |” 
কষ্করামের কোটালের প্রাণে দয়াজায়া নাই। কৃফরামের বিস্তাঁ কোটালকে তাই 
বলিয়া! সম্বোধন করিয়া ও তাহার কোন সহান্তৃতি পান নাই। বিদ্যা ভগিনীর অনুরোধ 
রক্ষা করিতে বলিলে-_- 
“শুনিয়া কোটাল কোপে ধন হাত দেয় গৌঁপে 
বলে শুন রাজার কুমারি । 
চোর ধরা গেল মাত্র বাজারে কহিল পাত্র 
কেমনে ছাড়িয়া দিতে পারি র* 


* এই দীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার বত নান সংখ্যাতেই কত্ধিতে হইতেছে । পরে অন্তত্র এই অংশের বিশেষ বিশেষ 
প্রসঙ্গগ্ুলির গৃথক্‌ ভাবে জালোচনা! করিবার ইচ্ছা রহিল। এই ক্রটির জন্ত গাঠকঙ্গণের দিকট ক্ষমা ভিক্ষা 
হ্ধিতেছি।- লেখক 


ভিত জর ৯৩ 


১০২... সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্যা 


ইহার পর সে বলিল 
" “অতি অসস্তব কথা, _.- মোর নছে দশ মাখা, 
কপাল ধেয়াও রূপবতী ॥* 
গোবিন্দদাসের স্তায় বলরাঁমের কোটালকে আমরা কতকটা সহাহুতূতিসম্পর দেখিতে 
পাই। কোটালগণ যখন সুন্দরকে ধরিস্বা প্রহার করিতেছিল, তখন বিস্তা তাঁহাকে আর না 


সারিতে ও বন্ধনমুক্ত করিয়া দিতে অনুরোধ করিলে 
“কুষারীর বাণী কোঁটালিয়া শুনি করেতে বসনে করিল বন্ধনে 
বন্ধন করিল দূর। . - fs বান্ধ বাজে রণপুর ॥* 


রামপ্রসাছ “বিস্তার খেদোক্তি* প্রসক্গটি দীর্ঘতর করিয়া বর্ণনা! করিয়াছেন এবং অস্প্রালের 
অটহাসে তাহা ভারাক্রান্ত হইয়াছে | | 
“রয়িত দুৰ্গতি দেখি হগ্ধ ছিজরাজমুখী ধরাতলে ধনী পড়ে নব 
ছুঃখসিদ্ধু উলিয়া উঠে। ৷ ধড়ে প্রাণ নাহি ঘর্শ ছুটে ৷” ইত্যাদি 
রাজগ্রসাদের কোটাল কৃফরামের কোটাল অপেক্ষাও বির. সে কেবল কুদ্ধ ছইল, 
তাহা নছে; অধিকন্ধ ব্যঙ্গ করিল। 
“চক্ষুলাল কোতোয়াল কছে ভাল ঠাকুরাল তুমি সতী গুণবতি ভগবত প্রতিমতি 


এই কাল অঞ্জালের মূল। .. সামা যায নছে এছ । 
জান আমা ওগো স্বাহা গুধধাসা করক্ষমী  রঘুবর হলধর পুরম্দর সুধাকর 
ভাব শ্যামা হইবে গ্রতুল। প্র ইতিমধ্যে কেহ” 
এই বলিয়া বাকৃছল করিয়া সুন্দরকে লইয়া চলিয়া গেল। | 


দ্বিদ্র রাধাকান্তের বিদ্ধ, ন্দরকে ছাড়িয়া দিলে লক্ষ টাকা ছিবে বলিল, ও করজোডে 
মিনতি করিল। তখন কোটালও করজোড় করিয়া বলিল, তস্কর এমন দুষ্কর কর্ণ করিয়াছে 
যে, তাহাকে ছাড়া কঠিন, ছাড়িয়া ছিলে আমি সবংশে নিহত ছইব, তখন তোমার টাকা কে 
খাইবে? “আত্মানং সততং রক্ষেৎ ছ্ারৈরপি সুতৈরপি* এই শাত্মবাক্যের উল্লেখ করিয়া, 
মিনতি করিস্বা কোটাল চলিয়া যাইবার উদ্ভোগ করিল, বিভ্তা তাহার পথ রোধ করিয়া 
তিলেক বিলম্ব করিতে বলিলেন। কোটাল তাহার সহিত লঙ্গবেদন! প্রকাশ করিল, কিন্ত 
নিজ গৌর প্রাণরক্ষা তাহার প্রধান কর্তব্য, এই বলিয়া সে সুন্দরকে লইয়া চলিয়া গেল। 

অধুসুহন চক্রবর্তীর কাব্যেও বিস্তার অমুনয়ের উত্তরে কোঁটাল বলিতেছে,__“এসন কথা 
বলিও না। চোর ছাড়িয়া দিলে সবান্ধবে হরিব, টাকার কি কাজ হইবে! চোরকে যদি চাও, 
বাবাকে বলিয়া ছাড়াইয়া আন |” এই বলিয়া কোটাল কুতূহলে প্রস্থান করিল। 

পূর্বোক্ত সফল কবিই বিস্তার বিলাপ ও হুম্দরকে ছাড়িয়া দিবার জন্ত কোটালকে 
বিস্তার অন্য বর্ণনা! করিযাছেন। কিন্তু তারতচন্জের 'ব্ডী কোটালকে কোন অনুনয় ' 
করেন 'নাই, তিনি সত্য সতাই রাজকুষারী_হীন কোটালের কাছে আত্মমর্য্যাদ| তিনি 
খোয়ান নাই । ভারতচন্তরের বিস্তার বিলাপ অপূর্ব 


৬৩ বর্ষ | বাঙ্গালা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য ১০৩ 


কাদে বিস্ত। আকুল কুস্তলে হায় রে বিধাতা নিদারুণ 

ধরা তিতে নয়নের জলে। কোন্‌ দোষে ছইলি বিপ্ণ। 
কপালে কঙ্ছপ হানে অধীর রুধির বাণে আপে দিয়া নানা ছুখ *মধ্যে দিনকত সুখ 

কি হৈল কি হৈল ঘন বলে। শেবে দুখ বাড়ালি দ্বিপ্জণ ৷" 
রাঙ্গপ্রসাদের বিস্তার বিলাপ বর্ণনায় 
1 “ভূতলে আছাড়ে গা কপালে বন্ধপ ঘ! 
বিন্দু বিন্দু বয়ে পড়ে রক্ত |” 

ইত্যাদি উক্তি তুলনায় কত দুৰ্বল বলিয়া সনে হয়। 


$) অ্ন্দরকে দেখিয়া রাণীর আক্ষেপ 


গোবিদ্দদ্বাস লিখিতেছেন, বিস্তার বিলাপ শুনিয়া রাণীর করুণা হইল 

“বিস্তার বিলাপ দেখি রানীর করুণা। বিদ্তা কোলে করি রাণী পরম তাপিত। 

কতো বা সহ্িব বিস্তার এসব যন্ত্রণা চাহিয়া সুন্দর পানে হুইল! মৃচ্ছিত |» 

রুষ্ণরামের রাণী সহচরীদিগের নিকট হইতে চোর ধরার সংবাদ পাইয়া লজ্জায় অধোমুখে 
সেখানে আপিলেন এবং চোয়ের মনোহর মৃ্ডি দেখিয়া তাহার হৃদয় বিচলিত হুইল। বিষ্ত| 
কেন আগে সকল কথ প্রকাশ করে নাই, এখন ক্ুদ্ধ রাজ! কি করিবেন, ভাবিয়া চিন্তিত 
হইলেন । 


*বিস্তা করি কোলে আপন চলে কারো না কহিয়া আপনা খাইছ! 
মুছিল বদন তার। বিভা কৈলে সুবদনী । 

নিদারুণ বিধি দুঃখের অবধি গণ্ডগোল তবে এত কেন হবে 
পাঁপ কপাল তোষার ॥' আমি যদি ইহ জানি |” 


বস্তার দুখে স্বেহস্টীলা হাতার হৃদয় বিগলিত হইয়াছে। কফরাম সেই চিত্র সুন্দর 
ফুটাইয়াছেন। 

রামপ্রসাদ কফরামের ন্তার রাণীকে বিস্তার দু:খে ভুঃখিতা করিয়াছেন বটে, কিন্ত রাণীকে 
দিয়া স্ন্দরের কপ বর্ণনা করাইয়া, ষড়াকান্স! কাদাইয়া ও শেষে “হয়ে বাক বাড়ী পোড়াইতে 
নাড়ী এতেক হৃষষম্দ তোরে” বলিয়া গালি দেওয়াইয়া সমস্ত গ্রলঙ্গটিই গ্রাম্যতাদোষে 
তুষ্ট করিয়াছেন । 

দিছ রাধাকাস্তের রাণীর উক্তিতে মাতার মনোতাব ফুটিয়া উঠে নাই। বিস্ভা সুপুরুবকে 
বরণ করিয়াছিল তাহার ছুর্তাগ্য যে তাহা তাহার সিল না এইটুক বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত 
হুইয়াছেন। বলরাম ও মধুসুদন এ প্রসঙ্গ বণনা! করেন নাই । 

" ভারতচন্দ্র এখানে কৃষ্ণরামের নিকট কতকটা খন কিন্তু তাহার বশিত রানীর খের 
কষ্ণরাষের বর্ণনাকে কাব্যে ও রসগ্তুণে যথেষ্ট অতিক্রম করিয়া পিয়াছে-_ 


০ 


১০৪ সাহিত্য-পরিধৎ পত্রিকা [ ২র সংখ্য! 


“চোর ধরা গেল শুনি রাবী কি কহিব বিস্তার কপাল 
অস্তপুরে করে কানাকানি। পেয়েছিল সনোমত তাল। 
দেঁখিবারে ধায় রড়ে কোঠার উপরে চডে আপনার মাথা খেয়ে মোরে না কহিল মেয়ে |" 
কাদে দেখি চোবের মুখানি ॥ তবে কেন হইবে জঞ্জাল! 
রাণী বলে কাহার বাছনি - হায় হায় হায় রে গোঁসাই 
মরে বাই লইয়া মিছনি। পেয়েছি অন্দর জামাই । 
কিবা অঁপন্ূপ রূপ মদনমোহন কূপ রাজার হয়েছে ক্রোধ না মানিবে উপরোধ 
ধন্ত ধন্ত ইহার অননী ॥ : এ মরিলে বিষ্ঠা জীবে নাই । 


ভারতচন্ত্র ও রামপ্রসাদ ব্যতীত কেহই চোর ধরার পর মালিনীর মনোভাব বর্ণনা 
করেন নাই। তারতচন্ত্রের কাব্যে রাজা যখন হীরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন *এটা কেট! কারি 
বেটা সত্য করি বল” হীরা তখন সকল কথা খুলিয়া বলিল--হুম্ববের মুখে যেকপ শুনিয়াছিল 
সুন্দরের পরিচয় দিল_রাজা ও রাণীকে জানাইবার জন্তু বে উপদেশ দিয়াছিল তাহা বলিয়! 
নিজের নির্দোষত। প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিল। শেষ কয় পংক্তিতে ভারতচন্্র এই শ্রেশীর 
নারীর এইক্প ক্ষেত্রে কিক্ধপ মনোভাব হয় তাহা ফুটাই তুলিয়াছেন_ 


- “তদবধি বাসা করি আঁছে মোর ঘরে। নষ্ট নই নষ্ট সঙ্গে হয়েছে মিলন। 

কে জানে এমন চোর শিঁধে চুরি করে। রাবণের দ্বোষে যেন সিন্ধর বন্ধন । ্ 
নী জানি কুটিনীপনা ছুখিনী মালিনী। ধর্ম অবতার তুমি রাঁজা মহাশয়। 

চোরে বাসা দিয়া নাম হইল কুটিনী। বুবিয়! বিচার কর উচিত ঘা হয় 1” 


রামপ্রসাদের হীরা দ্দেহঞ্জীলা। সুন্দরের বন্ধনদশ! দেখিয়া তাহার মাতৃ-হৃদয় উথলিয়া 
. উঠিল। এই চিত্রের সহিত সুন্দরের সঙ্গে সালিনীর প্রথম দর্শনের চিত্রের কোন মিল নাই_ 
হীরা হেন একেবারে বদলাইয়! পিয়াছে। 

“ছাড়ি পাছাড়ি মহী কেন্দে কহে হীবা। কেন বাড়াইলে প্রেম রাঁজকন্তা সনে । 


ও চাঙ মুখের কথা শুনিব কি ফিরা! . তোমাকে ছাঁড়িস্বা বিস্া' বাঁচিবে কেমনে ॥ . 
পতিপুঅহীনা দীন। শুন গুণরাশি। তব মৃত্যুকথা তব শুনিলে মা! বাঁপ। 

কে কহিল তোমাকে কহিতে মোরে মাসী ॥ তখনি ত্যঙ্জিবে প্রাণ পেয়ে মনস্তাপ ॥ 

দ্বাদশ বৎসর বাছা খেয়েছি গোঁসাই। বয়স্তৃত| তব যার যার সঙ্গে আছে । .. 

তার পর কিছু মাত্র শোক জানি নাই! ' ছাঁড়িবেক প্রাণ তাঁরা বাঁ্তী গেলে কাছে ॥ 
মৃত্যু প্রতি কারণ হইলে তুমি মোর । তোমার মরণে এই লোকের মরুণ। 


লোকে বলে হীরা সবাপী বেখেছিল চোর ॥ কি জানি বিধির লিপি ললাটে কেমন ৷” 


চে) চোরকে দেখিয়া! নগরবাসীদিশ্দের খেদ 
এই প্রসঙ্গ গোবিদ্দদাঁস ছুই কথায় সারিয়াছেন--“বতো পুরীজন আইসে সুন্ববে দেখিতে । 
দেখি মাত প্রাণ কেহ না পারে ধরিতে |» 


৬৩ বর্ষ] বাঙ্গাল! ভাষায় বিস্তাসুন্দর কাব্য ১০৫ 


কৃষ্ণরাম যে নারীগণের আক্ষেপ’ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে, সকলেরই মনে বাৎসল্যরসের 
সঞ্চার হুইয়াছে। কিন্তু রামপ্রসাদ সর্বত্র কৃষ্ণরামের অমুকরণ করিলেও এ ক্ষেত্রে তিনি কতকটী 
ভারতচন্্র হবার! প্রভাবিত হইয়াছেন। প্রথমে তিনি স্ুন্নরকে দেখিবার জন্ত রমশীগণের 
ব্যস্ততা বর্ণনা করিয়াছেন । তাঁহার পয 


“হেরি হেরি:ব্দন মদনে অঙ্গ দহে। হারাইল অভাগিনী বিস্তা হেন নিধি। 
কুলযধূ চিত্রিত পুতুলী ঘেন রহে ॥ সজল নয়নযুগে কোন ধনী বলে। 
কেহ বলে এতকূপ নিরমিল বিধি । আমাকে কাটুক রাজা চোরের বদলে ॥* 


ছিজ রাধাকাস্ত লিখিয়াছেন, বৃদ্ধাগণ হুন্দরকে দেখিয়া মাতৃতাবে ক্রন্দন করিল এবং 
যুবতীগণ কামাকুল হুইয়া বলিল,_ 

“বিদ্ঞারে করিয়া চুরি এই হইল চোরা । এ ছার রাজার দেশে ন! করিব ঘব। 
ইহারে যদ্যপি পাই চুরি করি মোরা ভিখারী হইয়া যাব দেশদেশাস্তর 1” 

সধুসুদন লিখিয়াছেন-_চোরের কূপ দেখিয়া সকলে হাহাকার করিল। বলরাম 
লিখিতেছেন- চোরের কূপ দেখিয়া সকলে উত্তরোল হুইল! কুলবতীগণ গবাক্ষপথে চোরকে 
দেখিয়া মনে করিতে লাগিল, কুললাজ ত্যাগ করিস! রাজার নিকট গিয়া বুঝাইয়া চোরের 
প্রাণরক্ষা করি। তাহারা বিস্তার পছন্দের তারিফ করিল। ভারতচন্জ হুন্দরদর্শনে নারীগণের 
পতিনিন্দার যে দীর্ঘ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে সে যুগের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পেশা ও 
বিবাহিত জীবনের সুখদ্যখের অনেক কথ! আছে। 


১০। চোরের বিচার 
(ক) রাজসক্তায় চোর আনয়ন 


প্রোবিম্বদাস লিখিয়াছেন_বাঁজা যধন হুম্দরকে বধ করিতে আদেশ দিলেন তখন 
সুন্দর রাজার নিকট বিদ্যার কপবর্ণননা করিতে লাগিলেন | রাজ! মনে মনে খুশী হইলেও 
মুখে “কাট কাট” বলিতে লাগিলেন। ইহার পর সুন্দর চৌন্রিশ দক্ষরে বিষ্তাকে স্বরণ 
করিয়া কবিতা পাঠ করিস্বাছেন। ইহা “চৌরপঞ্চাশতের* স্থান গ্রহণ করিয়াছে । 

কফ্তরাম “নারীগণের আক্ষেপ” প্রলঙ্গের পব “বিষ্তা কর্তৃক দেবীর প্রতি আক্ষেপ” 
বর্ণনা করিয়াছেন। দেবী সন্তষ্ট। হইয়া সুন্দরকে রক্ষা করিতে আশ্বাস দিয়াছেন! তাহার 
পর কৃষ্ণরাম সুন্দরকে রাঁজসভায় লইয়া গিয়াছেন। 

রাসপ্রসাদ বিস্যাকর্তৃক আক্ষেপের পরিবর্তে বিস্তাকর্তৃক কালীর স্তব করাইয়াছেন। তাঁহাব 
পর নাগরিকগণের খেছ বর্ণনা করিয়াছেন ও তৎপরে চোরকে রাজসভায় লইয়! গিয়াছেন। 

দ্বিজ রাধাকান্ত তাহার কাব্যে বিস্তার ভ্রাতা বিজরসিংহের সহিত ছল্মবেশী সুন্দরের 
সখ্যের কথা বলিয়াছেন। স্থন্রর ধর! পড়িলে বিক্বক্ছসিংহের স্ত্রী গিয়া তাহাকে বলিল যে, 


১৪৬ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা ২য় সংখ্যা 


তাহার সখাই চোর । তখন বিজক্ললিংহ লজ্জায় দুয়ারে কপাট দিয়া শয়ন করিলেন। কোটাল 
হুন্মরকে রাজসতার লইয়া গেল। 
৮৮ আমরা তারতচঙ্গের কাব্যে রাজসতার একটা বর্ণনা পাই । ইহাতে মুঘল যুগে হিন্দু রাজার 
বাজলতার একটা চিত্র আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাই । পাত্র, মিত্র, সভাসদ, পাঠক, কথক, কবি, 
ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, অধ্যাপক, গুরু-পুরোহিত, জাতি বন্ধু কুটুত্ব ও তাহার সঙ্গে সশস্থ সেপাই, 
ঘড়িয়াল, চোপদার, মুশায়েব, মুনশী, বধী, বৈ, কাননগোই, কাজি, নটী, কাঁলোয়াত, ভাড়, 
নর্তক, উদ্ববক, কজলবাস, হাবশী ইত্যাদি বহু কর্মচারীর সাক্ষাৎ পাই । 

কি ভাবে সে যুগে রাজছ্রবারে বিচার হইত, তাহার একটা চিজও আমরা তারতচনতের 
কাব্য হইতে পাইয়। থাকি। কোটাল প্রথমে সারীশুক, খুর্জী পুঁথি ও মালিনীর সহিত 
চোরকে নাজীরের নিকট উপস্থিত করিল। নকীব মহারাঞ্জকে চোর ধরার সমাচার দিল, 
রাজা আড়চোখে চোরকে দেখিয়! জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করিলেন । প্রথমে হীরার নিকট 
চোরের পরিচয় জিআাঁস। করিলে, সে সুন্দর যে পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বলিল ও নিজে 
ৰে নির্দোষ, তাহা বুবাইবার চেষ্টা করিল। ইহার পর রাজা! মালিনীকে গালে চুনকালি 
দিয়া পঙ্গাপাঁর করিবার আদেশ দিয়া কর্শ্মচারীদিগের লাহাব্য চোরের পরিচয় জানিবার 
চেষ্টা করিলেন। সুন্দর বাক্‌ছলে সকলকে পরাস্ত করিয়া নিজের পরিচয় গোপন করিলেন । 


. তখন রাজ! স্বয়ং চোরকে পরিচয় জিজ্ঞাস করিলেন । অন্দর তাহার যে উত্তর ছিলেন, 


বাংলাসাছিত্যে তাহা অমর হইয়া আছে_ 

“আমি রাজার কুসার আমি রাজার কুষার। আমি যে হই সে ছই আমি যে হই সেহই। 
কহিলে প্রত্যয় কেন হুইবে তোঁমার। + জিনিয়াছি পণে বিস্তা ছাঁড়িবার নই ॥ 
বিষ্যাপতি মোর নাম বিস্তাপতি মোর নাম। মোর বিস্তা মোরে দেহ মোর বিষ্ঠা মোরে ছ্েহ। 
বিস্ভাধর জাতি বাড়ী বিভ্ভাপুত্ গ্রাম! জাতি লয়ে থাক তুমি আমি বাই গেহ। 

শুন শশুর ঠাকুর শুন শ্বশুর ঠাকুর, ক ক * 

"আমার বাপের নাম বিস্তার শ্বশুর | আমি বিভার লাগিয়৷ আমি বিস্তার লাগিয়া । 
এ iy be আসিয়াছি ঘর ছাড়ি সঙ্্যাসী হুইয়া । 
বিচ্ধ| করেছিল পণ. বিভা করেছিল পণ। আমি তোমার সভায় আমি তোমার সভায়। 
AKL GL নিত্য আসি-নিত্য তুমি তুলাও আমায় । 


দ্‌ iy তুমি নাহি দিলা যেই তুমি নাহি দিলা যেই। 
তুমি জিজ্ঞাস বিস্তারে নার হড়দ করিয়া আমি গিয়াছিছ তেই ॥ : 
বিচারে হারিয়| পতি করিল আমারে ॥. 
সুন্দরের কথার সভাজন বুঝিতে পারিল, UTI 1 কোঁটাল তাহাকে 
কাটিতে চাহিলে রাজা ইঙ্গিতে মান! করিলেন । 
বলরাম সুন্দরকে দিহা আধ বাংলা ও 08508558595 
একমাত্র পুধির পাঠ এত অন্তন্ধ যে, কোন অর্থ বোধগম্য হয় লা। 


A 


৬৩ বর্ষ] বাঙ্গাল! ভাষায় বিস্াুন্দর কাব্য ১০৭ 


ইহার পর সকল কবিই হ্দ্দরের মুখ দিয়া চৌরপঞ্চাশতের-কয়েকটি শ্লোক আবৃত্তি 
করাইয়াছেন। এ সম্বন্ধে পূর্বে আমি “লাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়” (৫৩: বর্ষ, ওয় ৪র্থ সংখ্যা) 
_১বিশদভাষে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং তাহার পুনরুলপেখ নিশ্য়োজন | 


(খ) সুন্দরের পরিচয় 


গোবিন্দদাস যেমন চৌত্রিশ অক্ষরে হুন্দরকে দিয়া বিস্তার কূপ বর্ণনা করাইয়াছেন 
কৃফন়াম সেইকপ চৌন্রিশ অর্ধরে কালীত্ততি করাইয়াছেন। রামপ্রসাদ ও রাধাকাস্ত 
অবস্ত কৃষ্করামেরই পদ্বান্ধ অহুসরণ করিয়াছেন। মধুসুদন যে স্তব পাঠ করাইয়াছেন 
তাহা ভাটকর্তৃক সুন্দরের পরিচয় দানের পর । বলরামেব কাব্যে ইহা! নাই। তারতচনহ্গের 
সুন্দর মশাঁনে নীত হইয়! মৃত্যু সন্লিকট মনে করিয়া চৌত্রিশ অক্ষরে কালীন্ততি করিয়াছেন । 
গোবিন্দদাস স্নন্দরের পরিচয় দিয়াছেন মাধব ভাটের দ্বার । রাজার সমস্ত সভাসদ্‌ 
সুন্দরের কল্যাণ কামনা কক্সিতেছিলেন, এমন সময় ভাট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁট 
সুন্দরের পরিচয় গ্রসঙ্গে বলিল-_কাঁঞ্চননগরের রাজা! গশিসার একমাত্র পুদ্র সুন্দর, তাহাকে 
কন্যাদান করিলে রাজা নিজেকে ভাগ্যবান্‌ বলিয়া মনে করিবেন । 
কৃষ্ণরাস লিখিয়াছেন, সুন্দরের স্তবে কালী সন্ধ্ট হইয়া আকাশবাহীতে অভয় দান 
করিলেন, আর 
টি “দেখহ কালীর কৃপা করিবে বিশেষে | পথেতে পাইয়াছিল চোরের বারতা । 
তখন মাধব ভাট উত্তরিল দেশে | দেখিল সুন্দর কবি মশানেতে তথা |” 
কোটাঁল ও ভাটের পরম্পরের প্রতি উক্তি ও প্রত্যুক্তি কৃষ্ণরাম অতুত মিশ্রিত ভাষায় 
বর্ণনা করিয়াছেন। মূলে যাহা ছিল, পরে তাহা সাত নকলে আসল খান্ত!’ হইয়! পিয়াছে। 
তাহার পর-- 
"কোটালের কটুভাষে ছাড়িয়া চোরের আশে ছুখানলে দহে মন কি করিব নিবেদন 


ভাট গেল রাজার গৌচরে। অবধান কর নরপ্রতু । 
জাতির ব্যাভার তার আগে পড়ে রায়বার দেখিয়া সুন্দর বনে ৰন্দিতে তোমার তরে 
মধুরা করিল বাম করে। না উঠে দক্ষিণ কর কতৃ॥ 
কুপিয়! অবনীপাল হইল অতিন্নকীল রাজ! গুণসিন্ধু নাস কলিতে কেবল বাম 
ঘুরায় নয়ানজোর ঘোর । তার সত হুম্দর সুধীর । 
| ভাট বলে ক্ষিতিপতি কি লাগি রুষিল| অতি দেখি মুখে নাহি ভাবা ইহার এমন দশ! 
অপরাধ নাহি কিছু মোর ॥ ধিক্‌ ধিক করম বিধির ॥” 


বাসপ্রসাঙ্গ ভাট ও কোটীলসংবাদ কৃষ্করামকে যথাযথ অমুসরণ করিয়া রচন। করিয়াছেন । 
ভিন্ন ভাষায় একই কাহিনী এক ছাচে চালিয়াছেন। তবে রামপ্রসার্থ অপেক্ষাকৃত পরবর্তী 
কবি, স্থৃতরাং তাহার ভট্টভাখা ও কোটালের কট্বাক্য 'ছুর্বোধ্য নহে--উদ্ সিশ্রিত হিন্দস্থানী 
ভাষায় লিখিত। 


১০৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! [২য় সংখ্য! 


বলরাম একটু নৃতনত্ব করিয়াছেন। সুন্দরের শবে সন্ধপ্টা হইয়া দেবী রাজার বিরুদ্ধে 
' বুণসজ্জা করিলেন, যেন অন্তর দলন করিবার জন্যে দেবীর রণলজ্জা হইল । দেবতাগণ শঙ্কিত 
হইয়া পড়িলেন। ইন দেবীকে ক্রোধলম্বরণ করিয়| ভাটন্ধপে একজনকে বীরসিংহের সতায় / - 
পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন । দেবী ক্রোধ সন্বরণ অজিত ভাট 
ধরিয়া বীরসিংহের সভায় পাঠাইলেন। ০০০০০০০০০৯০ 


"এমত সম্ত্বেতে মাধবভট্ট আসি । বন্ধন ঘুচাহ আগে শুন নরপতি। | 
সন্দরে দেখিয়া তার মনে অভিলাধী । সুন্দর সদৃশ রাজা কেবা আছে ক্ষিতি । 
ভানি হাতে আশির্বাদ করিল অুন্দরে। . ছশ লক্ষ মত্ত হস্তী বাহার দুয়ারে । 
বাম হাতে আশীৰ্ব্বাদ করিল রাজারে । সৈল্সদাগর আছে বার পরিবারে ॥. 
দেখিয়া৷ ভাটেরে বলে বীরপিংহ রায়। তোমা হেন কত রাজ] যাহার দুয়ারে । 
অমুচিত কর্ম কেন করিলে সভায় | কার বোলে অপমান করহু তাহারে ॥” 


ভাটের কথায় রাজা চযংকত হইয়া নরকে বন্কনমু্ত করিলেন এবং তাহাকে রিচ 
জিজ্ঞাস! করিলেন । 


“সুন্দর বলেন ঘর সমাপিকা নগর । গুপবতী মোর মাতা শুন নরপতি। 

আমার পিতার নাম জীগুণসাগর | সুন্দর আমার নাম কর অবগতি |» রথ 

তাহার পর সুম্বর নিজ গৌবুব কীর্তন করিলেন। ইহা জভিজাতকুলোস্তব রাঁজপুজের 
উপযুক্ত হয় নাই। 


মধুসুদন সুন্দরকর্তৃক চৌরপঞ্চাশতের ক্লোক পাঠ করিবার সময় গঞ্গারায় তাটকে 
রাজ্লভায় আনিয়াছেন। শে আসিয়া বলরাঁমের ভাটের শ্রায় দক্ষিণ হস্তে, সম্্রূকে ও 
বাম হস্তে রাজাকে আঁীর্বাদ করিল। রাজা ক্রুদ্ধ হইলে তাঁট বলিল | 

"রাজা হে অকারণ কর মোরে রোষ। পালে রত্বাবতী প্রজা গুপসিজু মহারাজা 


হৃদয়ে না ভাব ব্যথা শ্রনিয়! আমার কথা এই জন তাহার নন্দন। 
পশ্চাতে বিচারে গণ দোষ ॥ প্রতাপে যেমন রবি বতেক পণ্ডিত কবি 
জিনিলেক সকল সদন ॥” 


রাজা কিন্ত তখন অন্দরকে মুক্তি দান করিলেন না, আরও বিশেষ করিয়া পরীক্ষা 
করিবার জন্ত কোটালকে ইদ্ধিত করিলেন চোরকে মশানে লইয়া যাইবার জন্ত। 
এইখানে হুদ্দর দেবীর চৌতিশা স্তব কৰিলেন। ব্য দরে ব্য হ (যা কয় | 
অমুচরগণকে আক্রমণ করিলে কোটাল পলাইয়! পিয়। রাজাকে সংবাদ দ্বিল। 

দিছ রাধাকাস্ত রাজাকে অপেক্ষাকৃত সদয়ঘদয়র্ূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অন্দর 
চৌরপঞ্চাশতের শেষ শ্লোক পাঠ করিলে সন্িগণ রাজাকে বলিল, ছুষর্দ করিয়া! বে- ব্যক্তি 
ভয় পায় না, সে নিশ্চয়ই কোন রাজার কুমার । রাজ বুঝিলেন এবং কোটালকে বধ 
করিতে নিষেধ করিয়া মশানে লইয়া পিয়া ভয় দেখাইতে বলিলেন এবং পরিচয় দিলে তাঁহার 


৬৬ বর্ষ] বাঙ্গাল ভাষায় বিদ্যাঞুন্দর কাব্য ১০৪ 


নিকট লইরা আসিতে বলিলেন। এই মশানেই সুন্দর কালীর চৌতিশা স্তব করিয়াছেন। 

হন্দবের স্ততিতে দেবী রণসঙ্ছ। করিলেন । কোটাল দেবীর সৈস্ত দেখিয়া! রাজাকে আসিয়া! 

" সংবাদ ছিল। রাঁজাও ক্রুদ্ধ হুইয়া সৈপ্তসজ্দা করিলেন। দেবী বিস্তার কূপ ধরিয়া 

 আসিয়াছেন। রাজা কল্তাকে কাটিতে গিয়| দেবীমায়ায় স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সভাসদ্গণ 

রাজ্জাব ভ্রম ভাজিত্া দিল, রাজা দেবীকে প্রণাম করিলেন। রাঁজাব স্ততিতে সন্ধপ্টা হইয়া 

দেবীই স্বয়ং সুন্দরের পরিচয় গ্িলেন_ রত্বাবতীপুরীর অধীশ্বর গুণসিদ্ধু রাজার পু এই সুন্দর, 
ইহাকে অভিলাষ করিয়া তোমার কন্ত! নিত্য শিবপুর করিত। 
ভারতচন্ত্র চৌরপঞ্ধাতের শ্লোক পাঠের পর লিখিতেছেন-- 


“হেট মুখে ভাবে রাজা কি করি এখন । কোটালে কহিল! তাবে লহ বে সশানে। 
না পাইহ পরিচক্স এবা কোন জন ॥ ভয়ে পবিচয় দিতে পারে তোর স্থানে ॥ 
বিষয় আশয়ে বুঝি ছোট লোক নয়। এইরূপে জনিকদ্ধ উষা হরেছিল । 

সহস! বধিলে শেষে কি জানি কি হ্য় ॥ ভাহারে বান্ধিয়া বাঁশ বিপাকে পড়িল ॥” 


ইহার পব কোটাল হন্দরকে মশাঁনে লইয়া গেলে শুক সারীর কথোপকথন শুনিয়া 

রাজার সন্দেহ ছইল। মালিনী যে বলিয়াছিল, এই চোর গুণসিন্ধু রাজীব পুত্র, এই শুকও 

তাহাই বলিতেছে তধন বাজ! শুককে প্রশ্ন করিলেন যে এই ব্যক্তি ষে রাজপুত্র তাহার 
প্রমাণ কি? সে তো নিজে পরিচয় দেয় না। তাহার উত্তরে__ 

 -ক বলে সহাশয় আপনার পরিচয় নিজ পরিচ্র প্রত. হুন্দর না ছিবে কু 


রাজপুত্র কেবা কোথা দেই। পাঁধী আমি মোর কথা কিবা। 
ভাটে দেয় পরিচয় ঘটকের! কুল কয় তুমি ত তাহার পাট পাঠাইয়াছিলে ভাট 
বড় মানুষের বীতি এই । ভাটে ডাক সকলি জানিব! 1” 


বাজ্জা ভাটকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এদিকে মশানে স্বন্দর চৌত্রিশ অক্ষবে কালীর স্তি 
কবিতেছেন। দেবী স্তবে তুষ্টা হইয়! সুন্দরকে অভতয্ব দ্রিলেন। অুন্দবের বন্ধন দূর হইল 
এবং কোটালের সৈন্তগণ দেবীর অমুচরদিগের হন্তে বন্দী হইল। ভাট ও রাজাব 
কথোপকথন ভাবতচন্্র অপবপ হিন্দী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। ভাট বাজার আদেশে 
কাঞ্চীপুর গিয়াছিল গুণসিন্ধু রাজাব পুত্রকে আনিবার জন্ঠ। রাজা জিজ্সাস| কবিলেন, 
সে কেন আসিল না। ভাট বলিল, তাহাকে পত্র ছিলাম, কিন্ত সে কোথায় যে চলিয়া গেল, 
আর তার সন্ধান মিলিল না। রাঁজ| মশাঁনে পিয়া চোরকে দেখিতে বলিলেন সে সেই 

m রাজপুত্র কি না। ভাট পিয়া হুন্দবকে চিনিতে পারিল। 


১১। হুন্দরের মুক্তি 
(ক) সুন্দরের প্রসাদন ও বিভান্দন্দরের বিবাহ 
গোবিন্দদাসের কাব্যে ভাটের বচনে রাজা সুন্দরকে মুক্তি দিলেন এবং তাহার সহিত 
কন্তাব বিবাহ দিবেন স্থির করিলেন। ভাট বলিল শাস্ত্রে গান্ধর্ব বিবাহের প্রমাণ আছে 


১১০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্যা 
স্তরাং সুন্দর বিস্তার স্বামী৷ বিস্তা এদিকে অজ্জান হুইয়া পড়িস্বাছিলেন। তাঁহার 
চোখেমুখে জল দিয়া চেতন করা হইল। হ্ুন্দরকে দেখিয়া বিষ্কার দেহে প্রাণ আঁপিল। 
তাহার পর-রাঙ্গা বিধিমতে কন্ত! দান করিলেন । 

কষ্ণরামের কাব্যে রাজা ভাটের কথ! শুনিয়া তাহাকে পুরস্কৃত করিলেন এবং স্বয়ং 
মশানে পিয়া সুন্দরের বন্ধনমুক্তি করিয়া দিলেন; ভার পর সুন্দরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা 
করিলেন। বাগী সকল কথা শুনিয়া বিস্তাকে কোলে লইয়া আঁচলে মুখ মুছাইয়া মিষ্টবাক্যে 
কন্তাকে তুষ্ট করিতে লাগিলেন। বিন্ধা স্বান করিয়া কালীপুজান্তে ব্রাম্মণদিগকে অর্থ 
দান করিলেন। রাজা বীরসিংহ পুরোছিভ ভাকিয়া কন্তার বিবাহ দিতে চাছিলেন। 
পুবোহিত বলিলেন, পান্ধর্ববিবাঁহের পর শাস্ত্রে আঁর কোন বিবাহের বিধান নাই '| শকুদ্তলা 
ও উষার দৃষ্টান্ত তাহার প্রামাণ। ০০০০০০০০০৯৯ 
বিবাহের কথা ঘোঁষণ] করিলেন। 

দাত ররর 
সভাসদ্‌ সহ শানে গেলেন । এই প্রসঙ্গে রামপ্রসাঁদ বৈষ্থবর্দিগকে একচোট গালাগালি 
দিয়াছেন | তাহাব পর রাঁজ। সুন্দরকে মুক্ত করিয়া দিয়া গলবশ্থ হইয়া করজোড়ে ক্ষমা 
ভিক্ষা করিলেন। মোট কথা, কফরাঁষের বপিত সমন্ত বিষয় রামপ্রসাদ বিশদভাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন। (রামগ্রপাঙ্গ গান্ধর্ববিবাহ যে .শাস্তরসস্মত তাহার উদাহরণ দিতে গিয়া 


যে তিনটি উদ্বাহরণ দিয়াছেন তাহার দুইটি গান্ধর্বযিবাহ নহে যথা কৃষ্ণ কর্তৃক রুক্িধী হরণ +- 


এবং পার্থ কর্তৃক সুভত্রাহরণ। ছুইটিই ব্বাক্ষদ বিবাহ । কেবলমাত্র উষা ও রি 
বিবাহই গান্বর্ববিবাহ। 

দ্বিজ বাঁধাকাস্ত লিখিয়াঁছেন বিস্ারূপিণী মহামায়া বধন নিজক্ষপে রাজার নিকট দর্শন 
দিলেন রাজা তখন তাহাকে স্তব করিলেন। দেবী সন্ধপ্ট হইয়! হুন্দ্রকে রাজার হন্যে সমর্পণ 
করিলেন, রাজা জামাতা লইয়! ঘরে ফিরিলেন। রাজ্যময় আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। 
রাজপুত্র আসিয়া! সখাকে আলিঙ্গন করিলেন। বাঁজা দেশে দেশে রাঁজাগণকে সমাচার 
পাঠাইলেন বে, রত্বাবতী পুরাঁধীশ্বর পুণসিন্ধুর পুত্রের সহিত তাহার কন্তার বিবাহ 
হইয়াছে। ইতিমধ্যে রাজার . প্রেরিত তাট ফিরিয়া আলিয়া উপস্থিত হুইল ও সুন্বরকে 
জানাইল যে তোমার পিতা তোমাকে না দেখিয়! ক্রন্দন করিভেছেন। 

মধুসুদন চক্রবর্তী কালীর মুখ দিয়া পুনর্বার সুন্দয়ের পরিচয় দিয়াছেন । রাগ সুন্দরকে 
গৃছে লইয়া! গিয়া বিস্তার সহিত যথাবিধি প্রাজাপত্য বিবাহ দেওয়াইয়াছেন। 

তারতচন্র লিখিয়াছেন, তাটের মুখে পরিচয় পাইয়৷ বীরসিংহ কুঠার গলায় বাধিয়। 
মশানে গেলেন। অন্দর উধ্ব মূখে দেবীর ধ্যান করিতেছিলেন এবং কোটালের সৈক্কপণ 
দেবীর মায়ায় বন্ধ হইয়াছিল। বাজা স্বন্দরকে স্তব করিলেন এবং সুন্দর পরামর্শ দিলেন, 
কালিকাব পৃর্জা করিলে কোটালগণ মুক্তিলাভ করিবে। স্বন্দর রাজার গাত্র স্পর্শ 
করিলে রাঙ্গা দ্দিব্যদৃষ্টিতে কালীকে দেখিতে পাইলেন-__কোটালগণ মূবন্ধনক্র হইল। রাজা 


পীছি 
৯ 
ছু 
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সুন্দরকে সিংহাসনে বসাইয়! বিভ্ভাকে আনিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। ভারতচন্তর 
বিস্ভান্থন্দরের জআচুষ্ঠানিক বিবাহের বর্ণন! করেন নাই । 

বলরাম লিখিয়াছেন, সবন্দরের স্তবে কালী সন্ধষ্ঠ হুইয়া রাজাকে দেখ! ছিলে রাজা 
স্তম্ভিত হুইয়। গেলেন | পবে নাঁনামতে স্তি করিয়। ক্ষমাপ্রার্থনা কবিলে দেবী কছিলেন__ 


“কন্যাদান দেহ পিয়] শুন নরপতি। লোকলজ্দা খণ্ডাবারে বিবাহ দেহ রাজা । 

গুপতে গন্ধর্ববিভ! কৈল বিস্তা সতী ॥ কন্ত। দিয়া সুন্দরের কর ঝাঁট পৃজা ।” 
রাজা তাহার পব পুরোহিত ভাঁকিয়! কালীর সাক্ষাতে কন্াঁদীন করিলেন। 

“ন! করিল দ্বিনক্ষেণ না করিল স্বান । ছাগ মেষ গণ্ডক মহিষ দিয়া বলি। 


কালীর পরিচয় রাজা কন্তা কৈল দান ॥ পরিবাঁব সমেত পূঞ্জিল ভব্পকালী |” 
রাজা স্থন্দরকে প্রচুর যৌতুক দিলেন । 


(খ) সুন্দরের স্বদেশ গমনে ইচ্ছা ও বিস্তার বার মাস বর্ণন 


গোঁবিন্দদান লিখিয়াছেন, সুন্দব স্বপ্নে পিতা মাতাকে দেখিয়া ছেশে যাইবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলেন। . 

“নিয়া আনন্দ বিস্তা বলিল বিশেষ ৷ বাজরাণী নাহি জানে কান্দে হা বিলাঁসে। 

মাতা পিতা দেখ যদি চল নিজ দেশ ॥ পুত্ৰশোকে রাজ্রবাণী মরি যাবে পাছে ॥” 

সুন্দর বিস্তার কথায় সন্ধষ্ট হইলেন। প্রভাতে বিষ্ঠা মাতার নিকট সুন্দরের দেশে 
ফিরিবার বাসনার কথা জানাইলেন। শুনিয়! বিস্তার মাতা কাঁদিতে লাগিলেন এবং বিস্তা 
মাঁতাঁকে সাস্বনা দিলেন। তাহাব পর পিতামাতাকে প্রণাম করিয়া স্বাসীর সহিত 
শ্বশ্তরালয়ে চলিয়া গেলেন । 

কৃষকরা লিখিয়াছেন, স্বপ্নে দেবী কালিকা জিনা NEE 
থাকার অন্ত তিরস্কার করিলেন ও প্রভাতে উঠিয়া দেশে চলিয়া যাইতে আঁদেশ দিলেন। 
নিল্াভঙ্ছগে সুন্দব সাতার কথা মনে করিয়া বোদন কবিতে লাগিলেন । বিস্তা তাহাকে সাস্বনা 
দিয়া আরও কিছুদিন থাকিতে বলিলেন। পরে আবও বলিলেন, পুত্র কোলে করিয়া নিজের 
গৃহে যাইব, এই আমার বড় সাব । কিন্তু সুন্দর আর কিছুতেই থাকিতে চাঁহিলেন না। 
তখন বিষ্ঠা এক বতলর থাকিতে অন্থবোধ করিয়া বারো মাসের হৃখসভোগের একটা 
চিত্র দ্রিলেন। সুন্দরের সন কিছুতেই টলিল না। হ্থন্দব পিয়! শ্বশুরের নিকট 
বিদ্বায় প্রার্থনা করিলেন। বাজ! শুনিয়৷ বলিলেন__ 

“এই দেশে ছত্র দণ্ড ধরহ আপনি ৷ বিনয় করিয়া বলে রাজার নন্দন | 
যতন করিয়া আনাঁইব জনক জননী ॥ নিশ্চয় যাইব আব না কব যতন ॥» 
রাজ! তখন নানা উপভৌকন দ্বিয়| জামাত! কন্তাকে বিদায় দিলেন এবং বিদীয়কালে 
ক্ষমা প্রার্থনা কবিলেন। সুন্দর হাত জোড় করিয়! শ্বশুরকে সাস্বনা দিলেন। বিগ্যা সুন্দর 

রথে চড়িম্বা গৌভরাঁজ্য হইতে কাঁঞ্চী দেশে চলিয়া গেলেন । 


t 


r 


১১২ সাঁহিত্য-পরিষৎং-পঁত্রিক' [২য় সংখ্য! 


রামপ্রসাদ কালীকে দ্দিয়া সুন্দরের সাতার রুপে হুম্দরকে স্বপ্নদর্শন করাইয়াছেন। 
স্বপ্ন দেখিয়| সুন্দর রোদন করিতে লাগিলে বিষ্তা তাহাকে সাহ্বনা দিতে লাগিলেন। অন্দর 
বিস্তার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন সে যাইবে কিনা। বিষ্তা বার মাস বর্ণনা করিয়া পতিকে 
একবৎনধ থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন । স্ুদ্দর বলিলেন 

“যদি ভাব পথ দুর যাও লিজ পিতৃপুর হও তুমি পুত্রবতী নিয়া যাব প্রে সতী 

কিছুকাল কর সুধতোগ। কিন্তু দুঃখ সম্প্রতি বিয়োগ ॥ 

বিস্তার ইহাতে অভিমান হইল । তিনি বিষপ্নব্নে মার নিকট বিদায় লইতে পেলেন | বিস্তার 
সাতা কন্তার কথায় যুদছিত হইস্সা পড়িলেন। সাতার সংজ্ঞালাভ হইলে বিস্তা তাঁহাকে মায়াময় 
সংসারের 'অনিত্যতা সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দ্রিলেন। রাণী তাহার পর রাজাকে জামাতার 
দেশে বাইবার কথা জানাইলেন। রাজ তাহার দেশে যাইবার ইচ্ছার কথ! শুনিয়া হায় হায় 
করিতে লাগিলেন আর বলিলেন, 


“দিলাম সকল রাজ্য চেষ্টা পাঁও রাজকার্ধ বেহাইনেহাই সুখে যাইব উত্তর মুখে 
আনাই তোমার পিতামাতা । তুমি রাজা মহিষী ছুহিতা ॥* 
সুন্দর বলিলেন--একবার গিয়া বাপ মাকে দেখিয়া শীজই ফিরিয়া! আসিবেন। শেষে রাজ! 

বিদায় দিলেন। 

. ব্রাধাকান্তের কাব্যে তাট আসিয়া সুন্দরকে জানাইল বে, পুরশোকে তাঁহার পিতামাতা 
বিলাপ করিতেছেন। শ্ুনিয়| সুন্দর গৃহে ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন। বিষ্ঠাকে 
সে কথ! জানাইলে বিশ্যা বলিলেন, পিতাকে বলিয়া অর্ধ রাজ্য দান করাইবেন। তিনি 
সেখানেই থাকিয়া যান। কিন্ত সুদ্দর রাজী হইলেন না। বিস্তা তখন বাব মাসের বর্ণনা 
করিলেন। 

অধুন্ন লিখিয়াছেন, বিবাহের পর অন্দর ছুই চারিমাস শ্বশুরালঙ্কে কাটাইলেন। 
তাহার পর তাহার গৃহে ফিরিবার ইচ্ছা হইল। বাধাকাস্তের ন্তা তাহার বিস্তাও সুন্দরকে 
অর্ধ রাজ্যের লোভ দেখাইলেন | তার পর বার মাসের স্থখছুঃখের বর্ণনা করিয়া কাঁস্ককে নিবৃত্ত 
করিবার চেষ্টা করিলেন। রাজাঁও হন্দরকে অর্ধ রাজ্য দিবেন বলিলেন। অবশেষে সকল 
চেষ্টা ব্যর্থ ছইলে হ্থন্্রকে নান! যৌতুক সহ বিদায় দিলেন । 

বলবাম তাহার কাব্যে কিছু নৃতনত্ব করিয়াছেন । রাঞ্জা হন্দরকে কন্তা দান করিম! 
অনেক যৌতুক দ্রিলেন। সুন্দর শ্বশুরালঘেই বাস করিতে লাগিলেন । যথাসময়ে বিস্তা পুত্র 
প্রসব করিলেন। এদিকে সুন্দরের মাতা ও পিতা পুভ্রশোকে অধীর হইয়া উঠিয়া 
কালিকাঁর ব্রত গ্রহণ করিলেন। তখন কালী মায়ের বেশ ধরিয়া স্বপ্নে সুন্দরকে দেখ! 
ছরিলেন। অন্দর দেশে বাইবার সংকল্প করিলে বিদ্ধ! বর্ধ্বানে বার মাসের সুখের বর্ণনা 
করিলেন। সুন্দর নিরন্ত হইলেন না। রাজার দেওয়া প্রচুর যৌতুক ও স্বীপুত্র লইয়া স্বদেশে 
বওনা হুইলেন। পথে জগন্নাথ দর্শন করিয়া গেলেন । 


x 


৬৩ বর্ষ] বাঙ্গালা ভাষায় বিষ্যাসুন্নর কাব্য ১১৩ 


ভারতচন্্ও বিস্তাস্থদ্ররের বিবাহের পর সুন্দরকে শ্বগুরালয়েই কিছু কাল বাস 
করাইয়াছেন। 
“সুন্দর বিস্তারে লয়ে চোর ছিলা সাধু হয়ে ব্টীপৃজা সমাপিলা ছয় মাসে অন্ন দিলা 


কতদিন বিহারে রহিল] । বৎসরের হইল তনয় । 
পূর্ণ হৈল দশ মাস শুভদিন পরকাশ সুন্দর বিস্তারে কন যাব আমি নিকেতন 
বিস্তা সতী পুত্র প্রসবিলা। তারত কহিছে যুক্তি হয়” 


ভারতচঙ্ সন্দরকে শ্বপ্রদর্শন কবান নাই | বলরাসেব কাব্যে বিশ্যার পিতৃপৃহেই সস্ভান 
প্রসবের বিষয়টি বর্ধমান শুক প্রভৃতির স্তায় ভারতচঙ্জেরই প্রভাবপ্রস্থত নহে কি? সুন্দরেব 
দেশগমন সম্বন্ধে ভারতচন্র লিখিয়াছেন_ 


“কুন্দয় বলেন রামা যাব নিকেতন । বিস্তা বলে হৌক প্রভূ পাৰিব তাহারে। 
তুষ্ট ছয়ে কহ মোরে যেবা লয় সন ॥ বিধিক্ৃত স্ত্রীপুরুষ কে ছাড়ে কাহারে ॥ 
তোমার বাপেরে কহে বিদায় কর্‌হ। কপ! করি করিয়াছ যদি অমুগ্রহ 

যদি মোরে ভালবাস সংহতি চলহ | এই দেশে প্রতৃ আর দ্বিন কত রহ ॥” 


তারপর বিদ্ভাস্থদ্বরের কথা কাটাকাটি চলিল। কৌতুকচ্ছলে উতয়ে সন্যাসী-সন্্যাসিনী 
সাঁজিলেন। এত করিয্নাও বিস্তা যধন তুলাইতে পারিলেন না তখন বিস্তা বারো মাসের 
সুখের কথা শুনাইলেন। সুন্দর ভূলিলেন না। রাজারাণীর নিষেধবাক্য এড়াইয়া সুন্দর 
সীপুজ লইয়! দেশে ফিরিলেন । 


১২। বিভাসুন্দরের স্বর্গলাভ 


প্রোবিন্দদাস হুম্দরের গৃহে প্রত্যাগমনের পর হইতে শ্বর্গলাত পর্যন্ত প্রসঙ্গটি তিনটি 
প্রকরণে বিভক্ত করিয্াছেন_( ক) বিস্তাহন্দরের দ্বেশে প্রত্যাবর্ভনে নগরীতে উৎসব, 
(ধ) নৃপবরের কালীপূজা এবং ( গ ) বিভ্ভানন্দবের স্বর্গধাত্রা ও রাঁজপুরীতে শোক । 

গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন, সুন্দর শ্বগুরালয় হইতে যাত্র৷ করিত্না ছয়মাসে নিজদেশে 
উপস্থিত হুইলেন। রাজা চবমুখে পুত্রের আগমনবার্ত| শুনিয়। অমুচরগণ সঙ্গে আগাইয়! 
গেলেন। রাণীর! প্রাসাঘের ‘বাহির বিহ’ হইতে দূরে সুন্দর আসিতেছে দেখিতে লাগিলেন। 
পিতাকে দেখিয়া সুন্দর রথ হইতে নাসিলেন ও পিতার চরণ বন্দনা করিলেন। পুনরায় রথে 
চড়িয্না পিতাপুত্রে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । সুন্দর জননী ও বিমাতাদিগকে প্রণাম 
করিলেন__তীহারা পুত্র ও পুত্রবধূকে বরণ করিয়া ঘরে লইলেন। তাহার পর বাজ! 
চতুতূজ! কালীমুতি নিৰ্মাণ করিয়া পূজার আঁয়োজন করিলেন। 

কিছুদিন সুখে কাটিবাঁব পর দেবী জন্দরকে স্বপ্র দিলেন যে, তাহার! স্বর্গের বিভ্ভাধর ও 
বিশ্যাঁধরী, তাহাদের স্বর্গে যাইবার সময় হইয়াছে। সুন্দর পিতামাতাকে স্বপ্বৃত্রাস্ত 
জানাইলেন | রাজা রাণী অনেক বুঝাইলেন ও কাদিলেন। কিন্ত বিভা ও সুন্দর স্বর্গে যাইবার 
ইচ্ছায় অহ্িকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন করিলেন । বমদূত তাহাদিগকে যমের্‌ কাছে লইয়া যাইতে 
আসিয়া! বোকা হইয়া গেল। দেবী চতুতূ জা হ্বয়ং দিব্য রথে তাহাদিগকে শ্বর্গে লইয়া গেলেন। 


১১৪. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্য 


রূষরাম সংক্ষেপে সুন্দরের সহিত পিতামাতার মিলন বর্ণনা করিয়। লিখিয়াছেন-_ বাজ 
গুপসি্কু পুত্রকে রাঁজকার্ধ শিখাইয়! রাজ্য সমর্পণ করিয়া তপন্তা করিতে তপোবনে চলিয়া 
গেলেন। তাহার পর বিদ্ধ! পুত্র প্রসব করিলেন । ক্রমশ: পুত্র বড় হুইল, তাহার সহিত মসান 
রাজার কঙ্তার বিবাহ হইল। অবশেষে দেবী স্বপ্নে সুন্দরকে পূর্বজন্মের কথা স্বরণ করাইয়া 
দিলেন। অন্দর কালীমৃতি স্থাপন করিয়া পূজা! করিলেন। তাহার পর পুর পল্পনাভকে 
রাজ্যে অভিষেক করিয়া সম্্রীক কৈলাসে চলিয়া গেলেন । 

রামপ্রসাদ বিষয়বস্ততে কৃষ্ণরামেরই অচ্ুসরণ করিয়াছেন। তবে লব প্রকরপই একটু 
বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে (১) সুন্দরকে আনয়নার্থ পিতামাতার প্রত্যুদ- 
গমন, (২) বিষ্ঠাকে দর্শনার্থ পুরবাসিনী নারীগণের আগমন, (৩) সুন্দরের স্ববাজ্যাভিযেক 
এবং বিস্তার পুতোৎপত্তি, (৪) অন্দরের হক্ষিণকালিকা মৃত্তি সংস্থাপন এবং শযলাধনোদ্ভোগ, 
(€) শবদাধন, (৬) পুত্র পল্মনাতকে রাজ্য দিয়! বিষ্তান্ন্দরের স্বর্গারোহশ এই কয়টি 
প্রকরণ আছে | সুন্দরের শবসাধন ব্যাপারটি রামগ্রামাদের বৈশিষ্ট্য! সাধক তান্ত্রিক কবি 
রামপ্রসাদ কালীপুদ্ধার এই তাঞ্িক প্রক্রিয়াটির বর্ণন| ন! করিয়! পারেন নাই । 

রাঁধাকাস্ত, মধুসুদন ও বলরাম, তিন জনেই সুন্দরের পুত্র সদ্বানন্দকে রাক্ষসীর দ্বারা 
ভক্ষণ ও কালীপৃজার ফলে তাহার গুনর্ভস্মলাভের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বলরামের মতে 
কাহিনীটি এইক্সপ-্থম্দব গৃহে ফিরিয়| আনন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন । সুন্দরের পিতা 
আর কালীপূজা করেন না। দেবী তখন পূজা! প্রচারের দন্ত আগ্রহাহিতা হইয়া! রাক্ষসীকে 
মাঁশিকানগরে পাঠাইলেন হ্বন্দরের পুত্র স্দানন্দকে খাইতে! রাক্ষপী পিয়া সানন্দে 
বুক চিরিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলে। বিস্তা! মূৰ্ছিত হইয়া! পড়িলেন। স্থদ্দর কালীপৃজা 
করিক্মা সদানন্দের জীবন উদ্ধার করিলেন। গুণদাঁগর তাহার পর কালীর পুজা করিতে 
আস্ত করিলেন। দেবী গুণলাগরের কাছে বিদ্যা ও সুন্দরকে স্বর্গে লইয়া যাইবার প্রস্তাব 
করিলে গুপদাপর বলিলেন--“আগে আমি মরি, তবে পুত্র ও বধৃকে লইয়া যাইবেন।” 
দেবী কলিকালের চরিত্র বর্ণনা! করিয়া বলিতেছেন-__ 

কলির প্রধান মাত্র হব হরিনাম । 
এইসাদ্র ভরসা ভপয়ে বলরাম ॥ 

ইহার পর দেবী বিগ্যাক্থন্দরের হাত ধরিয়া রথে তুলিয়া লইলেন। যমদূত আসিয়া 
বিষ্যানন্দরের স্বর্গগমনে বাধা দিল। পরে বম আসিলেন, ইন্দ্র আলিলেন, ব্রহ্মা আঁসিলেন, 
নারায়ণ আসিলেন, শিব আসিলেন | ভন্রকালী সকলকেই পরাজিত করিলেন। ' 

রাধাকাস্তের কাব্যে বলরাষের বপিত বিষয়গুলি সবই রহিয়াছে, তবে কিছু সংক্ষিথ 
আকারে । সধৃস্থদ্ন কোন কোন অংশ একটু বিস্তারিত তাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা 
পুজের মৃত্যুতে বিস্তার বিলাপ, দেবী কাঁলিকাঁর নিকট সঘানদ্দেব খেদ ইত্যাদি। 

ভারত্চজ্জ বস্তা সহ সুন্দরের ত্বদেশষাআার সঙ্গে সঙ্গেই কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন 
এবং সংক্ষেপে বলিয়াছেন, রাজা গুণসিন্ধু বাজ্যভার অর্পণ করিলে সুন্দর নানা মতে 
কালীপূজা করিলেন । বন্দরের পুজায় কালী তাহার সন্মুখে আবিভূতি হুইয়া বলিলেন 
“তোরা মোর দাস দালী শাপেতে ভূতলে আসি ব্রত হুইল পরকাঁশ এবে চল খ্বর্গবাদ 

আমার মঙ্গল প্রকাশিল!। নানামতে আমারে তুষিল! ।* 

ইহাতে উভয়ের দ্বিব্যজ্ঞান হইল] তাহার! দেবীর চরণ ধরিয়া কাছিলেন এবং বাপমাকে 
বুঝাইয়! পুত্রকে রাজ্যতার দিয়া দ্রেবীর সহিত স্বর্গে চলিয়া গেলেন। ভাঁরতচঙ্জ সুন্দরের 
পুত্রের নাম উল্লেখ করেন নাই। - 

(সমাপ্ত ) 


৪ 
আআ 


চ 


পরিষৎ-পুধিশালায় রক্ষিত 


৫৭৬! মহাভারভ-উদ্যোগপর্ক্ষ। 


রচয়িতা--কাশরাম দাঁস। পত্র ১-১০৩, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তৃলট কাগঞ্জ। এক এক 
পৃষ্ঠাৰ ৬ হইতে ৮ পডঙক্তি পৰ্য্যন্ত লেখা। 
পরিমাণ ১৪% ৪4০ ইঞ্চি । লিপিকাল ১:৮৩ 
সাল। আরভ-- 


৭ শীঈযাস: ৷ 


অথ মহাভারথ উতজোগ পর্ব লিক্ষতে । 
জন্মেজয় বলেন কহ মুনি তপোধন। 
সত্যে হইতে মুক্ত যদি হইলা পঞ্চ জন। 
তদন্তরে কি করিল! পাত্র নন্দন । 
আপন বিভাগ রাজ্য পাবা]র কাঁরণ॥ 
কোন দূত পাঠাইলা হুপ্তিনা নগরে । 
ধৃতরাষ্ট্র আদি সভা বুঝাবার ভরে । 
উত্তরগোগৃছের যুদ্ধে কৌরবপ্রধান। 
অঞ্জনের হাথে বহু পায়্যা অপমান ॥ 
হস্তিন| আলিয়া রাঙ্গা করিল বিচার । . 
কহ শুনি মুনিবর করিআ বিস্তার ॥ 
ভপিতা__ 
সে পদ্ধকমলে কহে কাশীরাম দাস। 
ভকত জনের সদা পুর অভিলাষ ॥ 
শেষ 
কহিল উলুক পিআ সকল কথন । 
সৈন্ত সন সাঞ্জিলেন রাজা চর্য্যোধন ॥ 
আর দ্বিম প্রভাতে আইলা নরবর | 
সহায় করিয়া গেলা সংগ্রাম ভিতর ॥ 
আউ যশ বাড়ে বিত্ত হয় ত সুন্দর । 
মহাভারতের কথা অমৃত দোসর । 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


বিভ্রয় পাণ্ডযকথা অমৃতলহরি । 

শুনিলে অধৰ্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥ 

কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার। 

জবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ! 

ক্ষেপেক শ্রবণে নিষ্পাপ হয় চিত্ত। 

এত দূরে উদ্যোগপর্ক হুইল! সমাপ্ত ॥ 
ইতি উতযোগ পর্ব সমাপ্ত । জখা দি 
[ইত্যাদ্ি]। ইতি সন ১৮৩ সাল তারিখ 
১৮ পৈষ্টী রোজ বুধবার লিখিতং প্রীকিপোরি- 
চয়ন দাস সাং বাপিঠ্যা পূর্বরাড় তরফে 
জুঞ্াভণ অষ্ট তালুক। এ পুস্তক জে হরে 
তাহার চোস্ত পুক্ধন নরকে পড়ে ॥ 


৫৭৭। মহ্থাভারত-_উদ্‌ষোগপর্ব্ব। 


রচক্িতা-কাশীরাম দাস। পত্র 
সম্পূর্ণ। প্রথম ও শেষ কতিপয় পত্রের 
দক্ষিপাংশের কতক অংশ নাই। বাঙ্গাল! 
তুলট কাগজ । এক এক পৃষ্ঠায় » হইতে ১৬ 
পঙক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩১ ৫৮০ 
ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৮৫ সাল। আর 
শীত্বীকফায় নম ॥ 
অথ উত্তজোগপর্ক লিখ্যতে ৷ 
জন্মেজয় বলে কহ মূনি তপোধন। 
সত্য হইতে মুক্ত যদি হইলা পঞ্চ জন! 
তদস্তরে কি কর্শ্ম করিল পিতাঁসহগণ। 
আপন বিভাগ রাজ্য পাবার কারণ ॥ 
কোন দূত পাঠাইল! হস্তিনা নগরে । 
ধৃতরাষ্ট্র আছি ছুধ্যোধনে বুঝা বারে | 


-৫৬) 


১১৬ 


উত্তরগো গৃহযুদ্ধে কৌরবপ্রধান। 
অর্জুনের হাখে বড় পাইল অপমান ॥ 
শিবিরে আসিঞা রাজা কি কৈল বিচার । 
* মুনিবর করিঞা বিস্তার ॥ 
শেষ ও ভশিতা_ 
না ভাবিহ হুম্থ মাত! জাই নিজ্জ স্থানে। 
এত বলি দণ্ডবৎ করিল চরণে ॥ 
মাএ প্রপমিঞা গেল কর্ণ নিকেতনে। 
অশ্রন্ত লোচনে কুম্ভী আইল! নিজস্থানে। 
মহাতারতের কথা অমৃতলহরী । 
কাহার শকতি ইছ! বলিবারে পারি । 
ব্যানবিরচিত কথ! অমৃত সমান । 
সংসারে দুর্লত নাহি ইহার সমান 
কাশরাম দাস কহে বন্দিঞা নারায়ণে। 
নিরবধি বহু সন গৌবিম্দচরুণে | 
উদ্যোগ সমাথ শুনিল জন্মেজয়। 
ভীম্মপর্ধবের কথা কহ মুনি মহাশয় ॥ 
ইতি উৎজোগ পর্ব সমাপ্ত হইল ! সন ১১৮৫ 
সাল তাং ৭ মাঘ রোজ রবিবার! গাজন 
হইঞ্জাছে তাহাতে বেলা নিরোপন হুইল না। 
কাগঞ্জ কিছু ছিয়াদা ছিল সেই এই পুন্তক 
শীরামন্বরপ সিংহ আর.''দায়াংকরে সে সকল 


ঝুটা। 


৫৭৮1 মঙ্াভারত- তীক্ষপর্ব্ব। 


রচয়িতা কাশীরাজ দাস। পত্র ১-১১০, 
সম্পূর্ণ। বাঙালা তুলট কাগজ্জ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৭ হইতে 2 পঙকক্তি পর্যন্ত লেখা। 
পরিমাণ ১৪ ১৪৮০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৭৫৭ 
সাল। আর্ত 

৮৭ শীপ্ীকফ ন্বরনং | 
অথ ভীম্মপর্বধ লিক্ষতে | 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


[২য় সংখ্যা 


জন্মেজয় বলে তবে কহ তপোধন। 
তার পর কি করিল! পিতামহগণ। 
মূনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন । 
অমৃত সমান এই ব্যাসের বর্ণন ॥ 
সভা করি বসিলেন রাজা হৃষ্যোধন । 
চরমুখে আছেবিলা হত সভাজন। 
শুনিয়া রাজার আজা আইল ততক্ষণ । 
ভীম্ম ক্রোণ কপাচাধ্য রাধার নন্দন । 
স্শ্বখাসা সোমদত বাহলীক সুমতি । 
মাত বনাম বৃ ত 


EE বরন 
সংগ্রামে বাহিনীপতি করিব কাহারে । 
ভশিতা_ 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্‌। 
প্রথম দিনের যুদ্ধ হৈল সমাধান ॥ 
শেষ 
শরশব্যায ভীম্ম বীর তথায় রহিল। 
ধর্ম্বরাজ আপন শিবিরে চলি গেল। 
আনন্দে পাণ্ডবগণ করিল প্রয়াণ। 
অঙ্ছনের আগেতে চলিলা নারায়ণ! 
বিজ্ব় পাণডবকখা অমৃতদহুরী । 
শুনিলে আপদ খণ্ডে পরলোকে তরি ॥ 
আমু বশ বৃদ্ধি হয় পাপের বিনাশ । 
কানে নিলো হর টির বা 


নাজ 
তাহার চরিত্র হয় অপগত বাখান। 
কাশীরাম দাদ কহে পাঁচালীর মত । 
দশম দিবসের যুদ্ধ হইল সমা । 
ইতি ভিন্বপর্ক সমাধ ! সঃ রঘুনাথসাএর 
পামারপাড়া শ্রীচিনিবাল খা সন ১০৫৭ সাল 
ভাঃ ২৪ আশ্বিন । রোদ বুদবার ॥ ৪ চারি 
দণ্ড বেলা ভাঁকখে সমাপ্ত । 


৬৩ বর্ষ] 


৫৭৯। মহাভারত ভীশ্মপর্বব । 
রচগিতা-_কাম্খঈরাম দ্বাস। পত্র ১-২, 


_ ০৪৩৫, অস্পূৰ্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ । 


এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পঙক্তি পর্য্যন্ত 
লিখিত। পরিমাপ ১৪ ১৪1* ইঞ্চি । লিপি- 
কাল ১১৮৪ সাল । আর 


৮৭ শীহবি: ॥ 
অথ ভীম্মপর্ব্ব লিক্ষতে | 

জন্মেজর কহে কহ শুনি মুনিবর। 
উলুক কহিল গিয়া সকল উত্তর ॥ 
তবে কোন্‌ কর্ম্ম কৈল ছূর্য্যোধন বীর । 
কোন কর্ম কৈল তবে রাজ! যুধিষ্ঠির ॥ 
বৈশম্পায়ন কহে শুনহ নৃপবর ৷ 
ছুই দলে সংগ্রাম হইল বহুতর । 
কৌরব পাণ্ব তবে সব সমুদ্বিত। 
পৃথিবীর জত রাজ! আইল। তুরিত ॥ 
কুরুক্ষে্রে আাসিয়| মেলিল সভে... | 
জার জেই সৈন্তের সহিত অমুসরি। 
সভে মহাবীধ্যবস্ত সংগ্রামে নিপুণ। 
সভে রশে বিশারদ কেছে নহে ন্যুন ॥ 
তঞ্জন গৰ্জ্জন সতে করে অহঙ্কার । 
সভে মহাবলবন্ত সংগ্রামে যুঝার ॥ 

ভণিতা-_ 

ভীম্মক পর্কের কথ! বিচিত্র ভারত গাথা 

শুনিলে কলুষ জায় নাশ । 
কমলাকান্ঘের সুত হেতু সুজনের প্রীত 
বিরচিল কারান দাস। 


- শেষ_ 


কর্ণ বীর আসিয়া! ভীম্মেরে প্রণষিল। 
ভীম্ম বীর তার তরে আশির্বাদ কৈল। 
ভীম্মপর্ক সুধারস জেই জন শুনে । 
আযু বশ বৃদ্ধি তার হয় দিনে দিনে | 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


১১৭ 


ইহার শ্রবণে জত সুধ লড়ে নরে। 

ভাদৃশ নাহিক সুখ স্বর্গের উপরে । 

মহাসহারাজাগণে হইল কালপ্রাপ্ত। 

এত দূরে ভীন্মপর্ব্র হুইল সমাপ্ত ॥ 
ইতি ভিম্মপর্র্ব সমাপ্ত । সন ১১৮৪ লাল 
তারিখ ৭ বৈসাধ॥ সাঙ্গ হইল ॥ লিখিত 
জগৌরমোহন সেন সাকিন ওড়িহা জথা দৃষ্টং 
[ইত্যাদি ]। এ গ্রন্থ জে চুরি করে তাহাকে 
গোবধ ব্ৰহ্মবধের---জে পাপ হয় তাহাই 
হইবেক। 


৫৮০। মন্াভারত- শীম্মপর্র্ব। 


রচস্্রিতাঁকাশরাম দাস। পত্র ১-২৯, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগঙ্জ। এক এক 
পৃষ্ঠায় » হইতে ১২ পডক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। 
পরিমাণ ১৫1০১৪৭* ইঞ্ি। লিপিকাল 
১১৮৯ সাল। আরস্ত-_ 

৭ ভিম্পর্ব লিখ্যতে ॥ 

রাজার বচনে বাত! করিল সর্বজন | 

লগ্ন করি সৈম্তগপ গেল ততক্ষণ ॥ 

তবে যুধিষ্ঠির সহ সব ভ্রাতৃপণ। 

সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা করিয়া সান ॥ 

সেনা ভাগ করি নিল সব সেনাপতি । 

সব সৈম্ত সাজিল কের অনুমতি । 
শক বলিলা তবে শুন নৃপবর । 

সব সেনাপতি তব ইন্দ্রের সোসর [ 

ভীমসেন ধনপ্রর মান্ীর নন্দন । 

আর আর রাজাগণ বড় বিচক্ষণ | 

ক্রপদ অভিসন্থ্য বিরাট মহাশয় । 

এক এক লেনাপতি লঙ্বে ছুর্জয়। 

সাত্যকি প্রচ্যয় আদি অঞ্জনের দলে । 

মহাযুদ্ধ করিবেক রাজ! যে সকলে ॥ 


১১৮ সাহিত্য-পরিষং- পত্রিকা 


বিদ্দ আর অমুবিন্দ ভীম্মক রাজসুূত । 
এ সকল মহাযোদ্ধ| সংগ্রামে পূজিত 
তশিতা__ - 
কাশীরাম দাস কয় শুন সাধু মহাশয় 
ভীম্মপর্কব ভারত কথন। 
মহাভারতের কথ! শ্রবণে খণডয়ে ব্যথা 
ভজ সাধু গোবিদ্দচরণ | 
শেষ 
ভীম্মেত বচন ন! শুনিল দুর্য্যোধন1 
বাজাপণ লয়া গেল শিবিরে তখন ॥ 
তবে কর্ণ আসিয়া ভীন্মেবে সস্ভাধিল। 
ভীম্ম বীর তাহারে অনেক প্রশংসিল। 
তবে কর্ণ বীর গেলা আপন শিবির । 
শরতল্পে রহিলেন“তীম্ম মহাবীর ॥ 
বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃতলহরী । 
শুনিলে অধৰ্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥ 
মহাভারতের কথা অমৃত সহান। 
কাশীরাম ছাস কহে ভীনম্মপর্ব লঙ্গাধান ৷ 
, ইতি তীম্ম পর্ব সমাপ্ত ॥ ঞখোলাল ছেবশন্মণঃ 
শ্বাক্ষরমিদং ॥ শ্রীকাশনাধশর্্দপঃ পাঠার্থং ॥ 
শকান্দাঃ ১৭০৪। সোঙ্গবার অঙ্গাবাস্ত! 
২২ ফাস্তন সন ১১৮৭ সাল। 


৫৮১। মহাভারত- ভীক্ষপর্ব্ষ। 


রচয়িতা--কাশীরাম দাস। পত্রে ১১৩, 
“১৫-৭১, ৭৪-১৪৮, অসম্পূর্ণ। প্রথম পত্রের 
প্রথম অংশের কতকটা নষ্ট এবং অন্ত কতক- 
গুলি পত্রের লেখা অস্পষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গাল! 


তুলট কাগদ্। এক এক পৃষ্ঠায ৬ হইতে ১৮. 


পণঙুক্তি পর্যন্ত লিখিত। পরিমাণ ১৩১৫৯ 
ইঞ্চি! লিপিকাঁল ১১৯৮ সাল। আরম্ভ 


(২য় সংখ্যা 
প্রীরি। 
তবে কোন কর্শ্ম কৈল দুৰ্য্যোধন বীর। ১. 
কোন কর্শ্ম কৈল তবে রাজা যুধিষ্ঠির | 


কোন২ বীর জাইল সংগ্রাম ভিতরে। 
প্রত্যক্ষে সকল মুনি কছিবে আমারে | 


- বৈশম্পায়ন বলে শুন নৃপবর । 


ছুই দলে সাজিল অনেক আসয়ার ॥ 
কৌরুব পাণ্ডব তবে সকল সহিত। 
পৃথিবীর জত রাজা আইল তৃরিত ॥ 
অস্কারে জত রাজা জাইসে..'ধারী। 
জার জেই সৈম্ত সঙ্গে আইল আগুসরি ॥ 
সভে মহাবলবস্ত সংগ্রামে নিপুণ । 
তে রূশে বিশারদ কেহে| নহে উন ॥ 
দ্বিতীয় ইন্দের সম এক২ বীর। 
যুগান্ডের বম জেন কম্পিত শরীর । এ 
তৰ্জ্জন গঞ্জন সভে করে অহঙ্কার । 
সভে মহাবীধ্যবন্ত সংগ্রাঙ্ে যুবার ॥ 


ভণিতা 


দ্বিতীয় দিবসে যুদ্ধ ভীম্মপর্ক্র হয়। 
ব্যাসবিরচিত তাহা কাশীদাসে কয়। 


শেষ 


কর্ণ আদি সভে আলি ভীম্ম স্ভাষিল। " 
ভীষ্ম বীর কর্ণকে বহুত প্রশংসিল ॥ 

কর্ণ বলে পিতামহ করিষে প্রণাম । 

যুদ্ধে পড়ি হ্র্গে জেন আসি তবস্থান॥ . 
এই আশীর্বাদ তুমি করহ আমারে | 
অর্জুন সহিত কোথা পাইব সমরে । 4 
তোমা হেন বীর জেই কৈল পরাঙ্জর়। 

কেবা জিনিবারে পারে পাণ্ডব ছুঙ্জয়। 
এতেক শুনিয়া ভীষ্ম কর্ণের বচন । 

সাধু২ প্রশংসা করেন তত ক্ষণ । 


৬৩ বৰ্ষ ] 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


১১৯ 


কুরুগণ চলি গেলা আপন শিবিরে। ভীম্ম যদি পড়িল আকুল হুর্ষ্যোধন। 
শরনত্, শয়নে রহিলা তীম্ম বীরে ॥ হাহাকার করি সতে করএ রোদন! 
পিতামহে বহুমত স্তবন করিয়া। মহানাদে রোদন করএ সেনাগণ। 
কৃষ্ণ আর গুরুজনে সকলে বন্দিয়া । কর্ণে চাহি কহিতে লাগিল দুৰ্য্যোধন ॥ 
কৃ্চ সহ পঞ্চ ভাই চলিল! শিবিয়ে। ভীম্মের মরণে কর্ণ অনেক পাইল ত্রাস । 
যুদ্ধ পযিবন্ধ করি নানা অস্ত্র সারে | যুদ্ধ করি প্রাণ দ্বিব কছিলেন ব্যাস 
দুষ্ট মঙ্্রিগণ লঞ্চ! কুরুনরপতি । হেন কালে চূর্য্যোধন ইচ্ছিল| বিচার । 
বিচার করহ সভে ইহার যুগতি । কারে সেনাপতি করি কে করিবে পার ॥ 
টং কহ তোমা বই যোদ্ধাপতি নাহিক আমার । 
ইতি পরীষহাতাবখে তিম্বপর্কে দশম দিবযের কেবল ভরসা মাত্র করিএ তোমার ॥ 
যুদ্ধ নামেতি সমাধ্য 1*। লিখিতং শ্রীরামন্ব রণ উপরোধ করি ভীম্ম না করিলা রণ। 
ঈংহ দাকীম বালিয়া পরগণে ধাওয়া সরকার তুমি মোরে ধরি দিবে ধর্শের নন্দন | 
গুড়ম্ব বাজ্গল! স্বামলে ইঙ্গরেজ কুম্পানী ইতি ভপিতা__ 
লন ১১৯৮ সন এপার সও আটানব্বই লাল। তারত চরিক্্ ' শ্রবশে অমৃত 
এ পুস্তক অনেক মিহনতে লিখিলাম জে ইহা ব্যাসমূখে পরকাশ। 
[১ চরি করিবেক তাহার সত্য নাষ হুইবেকসিতি কায়স্থ খেয়াতি দেবকুলে স্থিতি 
ভারিখ ৬ বৈসাধ দিতিয় প্রহর সময়ে সমাপ্ত বির্চিল কাইদাল। 
হুইল ॥ শেষ" 
সিল রত্বসিংহাদনে বৈসে ধর্শেব নন্দন । 
ভ্রাতৃগণ সহ সভে আনন্দিত মন ॥ 
৫৮২। মহাভারত জৌপপর্বব। নিজ নার 
বচয়িতা--কাশীরাম দাস। পত্র ১২, যুদ্ধ শাস্তি হত্ন্যা সন্তে করিল শয়ন | 
€-৬*, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগজ। সঞ্জয় কহেন যুদ্ধে জোশের মরণ । 
এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পঙ ভি পর্ধ্যস্ত শুনি শোকে ধতরাষ্ট্র করয়ে রোদন ॥ 
লেখা । শেষের কতিপয় পত্রের লিপি অম্প্ বৈশম্পায়ন কছে জন্মেজয় শুনে । 
হইয়া পিয়াছে। পরিমাণ ১৩১:৪।০ ইঞ্চি এত দূরে ক্লোণপর্কা হৈল সমাধানে 
লিপিকাল ১০*০ সাল। আর, _- কাগীরাম দাস কছে করি জোড় করে। 
৭ উীত্তত্র্গা। আ্োপপর্ক সমাপ্ত হইল এত দূরে ॥ 
শ্োণপর্ব লিক্ষতে সাটি পাতে সমাপ্ত । জখা ছিষ্ং [ ইত্যাদি ।] 
বৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয। ইতি সন ১০০* সাল তারিখ ২৭ য়াগল 
সমরে পড়িল যদি তীন্দ মহাশয় ॥ রোজ বৃহস্পতি বারে তিথি চতুদ্দিসি কফ- 
দশ দিন করি যুদ্ধ মারি সেনাগণ। পক্ষে। লিখিভং শ্রীসিদাম পাল পুস্তক লিজ । 


আপন ইচ্ছার আজি তেজিব জীবন | — 


১২, 
৫৮৩। মন্থাভারত- তজোপপর্ব্ব । 
রচয়িতা কাশিরাম দাস। পত্র ১-৬৭, 
সম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগন্দ। প্রতি 
পৃষ্ঠায় » পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। পরিমাণ 
১৩৪৯ ১৫৪* ইঞ্চি । লিপিকাল ১১৭২ সাল। 
আর্ত 
৭ জী হবি: । 
বৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মের । 
সমরে পড়িলা বদি তীন্ম মহাশয় ॥ 
দশ দিন যুদ্ধ করি সারে সেনাগপ। 
আপন ইচ্ছায় তিহো তেজিল জীবন ॥ 
তীম্ম বদি পড়িল! আকুল দুর্য্যোধন । 
হাহাভীম্ম শব্ব করি করয়ে রোদন ॥ 
হা] হা শব্দে রোদন কর্য়ে সেনাগণ । 
কর্পে ডাকি কহিতে লাগিলা হর্য্যোধন ॥ 
ভীশ্মের মরণে কর্ণ হৃদে পাইল আস। 
যুদ্ধ করি প্রাণ দিব কছিলেন ব্যাস ॥ 
হেন কালে দুর্য্যোধন করয়ে বিচার । 
কারে সেনাপতি কবি কে আছে আমার । 
কেবল ভরসা আমি করিয়ে তোমার । 
বুঝিয়া করহ যুক্তি কি করি ইহার ॥ 
হেন কালে কহে কৃপাচাৰ্য্য মহামতি । 
দুৰ্য্যোধনে ভাকি বৈল শ্তনহ যুগতি ॥ 
কর্ণ সেনাপতি নহে জোপ বিস্কমানে | 
পৃথিবীতে বীর নাঞি জ্রোণের সমানে ॥ 
শেষ ও ভপিতা_ 
মুনি বলে শুন জন্মেজয় নৃপবর । 
ক্রোণাচাধ্য পড়ি গেলা সমর ভিতর ॥ 
সন্ধ্যার সময়ে স্বোণ পড়ি গেলা রণে। . 
রোদন করয়ে জত কুরুসৈশ্তগণে। 
দুৰ্য্যোধন রাজা কান্দে করি হাহাকার । 
সৈল্তমধ্যে মহাশজ ক্রন্দন অপার । 


[২য় সংখ্যা 


হেন কালে আল্যা তবে বীর অশ্বখানা । 
কৃতবশ্দা সঙ্গে আর কপাচাধ্য মামা ॥ 
পিতার বিনাশ দেখি হইল! অস্থির | 
শোকে অচেতন হুল্যা অশ্বখামা বীর ॥ 
বষ্টহ্যয়হাথে শুনি পিতার মরশ। 
মহাকোপে কাপে বীর ভ্োপের নন্দন ॥ 
ছুধ্যোধনে চাহি বলে ক্বোপের কোর । 
আমি জে কহিয়ে তাহা শুন নৃপবর ॥ 


গোবধেতে ব্রদ্মবধে জত হয় পাপ। 
বৃইত্যয় না মারিয়া! যদি এড়ি চাপ । 
এত শুনি আনন্দিত কৌরবকুমার | 
যুদ্ধ নিব্িয়া গেলা স্থান জে জাহার | 


বৈশম্পায়ন বলে জন্মেজয় শুনে । 

কাশীরাম দেব কহে গোবিম্বচরণে | 
ইতি জোশপর্ব সমাধ্ং | জথা দৃষ্টং [ইত্যাছি]। 
লিখিতং শ্রীকুড়ারাম দাব চন্দ । সাকীঙ 
ছাজীপুত্র | পুম্তকমিদং শ্রীগোকুলদাস ঘোষ 
সাকীম উদ্রয়গঞ্জ পরপনে বরঘা সরকার 
মন্দারপ সন ১১৭২ সাল তারিখ ৬ চৈত্র রোজ 
বব্বার। বেলা ভেড় প্রন্রের কালে 
সমাপ্তং । ইতি । 


৫৮৪। মহাভারত ত্রোশপর্ব্ব। 


রচরিতা-কাশীরাম দান। পত্রে €-৪৫, 
অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাপত । এক এক 
পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১২ পঙ ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। 
পরিমাণ ১৫৷:%৪৮০ ইঞ্চি। লিপিকাল 
১১৯৭ লাল। পঞ্চম পত্রের আরস্ত 

আর দশ বাণ এড়ে তারা হেন ছুটে । 

আচার্য্যের বুকে গিয়া বঙ্গ হেন ফুটে । 


তি 


৬৩ বর্ষ] বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ১২১ 
বাণ খাঞা ব্রোণাচার্য্য হইলা অচেতন । পিভা* নিধন শুনি হইলা অস্থির । 
হাহাকার করিয়া ধায় জত সেনাগণ! শোকেত অস্থির হুইলা অশ্বখামা বীর | 
আর রখে করি তবে স্োণেরে লইল। ধষ্টহায্নহাতে শুনি পিতার মরণ । 
রথ লইয়া সারথি সত্বরে পালাইল ॥ মহাকোপে কাপে বীর কোণের নন্দন । 
ক্রোপভঙ্গ দেখি তবে পার্থ মহাবীর। দুৰ্য্যোধন চাহি বোলে কোণের কোওর। 
বাঁশবুষ্টি করিয়া সব করিল অস্থির । আমি জে করিব রাজ! শুনহ উত্তর ॥ 
ভীম ছুর্ষ্যোধনে তবে হুইল সমর । বিনা ধৃষ্ছ্যন্ববধে কবচ যদি এড়ি। 
সব যোদ্ধাগণ দেখে থাকি অন্তত্তর | সর্ক্ধর্শ নষ্ট হয় নরকেত পড়ি ॥ 
গদাধুদ্ধ করে ঠৌছে দোহার উপর। এত শুনি আনন্দিত কৌরবকোওর। 
হুহক্ষার শব্দ ছাড়ে মহাভয়ক্কর । যুদ্ধ নিবরতিয়া গেলা আপনার ঘর ॥ 
বায়ুবেগে গদা গোটা ফিরা মন্তকে। বৈশম্পায়ন কহে জশ্মেজয় শুনে। 
মহাক্রোধে ছুই জন প্রহারে ছুহাকে এত দূরে দ্রোপপর্ক হইল সমাধানে ॥ 
পর্বত উপাড়ি দৌহে তুহার উপর। ইতি ভ্রোপপর্ব সমাপ্ত ॥ পুস্তকসিদং 
ছুই দিগে দুই জন ছুই মহীধর ॥ শ্রীকা্ঈনাথ দেবশর্শপঃ 1 শকান্বাঃ ১৭০৪ 
গদার গ্রহারে দুই জন হুইল জর্জর | সৌর আশ্শিনম্ত পঞ্চমদিবসে বুধবারে অসিত- 
নিশেজ হইল! বৃতরাস্্রের কোর । পক্ষে দবাদন্তাস্তিঘোৌ। সন ১১৯৯ সাল তারিখ 
যুদ্ধ এড়ি দর্য্যোধন পলাইয়া জায়। € আশ্বীন ॥. 
মহাবীর ভীমসেন পাছে পাছে ধার ॥ - 

ভন্িতা-_ ৫৮৫। অ্থাভারত-_কর্ণপর্ব্ব। 
ভারত চরিত ব্যাস বিরচিত র্চয়িতা--কাশীরাম দাস। পত্রে ১-২৮, 

055 ৩*-৪৪, অসম্পূর্ণ। কতিপয় পত্রের দক্ষিপাংশ 
কার়স্থে উৎপতি আসি হীনমতি  ছিম বলিযা পত্রাঙ্ধ নাই এবং শেষের ২ পৃষ্ঠার 
বিরচিল ক্ল্দনি। লিপি অম্পষ্ট। বাঙ্গালা তুলট কাগজ । এক 

শেষ-_ এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ ক্রি পর্য্যন্ত লেখা। 

মুনি বোলে শুন জন্মেজ্য় নৃপবরে । পরিমাণ ১৩০৯ ৪|* ইঞ্চি। লিপিকাল 


স্লোণাচার্য্য পড়ি গেল সংগ্রাম ভিতবে। 
সন্ধ্যা সময়ে ড্রোণ পড়ি গেল রখে।' 
রোদন করয়ে দত কুরুসেনাঁগণে ॥ 
ছুর্য্যোধন রাজ কান্দে করি হাহাকার। 
সৈশ্ভমধ্যে মহাশব্দ রোদন অপার ॥ 
হেন কালে তধা উপনীত অশ্বখামা। 
কৃতবৰ্শ্মা সহে আইল! কৃপাচাৰ্য্য মাসা॥ 


১*০০ সাল। ক, চ, ডু, চ, এই কয় অক্ষরের 
আকার পুরাতন। আরস্ভ__ 
৭ লীলীকৃফ: ! 
জদ্মেজয় বলে শুনি কহ তপোধন। 
অতঃপর কি করিল! পিতামহগশ । 
মহাবীর স্টরোণাচার্য্য পড়িল লমরে। 
তবে আর সেনাপতি করিব কাহারে । 


১২২ 


কিরূপেতে কর্ণ বীর হৈল পরাজয়। 
বুদ্ধবিবরণ কথা কহ মহাশয় ॥ 

মুনি বলে শুনহ নৃপতিচ্ড়ামণি | 
কছিব অপূৰ্ব্ব কথা ভারতকাহিনী । 
ভীষ্ম কোণ হত হৈল সমর ভিতরে। 
দেখি ছুর্য্যোধন রাজ চিন্তিত অস্ধরে 1 
বহুবিধ বিলাপ করয়ে নরবর। 
কান্দিয়া বিধিরে নিন্দা করিল বিস্তর ॥ 
অশ্বখাম] শকুনি সহিত হর্য্যোধন । 
মন্তরণা করিল তবে যুদ্ধের কারণ | 
প্রবীণ পুরুহ সব পড়িল সমবে। 
দৈবের বিপাকে হেন কালেতে লংহাঁরে ॥ 
নির্ধারিয়! কহ সতে তেই যুক্তি সার। 
7 


দুৰ্য্যোধন নৃপতির শুনিঞা বচন । 
চিন্তিয়া হ্যুক্তি তবে বৈল সর্বজন ॥ 
কর্ণ সেনাপতি কর শুনহ নৃপতি। 
লর্বগ্ূণে কর্ণবীর আছরে মহামতি ॥ 


শেষ ও তিতা 
হখন পড়িল কর্ণ শল্য হইল বিবর্ণ 
যুদ্ধের নাহিক অপসর । 
আকবিল কর্ণশোকে রাদ্রাকে শান্তার লোকে 
দুৰ্য্যোধন গেল! বাসাঘর ॥ 
তবে কৃষ্ণে করে স্ততি যুধিষ্ঠির নয়পতি 
আজি মোর হুস্থ হৈল মন। 
তুমি জার সারথি ভাগ্যবান্‌ সেই রী 
জিনিতে পারয়ে অ্রিতৃবন ॥ 
জাজি বন্মতী পাইলু আজি সে নৃপতি হইল 
আজি সে সফল পরিশ্রষ। 
কর্ণবীর মহাবল পড়িল ধর্ণীতল 
সংগ্রামে সাক্ষাৎ যেন যয ! 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


[২য় সংখ্যা 


হেন মতে সর্বলৌক পাসরিল দুঃখ শোক 
সুখে কৈল শিবির প্রবেশ । 

আনন্দিত পাঁণ্ডুবল বৃত্যসীত কুতূহল 
সরে কে গয়া! 


বি পাণুব নাম ররর 
কান বহে পাচালীর হত। 

শুনি পায় চতুরবর্ এত দূরে কর্ণপর্কৰ 
সুধা সম হইল সমাধ ৷ 

ইতি ভ্রী্হাভাবতে কর্ণপর্ব্ব সংপূর্ণ। লিখিতং 

শীনিমানন্দ দাস বেজ । লাং বাঁকাদহ । -- 

লন ১*০০ সাল তারিখ ২৭ কাত্তিক। জখ! 

দৃষ্টং ইত্যাদি ]। 


৫৮৬। মহাভারত কর্পপর্ব্ব। 


বচত্বিতা কারা দাস। পন ১-৩+১ 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ । প্রতি পৃষ্ঠার 
৯ পর্তক্তি করিয়া লেখা । পরিমাণ ১৪ ২ ৪৮০ 
ইঞ্চি । লিপিকাল ১*৮* সাল। আরস্ত-- 


৭ শীতীকফ 

কর্ণপর্ব লিখতে । 
প্রবীণ পুরুষ সব পড়িল সমরে। 
দৈবের বিপাক হেতু ব্ধএ সংসারে । 
ভীম্ম ন্নোণ পড়িল চিন্তএ দুর্যযোধন। 
কাবে সেনাপতি করি কে করিব রণ ॥ 
এঁতেক চিস্তিয়া বাজ! আকুল পরাণ। 
অন্রিগণ আনি ভবে করএ বিধান ॥ 
দুৰ্য্যোধন বলে সভে শুনহ বচন। 
মহাযুদ্ধে হইল দেখ ঝোপের অিধন ॥ 
কারে সেনাপতি করি কে যুদ্ধ করিব। 
পাক্চবেরে জিনিঞা মোহোরে রাজ্য দিব । 


পাপ 


bl 


সে 


৬৩ বর্ষ] 


এতেক রাজার শুনি বিনয়বচন । 
পরম পণ্ডিত সভে বুন্ধে বিচক্ষণ | 
স্ত্রিগণ বলে শুন কহিএ তোমারে। 
সেনাপতি কর রাজা সূর্ধ্যের কুমাবে ॥ 
সৰ্ব্বগুণে কর্ণ বীর হয় মহামতি । 
সেনা অভিষেক সভে কর শীগ্রগতি 
কর্ণ সেনাপতি হয়্যা করিবেক রণ। 
কর্ণ সনে বুঝিবেক পাণ্ডব কোন জন ॥ 
কর্ণ বীর যুঝিবেক চিন্তি দুর্ধ্যোধন। 
সেনাপতি অভিষেক কৈল ততক্ষণ | 
কর্ণে অভিষেক করি আনন্দহদয়। 
অবশ্য করিব কর্ণ পাণবেরে অয় ॥ 
ভণিতা 
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত। 
কাশীরাম দাস কহে পিয় অঙ্ব্রত | 
শেষ 
শুনং মহারাজা করি নিব্ছেন। 
অঞ্জনের বাণে কর্ণ হইল নিধন ॥ 
যুধিষ্ঠির রাজ! হইল! আনন্দে পূণিত। 
কৃফাঙ্ছনে আলিজন দিলেন তুরিত ॥ 
যুধিষ্ঠির বলেন শুন দৈবকীনন্বন 
আজি সে আমার শত্রু হইল নিধন ॥ 
নির্ভয় হইলাম আজি শুন নারায়ণ । 
এ তিন ভূষনে প্রভু তুমি সে কারণ । 
তোমার চরণে জার আাছএ ভকতি। 
তাহারে জিনিতে পারে কাছার শকতি। 
হেথা রাঁজা হর্ধ্যোধন কর্ণের কারণে । 
উঠি বসি রজনী করিল জাগরশে ॥ 
প্রভাতে উঠিযা ভূর্য্যোধন নরপতি। 
কপ জশ্বখামারে ডাকিল শীত্রগতি £ 
শল্য রাজা প্রভৃতি তবে আইল সর্বজন । 
কাতর হইয়া কহে রাজা দুর্য্যোধন ॥ 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


১১৩ 


মহাভারতের কথা অমৃতলহরী | 

কাহার শকতি তাহা বর্পিবারে পারি 

সত্যবতীহৃদয়নন্দন মূনি ব্যাস। 

পাঁচালি প্রবন্ধে বহে কাশীরাম দাস। 
ইতি কর্ণপর্ক সমাপ্ত ॥ অথা দৃষ্টং [ইত্যাদি] ৷ 
স্বাক্ষর শীগন্জাথ মধু মার পুস্তক শ্রগোকুল- 
চক্র সগ্রহারি সন ১০৮* সাল তাঃ ১৫ আসাড় 
এ পুস্তক জে হরে তাহার চন্দ পুরুষ নরকে 
পড়ে ॥ 

৫৮৭। মহাতারত-_শল্যপর্ব্ব। 

রচরিতা__কাশীবাষ দ্বাস। পত্র ১-১৬, 
সম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক 
পৃষ্ঠার ৮ হইতে ১* পণ ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। 
পরিমাণ ১৪৷* ২৫ ইঞ্চি । লিপিকাল ১:৭৬ 
সাল। আরম্ভ 

৭ আলীবাম: | 
মহাভারত সৈল্য পর্ব ॥ 

জন্মেজয় রাজ] বলে শুন তপোধন। 

অর্ক্ষুন সমান বীর নাঞি কোন জন ॥ 

কর্ণ হেন ক্ষেত্রিশ্ব পড়িল জার বাণে। 

অৰ্জ্জুন সমান বীর নাঞ্জি অ্রিতৃবনে 

ধন্ত ২ যুধিষ্ঠির সখা নাতায়ণ। 

শিষ ব্রদ্ধা আদি জার না পায় দর্শন ॥ 

এমতি তপন্ত। কার নাঞি মহামুনি। 

এত পুরুযার্থ কার শ্রবণে না শুনি । 

কহ সেনাপতি তবে হৈল্য কোন জন। 

মুনি বৈল্য শুন রাজা সে সব কথন । 

শল্য সেনাপতি কল্য রাঙা দুর্য্যোধন। 

জয় আশা নাঞি জাতে কৌরবনদ্দন ! 
শেষ ও ভণিতা 

মন্ত্র পড়িল কৌরবসেনাপতি। 

তাহা দেখি পাণ্বের আনন্দিত মতি | 


১২৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্য! 


সিংহনাদ অয়বান্চ নানা কোৌলাহল। কর্ণ হেন মহাবীর হত হৈল! রণে। 
হুরবিতে নাচে গায় পাণুবের দল । তথাপিহ্‌ আশা না টলিল দুর্ধ্যোধনে ॥ 
অর্ধ দিন যুদ্ধ করি পড়িল ভূপতি। কিরূপ পাপ্তব সনে পুন কৈল রণ। 
সনে বড় ভয় পাল্য কৌরবসন্ততি ॥ সেনাপতি অপর হইল কোন জন ॥ ৯ 
সেনাপতি পড়িলা দেখিলা! কুরুদল। বৈশম্পায়ন কে শুন নৃপবর । 
বিষাদে চিন্তিত হৈলা কৌরব সকল ॥ লমরে পড়িল যি কর্ণ ধনুর্ঘর ॥ 
তর পাল্য দুৰ্য্যোধন শল্যের সবণে। হাহাকার করি কান্দে রাজা দুর্ধ্যোধন। 
FT CT মু পড়ে রাজা হইয়া অচেতন । 
শকুনি সৌবল কপ ঝোপের নন্দন । 
ডের অলিভ ভান বিবার তেবিন রা NA ১ 
যুদ্ধ হেতু সেনাগণে ঁদেশ করিল ॥ < 
. অবশেষ সৈশ্লগূণ জতেক আছিল। ই রন EE TE 
57255 মহা ২ রখ আছে তোমার আশ্রয় 
558 মহারাজা শল্য আছে মন্ত্র অধিপতি । 
15583 অৰ্জ্জুনে জিনিব হেন ধরএ শকতি | 
' পাণ্ব বিজয়কথ! অমৃত লহুরী। Pb 
55815, মহাভারতের কথা অমৃতসমান। রি 
5568 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুশ্যবান। | 
কাশীরাম দাস কহে ভারথ কথন! 2 
ইতি সৈল পর্ব সঙ্গাপ্তঃ॥ সন ১০৭৬ সাল ডা 
52 ৫ দেব পি মুনি কত আছএ ইহাতে । 
ছে পঠনার্থে আগোরাচাদ লো ইতি । রে 
শভাকার নায আছে ভারত লিখন | 
৫৮৮। অহ্থাভীরত- শল্যপর্ব। জিনাত ওরা 


রচয়িতা__কাীরাম দাস। পত্র ১-১৬, অন্তকালে নেন কৃষ্ণ পাঠাইঞ্া রথ । 
সম্পূর্ণ । বাঙ্গাল! তৃলট কাগদ। এক এক কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে সিবে কৃকদেহ ৷ 
পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১* পক্ত-ক্তি পর্যন্ত লেখা । ককের মুখের বাক্য নাহিক সন্দেহ । 
পরিমীশ ১৩।* ১৪1০ ইঞ্চি | লিপিকাল ১১৮৪ ইতি সৈলপর্ব সঙাঞ্ধ॥ ইতি। লিখিতং 


সাল। আর গ্রগৌরমোহন সেন দাকিম লওভিহা 
৬৭ শ্রীহবিং | কফচৈতন্তচজার নমঃ । পর্গনে খটঙ্গা সরকার শ্রীযুত রাজা লাহেব 
সৈল পর্ব লিখ্যতে ॥ জিউ। সন ১১৮৪ নাল তারিখ ৯ আসাড়... 

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল মুনির সদন । সংগুৰ্ণ হইল ইতি । অখা দৃষ্ং [ ইত্যাদি ]। 


তদত্তরে কি করিল! রাঙা দুর্য্যোধন ॥ টি 


৬৩ বর্ধ] বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ১২৫ 
৫৮৯। মহাভারত গদ্দাপর্ব্ব। অমৃত অপূর্ব সুধা! নিগৃঢ় রতন। 
বচক্সিতা_কাশীরাম দাস । পত্র ১-১৫, ইহলোকে সুখ অন্তে বৈকুণ্ঠ গমন । 


__ সপ্ূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি ইছা জানি শুন সভে না করিহ হেলা । 
পৃষ্ঠায় ৮ ও শেষ দুই পৃষ্ঠায় » পতক্তি লেখা। কলি ঘোর সাগর তরিতে মাত্র ভেলা । 


টার্ম এ গ্লোকছন্থে বিরচিল মহামুনি ব্যাস । 
পরাগ সপ" ইকি শিপিকাণ ১০৫২ পাঁচালি পরব বিরচিলা কাঈবাস। 
একাত্ত হইয়া ইহা শুন সর্ববনবে। 
“৭ জীলীসিতায়াম। গদাপর্ক সমাপ্ত হইল এত দূরে ॥ 
ছৈপাঁয়ন হদে প্রযেশিলা দূর্যোধন । অথ! দিষ্টং [ইত্যাদি ]। লন ১৭৫২ সাল 


বিচারিজ্দা পাঁওব না পাল্য দরশন | 
আপন শিবিরে গেল! ধশ্দ নবুপতি। 
দুর্ধ্যোধনতত্বে চর পাঁচে ঈত্রগতি ॥ 
দুৰ্য্যোধন হযে জানি তিন সেনাপতি । 
অশ্বখামা কতবন্দা কূপ মহামতি | 
জল ত্তত্তি দুৰ্য্যোধন জাছেন নির্জনে । 
হদ্ধের উপরে থাকি ডাকে তিন জনে ॥ 
উঠ২ যুদ্ধ কর না হয় বিমুখ। 
যুধিতিরে জিনিঞা| তুপ্রহ রাজ্যনুখ | 
নতুবা পাণ্ডবরণে হৈব উর্ধগতি। 
রণেতে কাতর নহে ক্ষেত্রের শকতি ॥ 
শেষ 

কৃষ্ণ সহ চলিলেন পাতুর নম্দন। 
রণস্থলে পড়িয়া রহিল ছুর্যোধন ॥ 
আকাশেতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি কৈল । 
জে দার স্থানে লভে গমন করিল। 
নৃপগণ লৈয়া চলিল যুধিষ্ঠির । 

বিষ বনে গেলা আপন শিবির । 
বিজয়দুন্দুভি বাজে পাণ্ডবের দলে। 
হেনঞ্ি সমএ আসি হৈল সন্ধ্যাকালে । 
পাগুববিজয় কথা অমৃত সমান । 
অবহেলে শুনিলে জন্ম এ দিব্যজান | 
জুতং তীর্থ আছে এ মহীনগ্ুলে। 
তার ফগ লভে সাধু ভারত শুনিলে 


তাঃ ১১ বৈসাখ। গঘছাপর্ধ সমাপ্ত । ইতি 
পুস্তক শ্রীমুক্রলি সিংহ । সাঃ নাডুইবাঁজার 
শীপ্বীবাম। 
৫৯০। মহাভারত- গাদীপর্ব্ষ। 
রচয়িতা--কাশীরাম দাস। পত্র ১-১৩, 
সম্পূর্ণ। বাক্ষালা তুলট কাগজ। প্রতি 
পৃষ্ঠায় ৮ পতক্তি করিয়া লেখা । পরিমাপ 
১৩০ X ৪1০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৭৫ সাল । 
আবুস্ত-_ 
শ্রপ্নীককচৈতন্ত । 
জন্মেজয় বলে মুনি কহ তপোধন । 
তদস্তরে কি করিল পিতামহগণ। 
বৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয় । 
রণে পরাভব হুয়া কৌরবতনয় ॥ 
দ্বৈপায়ন হদে গ্রবেশিলা ছুধ্যোধন । 
অস্ত্রাঘাতে কাতর বেখিত হইয়া মন ॥ 
অশ্বখামা কৃতবন্দা কৃপ শঙ্কা! পাই । 
দুৰ্য্যোধন জেই হ্রদে গেলেন তখাই ॥ 
শেষ 1 
আছিল আমার শিন্ত কুরু অধিকারী । 
মারিলে তাহারে তুমি অস্তায় করি । 
হেন ছার সভাতে বসিতে না জুব্দায়। 
কোপ হইল ছলধর উঠিল সভায় । 
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নিন্দা করি ভীঙ্গেয়ে চলিল হুলধর। 
একেশ্বর বুখে গেলা ছারকা নগর ॥ 
দুৰ্য্যোধন রণ দ্বেখি ফেবগণ তুষ্টি । 
আকাশেতে দ্বেবগণ কৈল পুম্পবৃ্ি ॥ 
নৃপপগণ লইয়া চলিল ধর্শ্মরাজ । 
বিষ& বদনে গেল! শিবির সমাজ । 
বিজয় পাওব কথা অমৃত সমান। 
একচিত্তে শুনিলে জন্মএ দিব্য জান । 
' ্লোকছন্দে রচিলেন মহামুনি ব্যাস । 
' পাঁচালি প্রবন্ধে ইহা রচে কাশীদাস। 


ইতি গদাপর্ব সঙাপ্ত ॥ ইতি সন ১:৭৫ সাল. 


তারিখ ২৮ পৌস রোজ জল বার | 


. ৫৯১। মহাস্তারভ- সৌস্তিকপর্ব্ঘ । 


রচয়িতা_ কাশরাম দাস। পত্র ২-১৯, 
অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক 


"পৃষ্ঠায় » হইতে ১* পডতক্তি পর্যন্ত লিখিত। 


পরিমাণ ১৩৭৯ ১৪৮ ইঞ্চি । লিপিকাল 

১১৬৪ সাল। দ্বিতীয় পত্রের আর 
কোন কর্ম তোমার সাধিল কোন অন । 
সতে পাগুবের পক্ষ জানহ বাজন ॥ 
হোরে বদি সেনাপতি করিতে স্বরে । 
লসহায় সংহার করিতু পাণ্বেরে ॥ 
মোন বীরপণ তুনি জান ভাল মতে । 
কোন জন ভুবিবেক আমার অগ্রেতে 
ইন্দ্র যম কুষের বরুণ হতাশন। 
আম! সহ বিরোধে তবিব কোন জন | 
এক ছিন যুক্তি না করিলে মোর সনে। 

' আপন বিভব তুমি নাশিলে আপনে | . 
জনম অবধি আমি তোমার পালিত। 
তেকারণে তব কিছু করিব পিরিত ॥ 
এখনেহ সেনাপতি কয় তুমি মোরে । 
আজি আসি পাণ্ডবে পাঠাব যসঘরে ! 


[২য় সংখ্যা 
তণিতা- 

সৌপ্রিক পর্বের কথা অমৃতের ধার। 

কাশী কতে শুনি ভবার্ণবে হই পায়। ও 
শেষ 

এইক্পে তিন অনে করেন বিচার । 

কোন মতে ভর়সিন্ধু হৈতে হুব পার । 

অভয় পঙ্কজ পদ চিন্ত অচুন্দণে। 

*** সুমতি আত্মা জেই নারারণে 

এইকূপে হৈল সেই রজনী প্রতাত। 

ছশ দ্বিগ প্রসন্ন উদ্বিত দিননাথ । 

প্রাণভয়ে তিন জনে তথা নাহি বয়। 

চলিলা হস্তিনামূখে সশঙ্ক হয় ॥ 
- ভারতে সৌপ্তিক পর্বব অপূর্বব কখন। 

পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচন ॥ 
ইতি সৌপ্তিক পর্ব সঙগাপ্ত॥ লন ১১৬৪ 
সাল মাহ মাঘ রোজে সোম বার দিবা এক এ 
প্রহরের ষধ্যে সমাপ্ত হইল। জখা দিষ্টং 
[ইত্যাদি ]। লওজক্ষরমিদং শ্ীরামহরি 
দত সাঁকিম বজকাভাজ! পরগনে সাহাবা 

[| g 


৫৯২। সহাত্তারত_সৌপ্তিকপর্ব্ব । 


রচযিতা-_কাশীরাম ছ্বাস। পত্র ১-৭, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ । এক এক 
পৃষ্ঠায় » ছইতে ১* পভ ক্তি পর্ধ্যপ্ত লিখিত। 
পরিমাণ ১৫১৪৪ ইঞ্চি। লিপিকাল 
১১৪* সাল! আরত্ব__ 

৭ অথ সপ্তীক পর্ব লিখ্যতে | 
জন্মেজয় বোলে কহ শুনি মুনিবর | 
কোন জন কি কর্ম করিল ততপর ॥ 
মুনি বোলে পোশপুতর সাজার সাক্ষাতে । 
অহঙ্কার করি বীর লাগিল| কহিতে ॥ 


৬৩ বর্ষ] 


অবধান কর রাজা! কৌরব ঈশ্বর । 
এ কথা কহিএ আমি তোমার গোঁচর । 
ভীম্ম কোণ কর্ণ ভগদত আছি বীরে। 
সেনাপতি করিয়া পৃজিলা সাদরে । 
কোন কৰ্ম্ম তোমার সাধিলে কোন জনে। 
সতে পাগুবের পক্ষ না জান কারণে । 
মোরে বদি সেনাপতি করিত! বরণ । 
সসহায় সংছার করিত সর্বজন ॥ 
মোর বীরপণপ] তুমি জান তাল মতে । 
কোন জন যুঝিবেক জামার অগ্রেতে ॥ 
উত্তর বঙ্গ বন্ধা কুবের হতাশন। 
আসা সহ বিবোধে জিনিবে কোন জন ॥ 
ভলিতা-_ 
সোৌধ্ধিক পর্বের কথা জমৃতের ধার। 
কাশ কহে শুন লোক তবে হবে পার ॥ 


শেষ 
এইকূপে হইল সেই রজনী প্রভাত । 
দশ দিগ প্রসন্ন হইল ছিননাথ | 
প্রীণভয়ে তিন জন তথা নাহি রয়। . 
চলিল! নগরপথে সশঙ্ক হদয় । 
ভারত শৌধ্যিকপর্ক অপূর্ব কথন । 
পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচন ॥ 
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদ্ধরজ । 
বির্চিল দামোদরদাস সমুগ্রজ 1 (?) 
সহাঁভারতের কথা| অমৃত সমান । 
কাশবাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান। 
সৌপ্ধিক পর্বের কথা একচিত্তে শুনে। 
অশেষ চু খেত ত্রাণ হয় সেই জনে ॥ 
ইতি সপ্তীক পর্ধ সমাপ্ত । শুভমন্ত 
শকান্বাঃ ১৭:৫ শ্রাৰশল্ত ত্রিংসছ্িবসে 
কুঙ্গবারে পৌঁর্ণমানী ॥ লিখিতং শ্রিহরেকক 
্েবশন্মণঃ পাঠার্থং শ্রীকানীনাথ দেবশন্দণঃ ॥--* 
লন ১১৯৯ সাল তারিখ ৩০ শ্রাবণ 


পপ শপ 


bl! 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


১২৭ 


৫৯৩। মহান্ধারত-শাস্তিপর্ব্ ৷ 


রুয়িতা--কাণীযাস দাস । পত্র 
সম্পূর্ণ । বাঙ্গাল তুলট কাগদ। এক এক 
পৃষ্ঠার ৮ হইতে ১* পঙক্তি পর্য্যন্ত লেখা। 
পরিমাপ ১৩ ২৪৮০ ইঞ্চি । পুথি কীটদষ্ট। 
লিপিকাঁল ১০৬২ মাল। আরম্ভ 


৭ প্রি । 
অথ শাস্ঘিপর্বব লিক্ষতে | 


জন্মেজয় বলে কহ মুনি তপোধন। 
তার পর কি করিল! পিতাঁমহগণ ॥ 
কিরূপে বৈতব ভোগ কৈল! পঞ্চ জন । 
কিবা ধৰ্ম্ম উপাজিলা পালি গ্রজাগণ॥ 
শরশব্যাগত ভীম্ম গঙ্গার নন্দন । 
কেনতে উত্তরায়ণে তেজিল জীবন ॥ 
কিব! যোগ কৈল যুধিষ্ঠির নরেশ্বরে | 
বিস্তার করিয়া মুনি কহিবে জামারে ॥ 
মুনি বলে অবধানি করহ বান। 
হত্তিনা নগরমধ্যে ধর্দের নন্দন | 
অহাধর্শশীল রাজ! গ্রতাপে তপন । 
শত লতায় চজ্ হেন ক্ষপেতে মদন | 
সৰ্ব্বলোকে স্গভাব গুণে গুণধাহ। 
প্রজ্জার পালনে যেন পূর্বে ছিলা রাম ॥ 
নানা বা বাজে সদা শুনিতে বড় সুখ । 
আনন্দিত হন্তিনাপুরের সর্বলোক ॥ 
জাতি বন্ধু শোকে বাতা! সদা নিরানন্দ। 
সহাধর্শশীল রাজ] নাহি জানে সন্ | 
অন্ন জল নাহি রুচে কান্দিয়া বিকল। 
পা নিত্র আদি বত আগ্ঠ...লকল | 


ভণিতা-_ 
কাধরাষুদাস কহে পাচালি রচিয়া। 
ইত্যাদি লোকেতে বেন শুনে মন দিয়া ॥ 


১-৮১, 


এরি. " স্াহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক 


শেব-_ রঃ 
চৌদোলে তুলিয়া নিল ভীম্মের শরীর । 
বিধিমতে অগ্নি ছিল রাজা যুধিষ্ঠির । 
ভীমের শরীর দহে ভাই পঞ্চ জন। 
গঙ্গাতে মজিয়! প্রান করিল তর্পণ। 
শ্রাদ্ধ শান্তি কৈল যেই ক্ষত্রির বিধানে। 
মানা অলঙ্কার রাজ] হিজে দিল দ্বানে। 
অন্নদান ভূসিদান অনেক করিল। 
লিখনে না বায় যত ধেহুদ্বান দিল | 
অতুল দক্ষিণা দিয়া তৃষিল বাহ্মণে। 
শোকচিতে রছে রাজ! হত্তিনা ভবনে 
তীম্মের তাঁবনা বিনে অন্ত নাহি মনে । 
অন্ত জল নাহি রুচে ছুঃখিত রাজনে ৷ - 
মুনি বলে জন্মেজয় কর অবধান। 
তদ্দস্তরে শাস্তিপর্ব হৈল সমাধান । 


ইতি শী মহাভারতের শাস্তিপর্ক্ সমাপ্ত ॥ 


এ পুস্তকমিঘং জীগুরদাস খাএর। সাঃ 
বিষ্ণুপুর নিজ লহর রধুনাঘ-সাএর ॥ 


ইতি শাস্ভিপর্রব সাপ । সন ১:৬২ সাল 
তাঃ » কার্তিক, রোজ সুক্রবার বেলা - 


9 | - 


৫৯৪1. অহাস্ভীরভ- শাস্তিপরর্ধ। 
রচয়িতা কাঞীরাম দাস। পত্রে ১, ৩- 
১৬, অসম্পূর্ণ। বাজালা তুলট কাগজ । এক 
এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১* পড,ক্তি পর্য্যন্ত 
লেখা। পরিমাণ ১৫৯১৪ ইঞ্চি। 
লিপিকাল ১১৯১ সাল। রন্ভ-_ 
৭শ্ঞীগণেসার নমঃ ।। 
অথ শাস্িপর্ব লিখ্যতে । 
মুনি বোলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয় । 
শাড়িপর্বব পুগ্যকথা শুন মহাশয়! 


[২য় সংখ্যা 


যুধিষ্ঠির রাজা হৈল অনাথের নাথ । 
পরম আনন্দ হৈয়া নাচে স্থ্রনাথ- 
দেব খধি মুনিগণ অচ্সতি ছিল। 
যুবরাজ অতিষেক বৃকোরর কৈল ॥ 
বিছুরে করিল মন্ত্রী বৃদ্ধের সাগর। 
সর্ববকার্ধ্য ভার ছিল সঞ্জয় উপর | . 
রাঁজাগণ অর্চনে অহন্ত নিযোজিল!। 
তবে ত নৃপতি ধৰ্ম্ম বিচার করিল! ! 
ভণিতা 
ভারতপক্ষজরবি মহামুনি ব্যাস । 
পাচালি গ্রবন্ধেতে বচিল কাশদ্বাস । 
শেষ 
প্রেতকর্শ্ম ভীম্মের করিল গঙ্গাজলে। . 
দশ পিগ দান রাজ! দিল দশ ছিনে। 
অ্রিদশ দিবসে কৈল শ্রাদ্ধ শান্তি দানে । 
শাস্ত্রের যেই নীত ক্ষেত্রির বিধানে । 
মহাদান নৃপতি করিল মহোৎসবে। 
মহাশোক পাইল রাজা তীম্মের মরণে 
. শু হইল সংসার না সহে রাজ্যতার। 
নিরস্তর কান্দে রাজ! করি হাহাকার | 
কাশীরাঙ দাস কহে পাঁচালির বত। 
এত দূরে শাস্তিপর্র্ব হইল সমাপ্ত |. 


স্বাক্ষরসিদং শীকাশীনাধ দেবশর্দণ: | লাকিম 


দক্ষিণপাড়া | মোকাম যোইয়। শন ১১৯১ 
সাল তারিখ ১৪ শ্রাবন রোজ শোমবার 
শুরুপক্ষ নবস্যাত্তিঘৌ ইভী ॥ 


৫৯৫ মহাভারভ__অস্বমেবপর্ব্ব। 
রচয়িতা--কাশীরাম দাস। পত্র ১-৬৭, 


"সম্পূর্ণ । বাঙ্গাল! তুলট কাগঞ্জ। এক এক 


পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পত্ত ক্রি পর্য্যন্ত লেখা। 
পরিমাণ ১২দ* ১৪1৯ ইঞ্চি । লিপিকাল 


১**৩ সাল। আরম্ত__ 


পা 


রং 


৬৩ বর্ষ] 


৭ জীপ্রহরি। 

বন্দ মাতা সরস্বতী কোকিলবাহনে । 
মুর্খ সে পণ্ডিত হয় জাহার স্মরণে ॥ 

অথ অশ্বযেধ পর্ব লিখ্যতে | 
অন্মেজয় বলে কহ মুনি তপোধন। 
অবধানে শুন সবে পিভামহগণ ॥ 
পঞ্চ তাই যুধিষ্ঠির হস্তিনা নগরে। 
কি কর্ম করিল তবে কহ মুলিবরে ॥ 
বৈশম্পায়ন হলে শুন জম্োেজয় । 
অশ্বমেধ যজ্ঞকথ! পুণ্যের সঞ্চয় ॥ 
অশ্বমেধ যজ্সকথা| ভারতের সার । 
ভীম্মদুখে শুনি যোগজ্ঞানের প্রকার । 
স্থিরচিত্ত নহে তবু ধর্মের নন্দনে। 
জ্ঞাতিবধ মহাপাপ বিচাঁরিয়া মনে | 


ভণিতা 


কাশবাম দাস কহে রচিয়া পয়ার । 
ভন্পাবতীপুরে ভীম কৈল আগুদার 


শেহ- 


সুবর্ণ বসন রত আদি কৈল দান। 
খডগাহন্তে বৃকোদর গেল! যত্রস্থান | 
খাঁণ্ডা ধরি তৃরজ কাটিল ভীঙসেনে | 
হলাছলি জয় শব্দ করে মুনিগণে । 
স্বস্তি শব্দে বেদ পাঠ করে--"। 
যজ্ঞ পূর্ণ হৈল বল্যা বলে মুনিগণ । 
আনন্দিত হয়্যা তবে যুধিষ্ঠির রাজা। 
জীকফের পাদপল্ম করিলেন পৃক্া ॥ 
লানন্দিত সনে রাজা ত্রাহ্মণে পৃজিল। 
যজের দক্ষিণ] দিয়া বিদায় করিল £ 
রাজ্যে ২ এন্টাছিল যত রাজাপণ। 
তাভার পারদপন্ন করিল পৃজন ॥ 
যৌতুক পাইল তবে সর্করাজাগণে। 
বিদায় হুইয়া গেল আপন ভুবনে | 


বাঙ্গাল? প্রাচীন পুথির বিবরণ ১২৯ 


বিদায় করিল রাজা যতেক সুহথে। 

ছারাবতী গেল! হরি যত্ত অবসাদে ॥ 
ইতি মন্থমেধ পর্ধ সমাধ। অথ] দিষ্ট 
[ ইত্যাদি ]। লিখিতং ভরসিদামদাস পাঁল। 
সাকিম হবিবপুস্ধমির হাটতলাই। সন 
১০*৩ সাল। তারিখ ৪ শ্রাবন। রোজ 
সমবার। বেলা চারি দণ্ড থাকিতে সমাপ্ত 
হৈল। অন্মমেধ পর্ব চুরি করিবেন জিনি। 
জনক গর্দপ্ন তার জননি গিধিনি 


৫৯৬। মহাভারত অশ্বমেধপর্ব্ব। 
বচদ্িতা-_কাশীরাম দাস! পত্র ১-৫৪, 


"৫৬-৮৪, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। 


এক এক পৃষ্ঠায় » হইতে ১২ পরডক্তি পর্য্যন্ত 
লিখিত] পরিমাণ ১৪৪১ ৮৪৮৯ ইঞ্চি। 
লিপিকাল ১১৯১ সাল। আরভ্ভ-_ 
৭ জীগীককঃ ॥ 
অথ অশ্বমেধ পর্ব লিখ্যতে 1 
অনেজন্ন রাজা বোলে শুন তপোধন। 
কোন২ কর্ম কৈল পিতাম্হগণ ॥ 
কি করিলা যুধিষ্ঠির হস্তিনা নগরে | 
কি কর্ম করিল] তেহ হস্তিনার পুরে ॥ 
বৈশম্পায়ন কহে শুন জম্মেজয়। 
রাজ] হৈল! যুধিষ্ঠির ধর্শ্মের তনয় ॥ 
কিন্তু উপরোধে রাজ্য নিল যুধিষ্ঠির । 
প্রজার পালন করে ধর্মের শবীব ॥ 
বাষের পালনে যেন জধোধ্যার প্রজা । 
তেমতি পৃথিবী পালে যুধিষ্ঠির রাজা ॥ 
উৎপন্ন নাহিক ধন বোলে প্রজাগণ। 
শুনি রাজ! ধর্ম্মপথে বড় সাবধান ॥ 
সেই যুধিষ্ঠিরে তাহা নাহি লয় হনে । 
সতত থাকেন ধর্ম বিব্স বনে ॥ 
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তীমাৰ্ছুন লহদেব নকুল সুমতি । | 
বলিয়া করেন যুক্তি সতার সংহতি । ‘ 
blll | 


অশ্বমেধ কথ! সাঙ্গ হৈল এত দূরে। 
অশ্বযেধ যত্জকথ! শুনে জেই জন। 
তাহারে করেন কপা দ্বেব নারায়ণ | 
অচল! কমল] তার থাকে ত ভবনে। 
" আয় বৃদ্ধি হয় তার এ কথা শ্রবণে ॥ 
" কিন্তু যি বিশ্বাস থাকরে নরপতি। 
অন্তে স্বর্গবাস হয় ব্যাসের ভারতী ॥. 
বিদ্রয় পাণ্বকথা অম্বতলহরী । 


শুনিলে অধৰ্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি । 


শুন ২ আরে তাই হৈঞা| একমন। 

কাঁণীরাম দাস কছে ভারত কখন | K 
ইতী অস্মসেধ পর্ব সমাপ্ত | ব্বাক্ষরনিদং 
জা 
শাল তারিখ চৌখা পৌষ শকাৰা ১৭০৬ 
বৃহস্পতিবারে চতুৰ্থ্যান্ভিখৌ মোইয়া মোকামে 
বিরহ লোনা রর হন 


৫৯৭| মহাত্তারত _আশ্রনিকপর্ক্ 


ঝচরিতা__কামীরাম দাস । পত্র ১-৩৩, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাগন্গ। এক এক 
পৃষ্ঠায় * হইতে » পততক্তি পর্য্যন্ত লেখা। . 
পরিমাণ ১৩১ ১৪1৯ ইঞ্চি। -লিপিকাল, 
১০৯৩ সাল। আরম্ভ 

৭জীঞ্হরি॥ নম গণেশায় নম . 

তব সভিন ধৰ্বা তি 
জন্মেজয় বলে অবধান হহামুনি। 
ত্স্তবে কি কর্শ করিল! কহ্‌ শুনি ॥ 


পিতামহ উপাখ্যান অপূৰ্ব্ব চরিত্র । 
তোমার প্রসাদে শুনি হইব পবিত্র ॥ 
অশ্বমেধ যজ্ঞান্তয়ে পিতামহ্গণ। 
কি কর্ম করিল! তবে কহ তপোধন ॥ 7 
কি করিল অন্ধ রাজা সুবলনন্দিনী । 
নারীগশ কি করিল কহ দেখি শুনি । 
শুনিতে আনন্দ বড় অব্ায়ে হৃদয় । 
কুপা করি কহ মুনি শুনি মহাশয় ॥ 
ভণিতা 
ভারত আশ পর্ব্ব অপূর্ব্ব কখন। 
কাশরাম হাস কছে শুনে পুপ্যবান ॥ 


এত শুনি পঞ্চ ভাই লোটায় ধরণী।, 
হাহাকার করি কান্দে ধর্ম নৃপমণি। 
তৰে যুধিষ্ঠির রাজ! আনি ছ্বিজগণে। 
জার ত্মাতিয ফি দে যায 


মহাতারতের কথা সথখার সাগর । 
আজাহার শ্রবণেতে নিষ্পাপ হয় নর ॥ 
সকল আপদ খণ্ডে জন্মে ছিব্যজান। 
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ ॥ / 
কাশরাম বিরচিল পাচালির মত। 
আশ্রমিক পর্বকথ! হুইল সমাপ্ত 
অথ] দৃষ্টং [ ইত্যাদি ]। ইতি সন ১*৯৩ 
সাল তারিখ ১৫ পৌষ রোজ বুধবার বেলা 


. ছুই প্রহরে সঙ্গাপ্ত হইল এই পুস্তক প্রীগো বর্ধন 


দাস বলো সাং কাইখি লিখিতং*** | 
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ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিদ্বেব, মধ্যে এমন লোক খুব কমই আছেন, 
ধাহাঁর জীবনকাহিনী আমাদের নিকট স্থপরিচিতত | কাজেই সে কালের কোন কবির 
রচনাশৈলীর অথবা মানসিক ক্রমবিকাঁশের ধার! লক্ষ্য করিবার স্থষোঁগ কচিৎ পাওয়া ষায়। 

বিদ্ভাপতির কোন প্রামাণ্য বা সমসাময়িক জীবনী নাই | কিন্তু তিনি তাহাব বছসংখ্যক 
গ্রন্থে ও পদে তাহার পৃষ্ঠপোষক রাজা, রাণী; কুমার ও রাঁজন্তবর্গের উল্লেখ করিয়াছেন । 
সেইগ্জলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিস্তাপতি রবীজ্জনাথের স্কায় সুদীর্ঘ কাঁল ধরিয়া 
লেখনী পরিচালনা করিয়াছিলেন । রবীজ্নাথ যদি নিজের রচনায় ব্রিটিশ সম্রাটদের নাম 
উল্লেখ করিতেন, তাহা হইলে দেখ! যাইত যে, তিনি একই বংশের চারি পুরুষের পাঁচ জন 
রাজা রাণীর রাজ্যকালে সাহিত্যস্থত্িতে ব্যাপৃত ছিলেন। বিষ্তাপতি অন্তত: এগারজন 
রাজা রাীর পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রন্থাদি রচন! করিয়াছিলেন । ইহাদের মধ্যে একজন মুসলমান 
সুলতান ঘিয্রাসউদ্দীন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪০৯) নয় জন মিথিলার ওইনীবার বা 
কামেশ্বরবংশের রাজা! এবং একজন নেপালতরাইস্থিত সপ্তরী অনপদ্বের তপতি । পূর্বোক্ত 
নয় জন রাজা অবশ্য নয় পুরুষের লোক নহেন, চারি পুরুষের | বিদ্ভাপতি প্রথমে তোগীশ্বরের 
পৌজ কীষ্ঠিসিংহের সময়ে "কীরিলতাঃ লেখেন, কি তোগীশ্বরের ভ্রাতা ভবসিংহের পুত্র 
দেবসিংহের সময় “ভৃপরিক্রমা” রচনা করেন, ইছা লইয়া মতভেদ আছে। কিন্তু দেবসিংহের 
দুই পুত্র শিবসিংহ ও পম্মসিংহকে ও ভ্রাতুম্পুত্র অ্ধুনসিংহকে ঘষে কবি পদ উৎ্পর্গ 
করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ২১৪ সংখ্যক পদে উল্লিখিত “কংসদলন নারায়ণ 
সুন্দর” ঘাঁর! তিনি দেবসিংহের অপর শ্রাতুম্পুত্রের পুত্র ধীরসিংহকে বুঝাইয়াছেন। প্রথম 
পীঠিতে দেবসিংহ, দ্বিতীয় পীঠিভে কীন্তিসিংহ, শিবসিংহ, পত্মসিংহ ও অর্ছুলদিংহ এবং 
তৃতীয় পীঠিতে ধীরসিংহকে দেখা যায়; আর যে বাঁঘবসিংহকে ২১৫ হইতে ২১৭ সংখ্যক 
পদ উৎসর্গ করা হইয়াছে, তিনি ধীরসিংহের পিতৃব্য রাঘবসিংহ না হইয়া ধীরসিংহের পুত্র 
রাঘবসিংহ হইলে কামেশ্বরবংশের চারি পুরুষের লোকের অনোরঞ্চনের অন্ত বিষ্বাপতি 
কবিতা! লিখিয়া ছিলেন প্রমাণ পাওয়া যাঁর । | 

জৌনপুবের সুলতান ইত্রাহিম শাহ ১৪০১ ক্্ীষ্টান্বে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন এবং 
১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে দিরীর সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইবার. পূর্কে আর্সলানের হাত হইতে অ্রিহত 
উদ্ধার করিয়া কীর্তিসিংহকে সামস্তবাঁজপদে অভিষিক্ত করেন! “কীগ্িলতা” কীর্ঠিসিংহের 
সিংহাসনে অধিরোহণের সময়ে লেখা । সেই সময়ে বিভ্তাপতির বয়স অস্ততঃ ২০/২২ বৎসর 
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হইয়াছিল। খুব সম্ভব, অরিৃত জৌনপুরের সামস্তরাজ্যে পরিণত হইবার পূর্বে বিভভাঁপতি 
বাংলার সুলতান ঘিয়াসউদ্ধীন আম শাহকে তুষ্ট করিবার জন্ত “উধসল কেশকুস্ম” ইত্যাদি 
২ সংখ্যক পদটী রচনা করিস্বাছিলেন। তখন মিথিলায় অরাজকতা চলিতেছে । কবি 
- শ্কীঞ্লিভাশ্ম কীর্তিসিংহের সিংহাসনলাভের পূর্বের মিথিলার ছুংখছুর্ঘশার চিত্র অঙ্কন 
করিয়াছেন। সেই হর্দিনে তাঁহার কবিত্বেক প্রথম বিকাশের পরিচয় গ্যসদীন নামাঙ্কিত 
২সুংখ্যক কবিতাটীতে রহিয়াছে । ১৩৮০ শ্রীষ্টান্বের . কাছাকাছি সময়ে কবির জয় 
ধরিলে, এ কবিতাটা লেখার সময় তাহার বয়স ২* বৎসরের কম ছিল। বিদ্ভাপতি 
কীরিসিংহের রাজ্যারস্ত হইতে শিবলিংহের মৃত্যু পর্য্যন্ত ১২1১৩ বৎসর কাল (১৪*২বা 
১৪*৩ হইতে ১৪১৪ শ্রীষ্টাৰ পর্ধ্যস্ত ) মিখিলার রাজসভার প্রধান কবি ও শিবসিংহের অস্তরজ 
সুন্ধদরপে স্ুখসম্ৃদ্ধির মধ্যে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। মিজ্র-মজুমধার-সংক্ষরণ পদাবলীর 
প্রথম ২*৫টি কবিতা এই সময়ের লেখা। তার পর' কবির জীবনে দুদ্দিন ঘনাইয়া 
জাসে। শিবসিংহের মৃত্যু বা যুদ্ধক্ষেত্রে নিরুদ্দেশের তিন চারি বৎসর পরে ২৯৯ লক্ষ্রণ- 
সংবৎ বা ১৪১৭-১৮ প্রীষ্টান্ছে দেখি, কবি শ্রোণবার রাজ্যের অধিপতি সর্ধাক্গিত্যের পু 
পুরাদিত্য গিরি-নারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় “লিখনাবলী* রচনা করিতেছেন। বাঁলকছের 
ও অল্প লেখাপড়াজান! প্রাপ্বয়ন্কঘিগকে বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র লেখা 
শেখানোর জন্ত “লিখনাবলী* রচিত হুয়।. এ গ্রন্থের শেষ ক্লোকটীতে কবি বলিয়াছেন 
যে, পুরামিভ্য সংগ্রামে অর্জুন তূপতিকে নিহত করিয়াছেন) কেন না, অর্জুন নিজের 
আত্মীয় স্বতনের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই অরঙ্ছুন ছেবসিংহের ' শ্রাতা 
ক্রিপুরপিংহের পুত্র এবং শিবলিংহের খুড়তুতো তাই। বিস্তাপতি ২:৭ হুইতে ২১১ এই 
পাঁচটা পদের সহিত অর্জুনের নাম সংযুক্ত করিয়াছিলেন সৃতরাং শিবসিংহের রাজ্যাবদানের 
পর তিনি অর্জনের গশ্রিয়ে আঁসেন। অজ্ধুনসিংহ সম্ভবতঃ শিযসিংহের সহোদর ভ্রাতা! 
পল্মসিংহের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে পল্পসিংহ রাজা হইলে 
ঝাঞ্জকার্য পরিচালনা করিতেন তাহার বিদুযী সী বিশ্বাসদেবী। ইহা হইতে অমিত 
ছয় যে, অৰ্জন হয় ত পল্পসিংহকে বিকলাঙ্গ করিয়া রাধিয়াছিলেন এবং বিস্তাপতি 
শিষসিংহের পরিবারবর্গকে লইয়া পুরাদ্িত্যের শরণ লইয়াছিলেন। পুরাদ্বিত্যের রাজধানী 
ছিল জনকরপুরের নিকটবর্তী রার্জবনৌলিতে। ১৪১৭-১৮ শ্রীষ্টাব হইতে অন্ততঃ ১৪২৮ 
ধা পৰ্যন্ত বিস্ভাপতি এই রাঁজবনৌলিতে জীবন যাপন করেন; কেন না তাঁহার শ্বহ্ত- 
লিখিত ্রিমন্তাগবতের প্রতিলিপিতে আছে যে, তিনি ৩০৯ লক্ষ্মণসংবৎ বা ১৪২৮ ঝীষ্টাব্দে 
রাজবনৌলিতে বসিয়া এ গ্রন্থ নকল-করেন। -এ সময়ে বিস্তাপতির বয়স ৪৭৪৮ বৎসর ! 
৩৭/৩৮ হইতে ৪৭1৪৮ কসর বয়স পর্য্যন্ত বিস্ভাপতি উনীবাই রাঁজবংশের রাজধানী হইতে 
দূরে বনবাস করিতেছিলেন। এই সময়ে দুঃখকষ্টের সধ্যেই তাহার মনের ধারা পরিবর্তিত হয় 
বলিয়া আমার অম্সান। এই অমুমানের সমর্থন মেলে রাজনামাঙ্কিত পদগুলির ধ্বনি, ব্যঞ্জন! 
ও রসোপলন্ধির সহিত রাজনামবিহীন অধিকাংশ পদের ভাঁব ও তাযার পার্ঘক্যে। 
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অধিকাংশ’ শব্দটি প্রয়োগ করিবার উদ্দেন্ত এই যে, রাজার নাম না থাকিলেই যে কোন 
কবিতাকে কবির পরিণত বয়সের রচনা! বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে, এমন কোন কথ! 
নাই । দেবসিংহ-নামাঙ্কিত পদ হুহতে আরম্ভ করিয়| অঞ্জুন-নামাক্ষিত পর পর্যন্ত ২১১টি 
কবিতা বিদ্ভাপতির ৩৬৩৭ বৎসর বয়সের পূর্বের লেখা ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইতেছে। 
এই ২১১টি পদের তাঁব ও ভাষার নহিত যে সব রাঁজনামবিহীন পদের ভাঁব ও তাযার মিল 
আছে, সেগুলি কবির ৩৬৩৭ বৎসর বয়সের পূর্বের লেখ! বলিয়! বরা যাইতে পারে । 
উদ্ধাহ্রণস্বরূপ বলা যায় ঘে, রাঁজনামযুক্ত ১৯৪ হইতে ২*৩ সংখ্যক প্রহেলিকার পদ্ব এবং 
রাজনামবিহীন ৫৭৪ হইতে ৫৮১ সংখ্যক প্রহেলিকাঁর পদ একই যুগের লেখা । নেপাল পুধির 
২৫৬টি বিস্ভাপতির পদের মধ্যে অনেকগুলিতেই পূরা ভণিতা না দির! অমুলিপিকার “ভণই 
বিষ্কাপতি” ইত্যাদি লিখিয়াছেন, সুতরাং এই গুলির মধ্যে কতটিতে শিবসিংহ প্রভৃতির নাম 
. উল্লেখ ছিল বলা যায় না। এই জন্ত কবির মন ও রচনাশৈলীর ক্রমবিকাশ বুবিবার অন্ত 
রাজনামাক্ষিত ২১১টি পদকে কটিপাথর ছিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। 

বিদ্তাপতি শিবদিংহের আাতিভ্রাতার পুত্র ধীরপিংহের নাম দিয়! ২১৪ সংখ্যক পছটি 
লিখিয়াছেন। ধীরপিংহের রাঁজ্যকাঁলে ৩২১ লক্ষ্মণসংবৎ বা! ১৪৪০ প্রষ্টান্ে "সেতুদর্পশীর" এক 
অঙুলিপি এবং ৩২৭ লক্ষ্মণসংবৎ বা ১৪৪৭ গ্রটাব্ে মহাতারতের কর্ণপর্কের এক অমুলিপি 
তৈয়ারী করা হয়। সুতরাং কবি এ পদটি ১৪৪* হইতে ১৪৪৭ খ্রষটান্বের মধ্যে রচনা 


''" করিয়াছিলেন। ডাঃ সুকুমার সেন মহামহোপধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের Descriptive 
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হইতে “ব্রাহ্মণসর্কস্বের’ এক পুথির পুশ্পিকান্স ৩৪১ ল সং ব! ১৪৬* খ্রীষ্টাব্দে বিদ্ভাপতির 
নামের উল্লেখের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সুধীসমাদের কৃতজ্ঞতাঁভাজন হুইয়াছেন। এ 
উল্লেখ হইতে জানা যায় যে, বিভ্ভাপতি ১৪৬* অঁষ্টাব্ে, যখন তাহার বয়স অন্ততঃ ৮০ বৎসর 
হইয়াছিল, তখনও অধ্যাপনা করিতেছেন । ডাঃ উমেশ মিশ্র সন্দেহ উপস্থিত করিয়াছেন যে, 
ওঁ পুথিতে উল্লিখিত বিস্ভাপতি কবি বিভ্ভাপতি নাও হইতে পারেন। কিন্ত ১৪১* এ্রীষাবে 
নকল করা “কাব্যপ্রকাশবিবেকের” পুথিতে বিষ্তাপতিকে যেমন “সছুপাধ্যায়” বল! হইয়াছে, 
১৪৬* ষ্টান্বে নকল করা! এই পুখিতেও তেমনি তাহাকে “লছুপাধ্যার” আখ্যা অভিহিত 
করা হইয়াছে । বিভ্ভাপতি স্বতিবিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। একই যুগে একই 
উপাধিধারী স্থৃতিচ্চায় অঙ্থরাগী দুই জন বিভ্ভাপতি মিথিলামোরাদ প্রদেশে থাকা বিশেষ 
যুক্তিসহ নহে বলিয়া আসর! বিস্তাপতি অন্তত: ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ হীচৈভন্ত-সহা প্রভুর 
জন্মের অন্ততঃ ২৬ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন বলিয়া ধরিতে পারি। 
রবীঙ্গনাথের তায় অতিবৃদ্ধ বয়সেও যে বিস্তাপত্তি কবিতা! লিখিতেন, তাহার প্রকৃষ্ট গরমাশ 
আমরা পাই তাহার ৬*৭ লংখ্যক পদধে। বিভ্ভাপতি বলিতেছেন, 
কৈসন ফেল, কী তএ বিভছল, বন তরী রই কাঠ। 
আখি মলমলি, কাণ ন সুনীঅ, জুখি গেল তম আট । 
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দন্তে তরী মুখ, থোথর তএ গেল, জনি কমাওল সাপ । 
ঠাম বৈসলে ভূবন তমিজ্দ ঝরী গেল সবে দাপ ৷ 
জাহি লাগী গৃহ চাতর লাওল বুঝল সব অসার । 
আখি পাখী ছুহ, সমরি সোএল, জনিত সবে বিকার ॥ 
অর্থাৎ আজ চুল কেমন সাদা হইয়া গিয়াছে, শ্তামল বন যেন শুকাইয়া ত্বকৃবিহীন সাদা কাঠ 
হইয়া গিয়াছে। চোখের দৃষ্টি দান, কানে শুনিতে পাই না, দেহের আটর্াট ভাব 
শুকাইয়াছে। যে মুখ হাতে ভর! ছিল, সে এখন কামানো সাপের মতন দাতহীন হইয়াছে; 
ভাই থো থো করিয়া কথা বলিতে হয়। এখন এক জায়গায় বসিয়াই সনে মনে ভুবন ভ্রমণ 
করি; বেড়াইবার ক্ষমতা নাই, অথচ বাসনা আছে_ আমার সমস্ত দাপট বরিয়া গিয়াছে। 
যাহার অন্ত ঘরছুয়ার করিলাম, এখন দ্েখিতেছি-_সে সবই অসাব। বি পাখী দুটি সবই 
বিকার জনিয়া শ্রাস্ত হইয়া! যেন তুমাইয়া পড়িল। 
নিজের জরার উল্লেখ কবির আরও দুইটি পদে দেখা! সায়। ৭৬৩ সংখ্যক পদে আছে 
+ আধ জনম হম নিন্দে গোতায়লু 
1. জরা সিস্থ কত দ্বিন গেল|। ' 
নিধুবনে রমন্রি বঙ্গরসে মাতলু 
॥ তোঁহে ভজব কোন বেলা ॥ 
৭৬৪ সংখ্যক পদ্বে কবি বলিতেছেন 
জাবত জনম হম তুষ্দ পহ ন সেবিলু 
" জুবতী মতিদয় মেলি । 
অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পায়লু 
সম্পদে বিপদহি তেলি। 
ভনহু বিসাপতি লেহ মনে গণি 
কহিলে কি:জানি হয়ে কাঁজে। 
সাঁবক বেরি সেব কোই মাগই 
হেরইতে তুঅ পর লাজে। 
সার! জীবন ধরিয়া তোমার পদ আমি সেবা করিলাম না, আমার মতি যুবতীর চিন্তায় আচ্ছর 
ছিল; আমি মৃত ছাড়িয়া হলাহল পান করিলাম; আমার সম্পদ্ই আমার কাল হইল। 
আজ জীবনসন্ধ্যায় ভাবিতেছি বে, কথার উপর কথ! সান্ধাইয়া কি কাজ করিলাম? এখন 
এই জীবনের শেষ বেলায় তোমাব সেবা! প্রার্থনা করা দূরে থাকুক, তোমার চরণের দ্বিকে 
চাহিতেও লজ্জা বোধ হইতেছে। রিনি হিরা লি 
অধ্যে নিহিত রহিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস ৷ 
কবির যে সমস্ত পছ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কাল হিসাবে প্রথম 
দুইটি পদ্ই লঙ্ঘিত অসতীবিযয়ক। কবি একটি উপহার দিয়াছেন গ্যাসদীন হুরতাঁনকে, 
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অপরটি তাঁহার বন্ধু শিবসিংহের পিতা! দেবসিংহকে । উভম্ব কবিতাতেই নাক্সিকার কেশপাশ, 
নয়ন ও পয়োধরে রতিদস্ভোগের চিন্তের কথা আছে; কিন্ত গ্যাসদীন নামাঙ্কিত কবিভাটিতে 
শুধু দেহেবই বর্ণনা; ইহাতে নায়িকার মনের ভাবের কোন ইঙ্গিত নাই। আর দেবসিংহ 
নামাঙ্কিত কবিতায় দেহের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে কেবলমাত্র মনের তাঁবেব জতিব্যক্রিব জন্য । 
প্রধমোক্ত কবিতায় ব্াত্রিজাগরণে নায়িকার চোখ লাল হইয়াছে, আর চোখের নীচে কালে! 
দাগ পড়িয়াছে ; কবি তাই উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার ব্যবহার করিয়! বলিতেছেন__ 
নয়ন দেখি জনি অরুণ কমলদল 
মধু লোভে বৈসল ভমরে । 
এ কালে! দাগ যেন ভ্রমর, সে নয়নকমলেব মধু পাঁন-করিতে বসিয়াছে। আর দ্বিতীয় 
কবিতাতে নায়িকার “লাজে গুপুত হাস” এই একটি কথার ধ্বনিতে যেন তাহার অতীত, 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঝন্তত হুইয়াছে। অতীত রজনীর ঘটন1 স্বরণ করিয়া লঙ্গ্া, স্মবণের 
সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে পুলকজনিত হাসি, আর ভবিষ্ততেও যেন কেহ এরূপ কার্ধা করিলে 
ধরিতে না পারে, তক্জন্ত গোপন করিবার প্রয়াস--এই তিনটি ভাঁব “লাজে গুপুত হাঁস” 
বাক্য প্রকটিত হুইয়াছে। স্বল্লাক্ষরে বহুল ব্যঞ্জনা এবং উতপ্রেক্ষার দ্বারা অলঙ্কৃত না করিয়া 
কোন কথা না বলা, এই ছুইটিই বিষ্তাপতির রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যটি তাহার 
প্রথম বয়সেব রচনাতেও প্রকাশ পাইয়াছে। এ কবিতাতেই আছে-_ 
অলস গমন তোর বচন বোঁলশি তোব 
মদন মনোর্থ মোহগতা।। 
ঘৃভসি পুস্ন পুহ আলি অরয় তহু 
আতপে ছুইলি মৃণাল লতা ॥ 
নায়িকার মনের রথ মদন অধিকার করিয়া লইয়াছে 3 দে যেন মোহগ্রস্তা হইয়াছে, তাই সে 
জোরে চলিতে পারে না, এক কথা বলিতে অন্ত কথা বলিয়া ফেলে । সে পুনঃ পুনঃ হাই 
তুলিভেছে, তাহার দেহ যেন রসহীন হইয়াছে; তাঁহার দেহ যেন মৃণাললতা, আর তাহাতে 
যেন প্রধর রৌন্দ্রভাঁপ লাগিয়াছে। " 
প্রশ্ন উঠিতে পারে, এমন একটি বিষয় লইয়া কবিতা লিখিয়া তরুণ কবি কি করিয়! বঙ্গের 
স্থলতানকে এবং পিতৃতুল্য দ্বেবসিংহকে উপহার দ্বিতে পারিলেন? তাহার উত্তর এই যে, 
সে যুগে এ ধরণের কবিতা লিখিতে, কেহ সঙ্কোচ বোধ করিত না। রাজা লশ্মণসেন ও 
তাঁহার সভাকবি উমাঁপতি ধর এই ধরণের কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। “সত্ক্তিকর্ণামৃত*- 
ধৃত দুইটি কবিতার সহিত বিষ্তাপতির কবিতা ছইটিব এত বেশী মিল যে, মনে হয়, আমাদের 
কবি ইহাদের আদর্শ সামনে রাখিয়া পদ দুইটি রচনা করিয়াছিলেন । 
কিন্তু আদর্শ হিসাবে এই দুইটি কবিতা বিষ্তাপতির সামনে থাকিলেও তরুণ বয়সেই তিনি 
যে উৎপ্রেক্ষার এশ্বর্ধ্যে এবং ব্যঞ্গনার গাত্তীর্য্যে এই ছুই কবিতাকেই অতিক্রম করিয়াছিলেন, 
তাহা স্বীকার না করিস! পারা যায় ন!। 
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লেন-বুগের কবিদের মধ্যে বিদ্ঠাপতি জয়দেৰের দ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রক্ষাবাস্থিত 

হইয়াছিলেন। জয়দেবের একটি পূরা পদের ভাব লইয়া! তিনি ২৪৫ সংখ্যক পটী রচনা 
করিয়াছেন। “গীতগোবিন্দে” বিরহী মাধব অনজকে বলিতেছেন যে, শিব তোমাকে ধ্বংস 
করিয়াছিলেন, তিনি তোমার শক্ত, কিন্তু আমার গলার মৃণালহার শিবের গলার তুজন্ব 
নহে, আমার কণ্ঠে গরলছ্যতি নাই ; ইহা নীলোৎপলের মালা মাত্র; আমি চন্দন সাখিয়াছি, 
তন্ম নহে) অতএব আমাকে হর মনে করিয়া প্রহার করিও ন! (৩)১১)। বিভ্ভাঁপতির 
নায়িকা বিরহুখিক্না হইয়া সদনকে বলিতেছে__ 

কত ন বেদন মোহি দেখি সদন|। 

হর নহি বুলা মোহি জুবতিজনা ॥ 

বিদ্তৃতিতূবণ নহি চান্দনক রেণু । 

বাঘছাল নছি মোরা নেতক বসনূ । 

নছি মোরা জটাভার চিকুরক বেণী। 

স্বরসরি নহি মোর! কুসুসক সেনী । 

চান্দনক বিস্বু মোরা নহি ইন্দু গোটা । 

ললাট পাবক নহি সিন্ুরক ফোটা! 

নহি মেরে! কালকুট মুগমঘ চারু । 

ফপিপতি নহি মোরা মুকুতাহার ॥ 

ভনই বিদ্বাপতি সুন দেব কাম | 

এক পল্পে দুষণ অছ ওহি নামক বাঁধ! ॥ 
মহাদেবের নাম বাম, আর -নারিকা বাম! (রমণী ), এই সাদৃশ্ত ধরিয়া দিলেও বিদ্তাপতি 
এখানে নেতের বপনের সহিত বাধছালের, শিরের কুন্থমঘাষের সছিত শিবের মাথার গঙ্গার 
তুলনা করিয়া মূলের সৌন্দর্যকে ক্ষ করিয়াছেন। চন্দনের বিন্দুর সহিত ইন্দুর এবং 
সিন্মুরের ফোটার সহিত শিবের ললাটপাঁবকের উপমাতেও বিদ্াপতি মৌলিকতার দাষী 


করিতে পারেন না 
সীতগোবিন্দে খণ্ডিত রাধিকা মাধবকে বলিতেছেন 
হরি হরি যাহি মাধব বাহি, কেশব মা বঙ্গ কৈতববাদং। 
ভাষূসর সরদীরুহলোচন বা তব হুরতি বিযাদম্‌ । 
কজ্জল-মলিনবিলোঁচনচুম্বনবিরচিতনীলিমরূপম্‌ । 
দ্শনবদনমরুণং তব কৃষ্ণ তনোতি তনোরচুরূপম্‌ ॥ 
৩৭১ সংখ্যক পদে বিস্তাপতির রাধিক!| বলিতেছেন-_ 
ততহি জাহ হরি ন করহ লাখ। 


রঙ্দনি গমওলহ জক্কিকে সাথ ॥ 
কুচকুষ্কম মাখল হিয় তোর । 
জনি অনুরাগ রাঁগি কর গোর ॥ 
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৩৭২ সংখ্যক পদে আছে 
নয়ন কাজর ব্যয় চোরাওল 
নয়নে চোরাওল রাগে । 
পদ বন বসন লুকাঁওব কতি খন. 
তিল! এক কৈতব লাগে। 
মাধব কি আবে বোলবছ সতাহে। 
তাকি বঙনী সঙ্গে রয়নি গরগুলহ 
ততহছি পলটি পু জাহে। 
জয়ছেবের রাহিকা বলিতেছেন 
বছিদ্সিব দলিনতরং তব কফ অনোহপি তবিয্যতি নূনম্‌ । 
বিষ্কাপতির রাধিকাও ইহার প্রতিধ্বনি করিয়। বলিতেছেন 
অবে পরতীতি করত দহ কোএ। 
সামর নছি সরলালয় হোএ ॥ 
অয়দেবের অনেক অলঙ্কার ও শব্সভ্তারও বিভ্ভাপতি নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন। 
অয়ছেবে আছে 


জয়দেব বিরহিশী রাধিকার বর্ধনায় বলিয়াছেন 
নিন্দতি চন্দনহিন্দুকিরণসম্ভুবিন্দতি খেমধীরম্‌। 
ব্যাল-নিলয়নিলনেন গরলমিব কলয়তি যলয়নসীরম্‌ { ৪1২ 
বিষ্বাপতি লিখিয়াছেন- দিদ্দজ চন্দন পরিহর ভূসন 
চাদ মানএ জনি আপী। (১৮৪) 
আবার__ ভরে ন :হেরএ ইনু 
চন্দন বিনু সলয়ানিল যোল জাপী 
তুম গুণ কহি কহি সুরবি পলএ 
মহি রয়নি পগমাবএ জাগী (৫৪৫) 
অন্তত চন্দন পরল সঙগান 
সীতল পবল হতাসন জান। 
ছেরই সুধানিধি হুর । 
নিসি বৈঠলি সবঘনি বুর ॥ (৭৩৮) 
আবার জা লাগি চান বিধ তহ তেল 
চাঙ্গ অনল জা লাগি রে 
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জা লাগি দখিন পবন ভেল সাঁয়ক 
মদন বৈরি জা লাগি রে॥ (৫৬৭) 
জয়দেব বলেন__ স্তনবিনিহিতমপি হারমুদ্গারং 
সা মুতে কুশতন্ছরিব ভারম্‌ ॥ - 
বিসাপতি লিখিয়াছেন_- ঘেহ দ্বিপতি গেল, হার ভার ভেল 
জনম গমাগুল বোও। 
বিদ্ভাপতি অলঙ্কারশীস্ত্রেরে অধ্যাপনা করিতেন, প্রাচীন লংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ 
রত্বগুলির সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন ; সেই জন্ত তাঁহার কবিতার মধ্যে তাহাদের প্রভাব 
অল্পবিশ্তর পড়িয়াছে। এখানে তাহার ছুই তিনটা সুপ্রসিদ্ধ পদে কি তাবে তিনি পুর্ব 
কবিদের উক্তি ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহার পরিচয় ছিব । বয়ুঃসন্ধির বর্ণনায় ১৭ সংখ্যক 
পদে “চরণ চপলভ।৷ লোচন লেন” ও ৬১৫ সংখ্যক পদে 
চরণ চলন গতি লোচন পাব । 
লোচনক ধৈরজ পদতলে জাব । 
এবং কটিক গৌরব পাঁওল নিতম্ব 
ইহা রাজশেখরের নিম্নলিখিত কবিতার প্রতিধ্বনি 
পন্ত্যাং মুক্তাপ্তরলগতয়ঃ সংশ্রিতা লোচনাভ্যাঁং 
শ্রোণীবিশ্বং ত্যজতি তমুতাং সেবতে মধ্যভাগঃ। খা 
ধত্তে বক্ষঃ কুচস চিবতামৃদ্িতীয়ং চ বক্ত্‌,ং | 
তদপাআশাং গুণবিনিময়ঃ কল্লিতো যৌবনেন ॥ 
বিস্তাপতির বিরহের একটি প্রসিদ্ধ পদে আছে | 
চিরচন্দন উরে হার ন দ্বেধা 
সৌ অব নদ্বীপিরি আতর ভেলা (৭২৭) 
ইহা ধর্মপালের নিম্নলিখিত ক্সোকের প্রতিধ্বনি 
হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে সয়| বিশ্সেবভীরুণ| । 
ইদালীমাবয়োর্মধ্যে সরিৎসাপরভূধরাঃ 1 
শাঙ্গ ধরপন্ধতিতে শ্লোকটী বান্দীকির বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং শেষের ছুই চরণে 
উদ্ধৃতাংশ হইতে একটু পার্থক্য দেখা যায় 
ইদ্ছানীমন্তরে জাতাঃ পর্বতাঃ সরিতো! ক্রমাঃ ॥ 
কিন্ত বিস্তাপতির প্রতিভা একপ নবনবোন্পেষশালিনী যে, উহা যে-কোন পুরাতন বিষয়কেই 
কিছু না কিছু নৃতনত্ব প্রধান করিবার ক্ষমতা রাখে । প্রাচীন ক্লোকে আছে যে, নায়িকা 
নায়কের দেহের সহিত কিঞ্চিন্নাত্র . ব্যবধান ঘটিবার তয়ে হারও পরিতেন না বিস্তাপতি 
তাছাঁর উপর বসন ও চন্দন যোগ করিয়া] দিলেন । 
বিদ্ভাপতি, প্রথম জীবনে লেখা কবিতায় প্রাচীন কবিদের আলঙ্কারিক রীতি অনুসরণ 
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করিলেও ক্রমে ক্রমে তিনি স্বীয় বৈশিষ্ট্যের মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। পরিণত 
বয়সে তিনি উপসা ও অতিশয়োক্তির আতিশয্য যথাসম্ভব পরিহার করিয়| মনের সহজ 
ভাবকে রসঘন, ব্যঞ্চনাময় ও আস্তরিকতাপূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শিবসিংহাদি 
»নামাঙ্কিত পদে কবি প্রেম ও বিরহকে যে ভাবে অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার সহিত 
রাজনামবিহীন পরিণত বয়সের লেখা প্রেমের শ্বব্ূপ উদধাটন, বিরহিষ্বর্ণনা অবং 
ভাঁবসশ্মিলনের পদ্গুলির তুলনামূলক আলোচন! করিলে বিভ্ভাপতির মনের ও রচনা 
শৈলীর ক্রমবিকাঁশের ধারা বুঝ যাইবে । 
শিবসিংহ্ে পিতৃব্য হরিসিংহের নামাক্ষিত ৭ সংখ্যক পদ্দটা শিবসিংহের নামাঙ্কিত 
পদগুলিরও পূর্বের লেখা। তরুণ মনের স্বাভাবিক গতিবশে আশাবাদী হইয়া ইহাতে 
কবি বলিতেছেন - 
সুপুরুষ প্রেম স্থধনি অমুরাগ । 
দিনে দিনে বাঁ অধিক দিন লাগ ॥ 
কিন্ত নরের প্রেমের সহিত নারীর প্রেমের যে পার্থক্য আছে, তাহা যুবক কবির চোখ 
এড়ায় নাই__ 
কমলিনী সর আনে আনে অস্থভাব। 
তসি ভমি ভমর মনগুণ পাব ॥ 
51755715755 
স্বভাব ভ্রমরের স্তায়, লে নানা ফুলে ঘুরিয়া ঘুবিয়া সদনেব গুণ গান করে। ২*৭ সংখ্যক 
পদ্ধে বিস্তাপতি পুরুষের ভ্রমরবৃত্তির সমর্থনে বলিতেছেন-_ 
একরস পুরুষ নিবুব দূষণ ভেদ 
যে পুরুষ একরস অর্থাৎ একজন ছাড়া অন্তকে জানে না, সে মন্দের সহিত ভালোর পার্থক্য 
বুঝিতে পারে না! বানার্ত শও £১৫%5080268 of a Black girl in searoh of God 
নামক গ্রন্থে অন্থর্ূপ কথ! বলিয়াছেন। বহুবল্পভ শিবসিংহের সভাকবির পক্ষে এরূপ উক্তি 
করিয়া রাজার মনোরঞ্রনের চেষ্টা করা স্বাভাবিক । অনেকের ধারণা, শিবসিংহের বুঝি 
লখিমা দেবী ছাড়া অন্ত কোন পত্নী ছিল না। কিন্তু বিস্ধাপতি তাঁহার পদ্থাবলীতে 
শিবসিংহের আরও পাঁচ জন মহিধীর নাম করিয়াছেন। যথা_ 
(১) লিবদিংহ রাজ। এহে। রস জানএ 
মধুমতি দেবি সুকস্তা॥ (১৮) 
রাজা র্লপনরায়ণ জান 
রাএ সিবলিংখ সুধমা দেই রমান॥ (৫১) 
বাজ! র্লপনরাএন জান 
সখে সুখমা! দেবি রমান (১০২) 
(৩) বুঝ সিবলিংহ সস রসময় 
লোরম ছেবি সমাজে। (৯৫) ' 


টি (২) 


১৪, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ শুয় সংখ্যা 


(৪) বিষ্ভাপতি ভণ এহ্‌ রস জান 
রাএ সিবসিংঘ রূপিণি দেই রমান ॥ (১৬৯) 
(৫) রাজা সিবসিংধ মন দয় সজনী 
মোদৰতী দেই কম্ত। (১৬৯) এ 
বাংলাদেশের সহঙ্জিয়ার! বিদ্তাপতির সহিত লখিম| দেবীর পরকীয়। সন্বদ্ধের কথা লিখিক্না 
পিক্সাছেন $ কিন্ত তাহাদের ধারণা একেবারে ভিত্তিহীন । বিস্তাপতি শিবসিংহ নামাঙ্কিত 
অধিকাংশ পদে লখিম! দেবীর নাম করিয়াছেন, তাহার কারণ, লখিমা দেবী রাজার 
সুয়োরাণী ছিলেন ; কিন্ত মধুমতী, ধস, সোরম ছেবী, র্বপিনী দেবী, মোদবতী ফেবীরাও 
যখন বাজার নজরে খাকিতেন, কবি রাজাকে খুলী করিবার জন্ত তাহাদের নামও 
পদের ভপিতায় জুড়িয়া দ্দিতেন। লখিমা দেবীর মনন্তির প্রতি তাহার লক্ষ্য থাকিলে, 
তিনি কোন পদেই লখিমার সপত্বীছ্রের নাস করিতেন না। 
শিষসিংহের সভাকবিক্ষপে বিষ্তাপতি প্রেমের দৈহিক দিকৃটাঁই বেশী করিয়া! দেখিয়াছেন। 
১৬১ সংখ্যক পক্ষে দেখি, এক ভুয়োরাণী বলিতেছেন 
সহদে রমনি রয়নি খেপথু 
মোবাহু তহ্বিক আস! 
কনে জতনে গউরি অন্নাধিজ 
মাগি স্বামি সোহাগ 
তথুহ আপন করম তুত্িঅ 
অইসন জকর তাগ॥ 
সময় গেলে মেঘে বরীসব 
কাছ তেঁ জলধার। 
সিত সমাপলে বসন পাই 
তেঁ দহ কী উপকার ॥ 
রয়নি গেলে দ্বীপে নিবোধিজ 
তোঁজন দ্বিবন অস্ত । 
জউটবন গেলে ছ্ুবতি পরিতি 
কী ফল পাঁওত কম্ত। 
তিনি লহ রমনীর সঙ্গে রজনী যাপন করুন না কেন, আমার একমাজে আঁশ তিনিই। 
কত বত্বে গৌরী আরাধনা করিয়া স্বামীর সোহাগ প্রার্থনা করিয়াছিলাষ ; কিন্ত আমার 4 
হেন কর্শ্ম, তেমনি ফল ভোগ করিতেছি । সময় চলিয়া গেলে যদ্বি মেঘ বর্ষণ করে, সে. 
জলধারায় কি ফল? তের অস্তে বদি বস্ত্র পাওয়া বায়, তাহাতে কি উপকার হইবে ? 
জনী শেষ হইলে বঙ্ি প্রদীপ আলা যায়, ভাহা ব্যর্থ হয়; তেমনি যুবতীর যৌবন চলিয়া 
গেলে তাহার গ্রীতিতে কাস্ভের কি লাভ হইবে? 


/ ১৫ 
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বাজনামবিহীন ৪৫৫ সংখ্যক কবিতায় নায়িকা বলিতেছে-_ 
জোৌবন রতন অছল দিন চারি 
ভাবে সে আদর কএল মুরারি । 

৮ কিন্ধ তার পর এখন কুস্থম রসহীন শু হইয়াছে; যে সরোবরে জল নাই, তাহাকে 
কে পুছে? এ সবই সত্য, কিন্তু সখি, তুমি গোপনে তাহাকে আমার বিনতি 
জানাইয়| বলিকে-_ 

সুপুরুখ সিনেহ অমু নহি হোঁ 
স্থপুরুষের যে প্রেম, তাহা কখনও হাস প্রাথ্থ হয় না। কবি অসুপুরুষের প্রেমের স্বরূপ 
উদ্ঘাটন করিয়াছেন ৫৬৯ সংখ্যক পরে 

একদিল মণিষয় নবনিখি হেম। 

অওক1 দিবস নবরস সুপুরুষ পেষ ॥ 

নিকুতী তৌলি কএ্ল অমুমান। 

প্রীতি অধিক খী কে নহি জান॥ 

সীতিক সহ হে দোসর নহি আন। 

জাহি তুলনা দ্বিজ অপন পরাণ! 

_ত কবি এখানে অতি সরল ভাবায় অন্তরের অন্থভব প্রকাশ করিতেছেন। প্রেমকে মণিময় 

_ ১) নবনিধি হেষের সহিত তুলনা করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হইল না; তাই তিনি বলিলেন, 
প্রাণ যেমন জীবমাজেরই প্রিয়, প্রেম তেমনি সকলের প্রিয় । কিন্তু অন্ত ৩:৪ সংখ্যক পদে 
তিনি প্রেমকে প্রাণেরও উপরে স্থান দিয়াছেন | 

পেমক কারণ জীউ উপেখিএ 
জগজন কে নহি জানে । 
বিভ্ভাপতি শেষ বয়সে বাঁধামাধবের প্রেষে অই্বৈততাব উপলব্ধি করিয়াছিলেন । ইহাদের 
প্রেম এমন অলৌকিক বে, কিছুতেই তাহাদের ছাড়াছাড়ি হয় না। 
ছুছ রসময় তন্ছ গুণে নহি ওর । 
লাগল হুক ন ভাগই জোর । 
কে নহি কএল কত পরকার। 
ছুহ জন তে করিঅ নহি পার ॥ 
টি খৌজল সকল মহীতল গেছ। 
ধীর নীর সম ন হেয়লু নেছ। 
ভব কোই বেরি আনল মুখ জানি। 
খর দণ্ড দেই নিরসত পানি ॥ 
তব ধীর উছলি পড় তাঁপে। 
বিরহ বিয়োগ আপি দেই বাঁপে। 


১৪২ 


রাধা -ও মাধব, ছুই 
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জব-কোই পানি আনি তাহি দেখ। 


বিরহ বিয়োগ তবহি দূর গেল। 
ভণই বিস্তাপতি এহেন স্থনেহ। 
রাধামাধব এসন নেহ ॥ 


অনেরই তন্থ রসময়, ছুই জনেরই গুণের সীমা নাই ৰ 
. কেহ বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে না, তা যতই চেষ্টা করুক না। নীর ও ক্ষীরের সতন ইহাদের 


[৩য় সংখ্যা 


; হুই জনের মিলনে 


প্রেম। নীর ও ক্ষীরের বিচ্ছেদ সংঘটন করিবার জন্ত কেহ যদি ইহাদ্িগকে আগুনে 
বসাইয়া দেয়, দণ্ড দিয়া জলকে বিদুরিত করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে নীরের 
সহিত ছাড়াছাড়ি হইবার পূর্বেই ক্ষীর উথলিয়া উঠিয়া আগুনে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা 
করিতে চেষ্টা করে! ক্ষীরকে আত্মহত্যা হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়, তাহাতে আবার 


জল ঢালিয়! দ্রেওয়া। 


বিদুরিত হয়। বাঁধামাধবের প্রেমও এরূপ জবিচ্ছেম্ত । 
বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে কবি যেমন দেহ হইতে দেহাভীত প্রেসের উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন, তেমনি বিরহবর্ণনাঁতেও প্রথমে চিরাচরিত বিরহের আলঙ্কারিক উপচাঁরকে 
কবিতার উপজীব্য করিলেও শেষ জীবনে মধুরোজ্ছল করুণ রসের উশ্দিমাল! অতিক্রম 
করিয়া জবৈতভাবাচ্ভূতিতে পৌছিয়াছেন। বিস্তাপতির কলা ও মনের ক্রমবিকাঁশের 
ধারার উপর বিরহের পগ্জলি সর্বাপেক্ষা অধিক আলোক সম্পীত করে। শিবসিংছাি 6. 
রাঁজনামাক্কিত বিরহের পদগুলিতে কবি রসশাস্ত্রের রীতি অমুসারে নাপ্িকার তঙ্তা বর্ণনা 
করিয়া চজ্জ, মলয়, কোকিল, কুহৃমিত কানন প্রভৃতি উদ্দীপনমূলক বস্তুর তাপজ্জনকত্ব 
দেখাইয়াছেন। ১৮১ সংখ্যক পদ্টী এই প্রচলিত রীতির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ 


মাধব জানল ন জিবতি রাহী 


_ তব! জকবু লেলে ছলি সুন্দরি 


সে সবে সোঁপলক ভাহী। 


জল পড়িলে তবে ছুধ উপ্নলানো বন্ধ হয়) ক্ষীরের বিরহব্যথা 


~~ 
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স্বাধিকা বিরহে কুশতচ্গ ও লাবপ্যহীনা হইয়াছেন, এই কথাটি সরস করিয়া বলিবার জন 
কবি কল্পনা করিতেছেন যে, যেখান যেখান হইতে যে যে উপাদান লইয়| রাধার সৌন্দর্য 
গঠিত হইয়াছিল, তিনি সেখানে সেখানে তাহ! প্রত্যর্পণ করিয়া মৃত্যুর জস্ত গ্রস্ত 
" হইয়াছেন। তাহার মুখ মান হইয়াছে, অতএব তিনি যেন শারদ চন্রকে তীহাঁর মুখরুচি 
ফিবাইয়। ছিলেন ; তাঁহার চোখে আর সে দীর্ঘায়ত কোৌতুকদৃষ্টি নাই ) তাই মনে হয়, তিনি 
হরিণীকে লোচনলীলা ফেরত দ্বিয়াছেন ; চমরীর নিকট হইতে যে কেশসস্ভার তিনি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, বিরহের শ্লীনিতে তাঁহার শোভা নষ্ট হইয়া গিয়াছে; তাই কবি বলিতেছেন, 
রাধা যেন চমরীকে কেশপাঁশ ফিরাইয়া দিয়াছেন । মুখে হাঁসি নাই, তাই দত্ত ও 
অধবের শোতা তিনি দ্বাড়িম্ব ও বাচ্চুলি পুষ্পকে ফেরত দিলেন ) বিছ্যুদ্বরণী আজ দুঃখকষ্টে 
কজ্জলবরণী হইয়াছেন দেখিয়া কবি অহ্মান করিতেছেন যে, রাধা সৌদাষিনীকে দ্বেহরুচি 
ফিরাইয়। দিয়াছেন। এইক্সপে অনঙ্গকে তাহাঁব ভ্রভঙ্গরূপ ধম ও কোঁকিলকে কণ্ঠের 
মাধুর্য ফেরত ছিলেন । পটার ধ্বনি এই যে, কাহারও ধার রাখিয়া মরিতে নাই। শ্রীরাধা 
নিজের মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া যাহার নিকট হইতে যে জিনিষ ধার লইয়া সন্দরী 
সাজিয়াছিলেন, তাহাকে মেই সব ফিরাইয়া দিয়া খণমুক্ত হইলেন। উতপ্রেক্ষা ও 
অতিশয়োক্তি এখাঁনে বিরহিণীর বিরহছঃখকে আচ্ছন্ন করিয়া মনকে জোর করিয়া কবির 
রচনচাতুর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট করে । 
| জয়দেবেব বিরছিণী কেবল হারকে ভাব সনে করিয়াছিলেন। বিস্তাপতি তাহার উপর 
রং চড়াইয়া বলিলেন, “অঙ্গুরি বলয়া ভেল’ (১৮:)। শিবসিংহনামাঙ্কিত পদ্গুলিতে 
বিরহিণীর দেহের অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়| কবি বাবংবাঁর বলিয়াছেন 
দিবসে মলিন জন্গ চাদক রেহা (১৭৬) 
করছি মিলল রহ মুখ নহি স্বন্দর 
জনি খিন দ্রিবসক চন্বা। (১৮৪) 
“চৌদসি চাদ সমান” (১৭৯) কৃষ্ণা চতুদ্দশির চাদের মতন দেহ) ভতন্ধক দোসর দেহা (১৮৫)। 
পাঠক বিরছিহীব দুঃখে বিপলিত হইবে কি, তাহার মন উপমার সৌন্দর্যে মোহিত 
হইয়া যায়। 
EE OO 
কিসলয় মিলু অভিনব অরবিন্ন ॥ 
অহনিসি গরএ নয়ন জলধায়। 
খঞ্জনে গিলি উপিলত মোতিহাঁর ॥ (১৭) রে 
শবাধার মুখচজ্্র করলে লীন, তিনি গালে হাত দিয়! বসিয়া আছেন। পাঠক আহা 
বলিতে যাইবে, এমন সময় কবি করতলের সহিত কিশলয়ের এবং মুখের সহিত নবপ্রশ্ছৃটিত 
কমলের তুলনা দিয়! তাহার মনে চমক লাগাইয়া ছিলেন । বিরহিশীর নয়ন হইতে অহমিশ 
জলধারা পড়িতেছে ; পাঠক ভক্জন্ক সমবেদনা যোধ করিতে যাইবে, এমন সময় কবি পুনরান 


১৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৩য় সংখ্যা 


তাহাকে চমতরুত করিলেন এই বলিয়া যে, নয়ন যেন খঞ্জন, আর অস্রবিন্দু যেন মুক্তা; 
অবিরলধারায় বিন্দু বিন্ু অশ্রু ঝরায় মনে হইতেছে, যেন অশ্রবিন্দুক্ষপ মুক্তাগুলি হারের আকারে 
গাধা হইয়াছিল এবং সেই হার নয্ননর্ূপ খঞ্ধন খাইয়া ফেলিয়াছিল এবং এখন তাহা! উদ্বসন 
করিতেছে । যুবক কবি পাঠককে জীবাধাব ছুঃখে বিগলিত হবার অবসর দিতে যেন 
অনিচ্ছুক, তাই তাঁহাকে অনববত যেন ধঁধ! লাগাইয়া দিতেছেন। 
শিবসিংহনামাক্ষিত পদগুলিভে বর্ণিত বিরহিণী নিজের ছুঃধকে বিধাতার বিধান বলিয়া 
সানিয়া লয় নাই? সে নায়কের উপর দোষারোপ করিতেছে; এমন কি, তাহার বংশ 
তুলিয়া গালি দিতেও বিরত হইতেছে না। 
| অকুলিন বোল নহি ওড় ধরি নিরুবহ 
ধরএ অপন বেহাঁরে। (১৬৭) 
যে ভাল বংশের লোক না হয়, সে নিজের দেওয়া কথা শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করে না) আপনার 
কুলোচিত ব্যবহার করে। বিরহিণী ভাগ্যবঞ্চিতা হইয়াছে বলিয়া বিষাতাকেও শান্তি 
দিতে উদ্ভতা হইয়াছে _ 


জেঞে| ভোহি পাব অরে বিধাতা 
বাঁধি মেলওঁ অন্ধ কূপ । 
জাঁহেরি নাহ বিচধন নাহী 
তাঁকে কা দিয় ক্লপ । 
UE EE আমার সৌন্দর্যের মৰ্য্যাদা সে বুঝে ন!; বিধাতা আমাকে যদি 
বিচক্ষণ নাথ না দিল, তবে রূপ দ্বিল কেন? এমন মূঢ় বিধাতাকে একবার হাতে পাইলে 
বিয়হিধী তাহার হাত গা বাধিয়া অন্ধকূপে ফেলিয়া দবিত। 
এই লাহসিকা সদনের উদ্দীপনগুলিকেও দূর করিয়া দিতে বদ্ধপরিকর । সে ম্নানমুখে 
NNO TA 
খেদব মৌঞে কোকিল অলিকুল বাঁরব 
করকক্কন ঝসকাঈ। (১৭১) 
প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ অবস্থায় কবির রচনাশৈলী যে কিরূপ পরিবন্তিত হইয়াছিল, ভাহার 
উদাহরণ পাওয়া বায় রাঘবসিংহমামাস্কিত ২১৬ সংখ্যক পদ্রটীতে | কামেশ্বরবংশে 
ছই জন রাঘবসিংহ দেখ! যায় উভয়েই অবশ্য শিবসিংহের পরবর্তী । প্রথম রাঘবসিংহ 
হইতেছেন দেবসিংছের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র এবং নরসিংহের ল্রাতা। 
শিবসিংহ ১৪১* কইতে ১৪১৪ পর্যস্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, আর নরমিংহের কাণনাহা 
শিলালিপি হইতে জানা বায় বে, তিনি শরস্বমদন বা ১৩৭৫ শকে বা ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজ! 
ছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালেই হক ত কবি তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পদ লিখিয়! 
উপহার ক্বিয়াছিলেন। সুতরাং ওঁ পদে উল্লিখিত ব্যক্তি প্রথম রাঘবসিংহ হইলেও,.শিবসিংহ- 
নামাঙ্ছিত পদুলি লেখার অন্ততঃ ৩,1৪০ বংসর পরে এই পদটা লিখিত হইয়াছিল। 


পরত 
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ডাঃ জয়কাস্ত মিএ এই রাঘবসিংহকে নরসিংহের পৌত্র বলিয়া মনে করেন। তাহার মত 
মানিতে হইলে স্বীকার করিতে হয়, যে প্টা বিদ্ভাপতির জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে 
রচিত। এ পর্ঘটীতে বিরহিণীর অস্তজ্জর্শবনের করুণ আলেখ্য চিত্রিত হুইয়াছে। 
মাধব দেখলি বিয়োগিনি বামে । 
অধর ন হাস বিলাস সধীসঙ্গ 
অহনিস জপ তৃঅ নামে ! 
আনল সর্ব সুধাকর সঙ্গ তন্তু 
বোলে মধুর ধুনি বাণী। 
কোমল অরুণ কমল কুস্তিলার়ল 
দেখি মন আইলহ' জানী ॥ 
হৃদয়ক হার ভার ভেল সুবদনী 
নয়ন ন হোঁএ নিরোধে। 
সখি সব আএ খেলাওলি রঙ্গ কবি 
তহ্থ মন কিছুও ন বোধে । 
রগড়ল চানন স্বগমদ কুঙ্কুম 
সভ তেজ্জলি তু লাগি। 
জনি জলহীন মীন জক ফিরুইছি 
অহোনিস বহইছি জাপি ॥ 
দূতি উপদেস সুনি গুনি হুমিরল 
অখনই চললই ধাঈ। 
মোদ্বতী পতি রাঘবসিংহ গতি] 
কবি বিস্তাপতি গাঈ (২১৬)। 
এখানে উপমার বাহুল্য নাই) অল্প কথায় বিরহিণীর অন্তরের-ব্যথা ফুটাইয়া তুলিবার 
প্রয়াসই এখানে মুখ্য ; নৃতনত্ব সৃষ্টি করিবার মোহ এখানে পাঠককে বিভ্রান্ত করে না। 
সখীর! বিরহিশ্রীকে ঘিরিয়! থাকিলেও তাহার মুখে হাঁসি নাই ; তাহার মুখ অবশ্য শরৎকালীন 
চন্দের স্তায এখনও আছে, কিন্ত তাহার নয়নকমল মান হইয়! গিয়াছে । তাহার দেহ এত 
দুর্বল যে, সে হারকেও ভার মনে করে। 
অন্তান্ত কবিতায় কবি অতিশয়োক্তি করিয়া বলিয়াছেন _- 
লোচন লোর তটিনী নিরমান 
ততহি কমলমুখি করত সিনান । (৭৪৭) 
লোচন নীয় তটিনী নির্মানে 
করএ কমলমুখি তথিহি সিনানে । (৫৪৩ ) 
কিন্ত এখানে কবি শুধু বলিতেছেন, নয়নের বারি রোধ করিতে চাহিলেও তাহা বাধা সানে 


১৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ*পত্রিক! [ ওয় সংখ্যা 


না। সধীরা সকলে আলিয়া! তাহাকে নানাকপ খেলাধুলায় মন ভুলাইতে চাহে, কিন্ত 
বিরহের আধাতে তাহার বোধশক্তি বেন একেবারে লোপ পাঁইয্াছে_-“তন্থ মন কিছু ন 
বোধে*। সধীর| তাহার বিরহুজাল! উপশম করিবার জন্ত চন্দন কুঙ্কৃম মৃগসদ লেপন করিল, 
কিন্ত সে “সত তেজলি তৃঅ লাগি," তোমার জন্স সব কিছু ত্যাগ করিল। যাহাঁকে দয়িত 
ছাড়িয়া গিয়াছে, তাহার আবার অঙ্গরাগে কি প্রয়োজন, তাহার চোঁখে তুম নাই--“অহোনিস 
রহইছি জাগি,” জলহীন মীনের মতন সে ইতস্তত: সঞ্চরণ করিতেছে, তাহার শ্বাস 
রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। এ পদে আরও দুইটি জিনিষ লক্ষ্য করার আছে। এক হইতেছে 
বিরহে “অহনিস জপ তু নাম,” বাহ! জয়দেবের_ 
হুরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম্‌ 
বিরহ-বিছিত-ষরণেব নিকামম্‌ (৪81১৭) 
স্বরণ করাইয়া দেয়; অপর বৈশিষ্ট্য হইতেছে, বিরহিতীর অবস্থা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ মিলনের 
জন্ত মাধবের প্রধাবন--“তখনই চললহি ধাঈ*। Io 
পরিণত বয়সে কবির বহর ছু বাইত উপর প্রযোনন হয় না। তিনি শুধু 
তাহার মুখ দিয়। বলান_- 
এ যা 
সুখ গেও পিয়াসঙ্গ দুখ হম পাস 1 (1২৬) 
রাজনামবিহীন কবিতাগুলিতে ছ্েখি, শ্রীরাধা মাধবের উদ্দেশে করুণ প্রার্থনা 
জানাইভেছেন-- 
তোহ জলধর সউ অলধররাজ 
হমে চাতক জলবিন্মুক কাঙ্গ। ( ৪৫2) 
মাঁধবের উপর তাহার কোন ক্রোধ নাই, আক্রোশ নাই? মাধব যেখানে থাকুন, যেমন 
ব্যবহারই করুন, তিনি সুখে থাকুন, এই শীরাধার একমাত্র কানা 
জগ ভুগ জীবধূ বসধু লাখ কোস 
হসর অতাগ হুনক কোন দোস (€১৪ ); | 
অন্ত আবে সুখে কাই করথু বিদেস 
নু স্থমরি জলাঞ্জলি দ্িছখি সন্দেস ( ৫২২) 
অন্য পদে স্থভ হো সামি কহব কী রোএ 
পরতহ তিললএ হুম দেব গোএ (৫৫৯ )। 
কবি বিরহিনীর হুঃখে ব্যথিত হই য়] বলিতেছেন 
তিমির তরি তরি খোর জামিনি 
ন খির বিজ্ুরিক পাঁতিয়! । 
বিস্তাপত্তি কু কৈছে গোঁতীয়বি 
হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥ 


৬৩ বর্ষ] বিদ্তাপতির মন ও কাব্যকলার ক্রমবিকাশ ১৪৭ 


দিন রাত্রি আর কাটে না, জীবন ছুর্বহ হুইয়াছে। 

1 আব, কত পরবোধব. রাধা 

হা হরি, হা হরি, কহতহি বেরি বেরি 

অব জীউ করব সঙ্ষীধা ( ৭৪২ ) 
কিন্ত বিস্বাপতি শ্রীরাধার জীবনের এ ভাবে অবসান ঘটাইতে পারেন না। তিনি 

জীমন্তাগবত শুধু অধ্যয়ন করেন নাই, স্বহস্তে তাহার প্রতিলিপি তৈয়ারী করিয়াছেন; তিনি 
নিজেকে অতিনবজয়দেব বলিয়া গৌরব অস্থভব করিয়াছেন। সুতরাং রাঁসম্থলীতে বিবুছিনী 
গোপীদের ভা এবং জয়ছেবের শীরাধার স্তায়_ 


মুহরবলো কিতমডনলীলা, 
মধুরিপুরহষিতি ভাঁবন্ঈীল! (৬৫) = 


অন্ুখন মাধব মাধব মাধব সোওরিতে 
৭. আুন্দরি ভেলি সধাঈ 
< "ও নিজ তাব সভাবহি বিসরল 
আপন গুণ 
এই অদ্বৈতামুভূতি চিরস্থায়ী হয় না; হইলে বির্বহ-মিলন-সধুর রস্সষ্টির সুযোগ ঘটে না। 
_ মাধয ত প্ৰীরাধাকে ছাড়িয়া ধাকিতে পারেন ন! কেবল তাঁহার প্রীতির নৃতন নৃতন আস্বাদন 
করিবার জন্ত ছল করিয়া বিরহ সব করেন। বিরহের পরে যখন মিলন ঘটে, তখন 


জীরাধা বলেন 
আজু যু গেহ গেহ করি মানলু 


বিস্কাপতির শীরাধাও__ 


~~ 


টিকা le EE 
লাখ উদয় করু চন্দা । 
পাঁচবাণ অব লাখবাণ হো 
মলয় পবন বন্ধ মন্দা ( ৭৬* )। 
এই ভাবে লুন্ধ হুইয়া ব্লিভ্াপতি তাহার তোগ এঁশ্বর্য্যের এবং স্বার্ভ পদ্ধতির সকল সংস্কার 


বিসঞ্জন দিয়| বলিভেছেন-_ 
- অবহন ষবহু মোহে পরি ছোয়ত 


. তবহি মানব নিজ দেহা। 

"£ আমার ভাগ্যে যদি এমন কোন সুদ্বিনের উদয় হয়, যে দিন আমি আমার সেই দেবতা, সেই 
দয়িত, সেই তুবনৈকবন্ধুর প্রিশ্নমুখ দর্শন করিতে পাইব, সেই দিন আমিও এরূপ নিজের 
দেহকে ও স্নানবজয্মকে সার্থক মনে করিব। এই সাধকোঁচিত বাসনা পূর্ণ করিবার জন্ত 
বিস্তাপতির দীর্ঘকালব্যাপী মধুর রসের কাব্যস্থ্টিই যথেষ্ট ছিল; এই জন্থভূতি লাভ 
করিবার জন্ত তীহাকে বৃন্দাবনে হঞ্জরীতাঁবের সাধনা করিতে হয় নাই। 


১০ 


ধর্মপুরাণ ও তাহার কাল 
শ্বীঅশোক চট্টোপাধ্যায় 


অষ্টাদশ মহাঁপুরাণের অন্তত পল্পপুরাণ। এই পদ্পপুরাঁণ তাঁরতের বিভিন্ন স্থল হইতে 
মৃত্বিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পুশাঁর আনন্থাশ্রম হইতে প্রকাশিত সংস্করপটিই 
নির্ভরযোগ্য । পল্পপুরাণের বিভিন্ন খণ্ড বা অধ্যায়ের মধ্যে স্যহিখণ্ড অন্ততম। আনন্দাশ্রম 
প্রেস সংস্করণে উহা! পঞ্চম খপ্ডক্ূপে নির্দেশিত হইয়াছে। কিন্ত গবেষণামূলক আলোচনার 
দ্বার! প্রমাণ করিতে বিলম্ব হয় না যে, বাস্তবিক উহা খগ্ডগুলির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার 
করে।» স্য্িখণ্ডের এই অবস্থান পদ্মপুরাণের কেবলমাত্র যে আভ্যন্তরীণ প্রনাঁণ দ্বার! 
সমধ্ধিত হইয়াছে তাহা নহে ;* বাংলা পাতুবিপিসমূহ এবং বেঙ্কটেশ্বর প্রেস সংস্করণও এই 
মতেরই অছকূলে সাক্ষ্য দেয়। আনন্দাশ্রম, বেঙ্কটেশ্বর এবং বঙ্গবাসী প্রেসসমূহ হইতে 
মুক্তিত সংস্করণে হাষ্টিখণ্ডের যে বৃহৎ কলেবর দৃষ্ট হয়, মূলতঃ তাহা যে এত বিপুল ছিল না, 
ভাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই খণ্ডের মুন্লিত পুস্তকলমূহে এবং অধিকাংশ 
দেবনাগরী পাঁঙুলিপিতে ইহা! দুইটি বৃহৎ ভাগে বিতক্ত হইয়াছে । আনন্দাশ্রম প্রেস 
সংস্করণে প্রথম অংশ ৪৩ সর্গ পর্যন্ত বিদ্ৃত এবং ইহাকেই স্থাটিখও বলিয়া মনে করা বাঁইতে 4. 
পারে। ৪৪ সর্গ হইতে শেষ পর্যস্ত দ্বিতীয় অংশ আদৌ স্ষ্টিখণ্ডের অন্ততৃক্তি নহে, উহা 
ধর্মপুরাণ নামক স্বতন্ত্র গস্থ। ইহার একাধিক পাঙুলিপি পাওয়া যায়।* 

মূলতঃ ধর্মপুরাণ যে পল্মপুরাণীয় হুষ্টিখ্ডের অংশ নহে__একটি স্বতন্র পুস্তক, তাহা 


১॥ এ পলঙ্গে লেখক-রচিত ‘The Antiquity and Origin of the Padma-purana and its 
early character and position in the Puranic Literature’ বর্ধক প্রবন্ধ ( Our Heritage, 
vol, IL, pts J, পৃ. ১৭8-১৮৯ ) ব্ষ্টব্য । 

২। হুষ্টখ্ড (বঙ্গৰানী ও বেক্ষটেশ্বর প্রেস লক্ষেযণ) প্রথম অধ্যায় ৪-৫৮ শ্লোক আষ্টব্য। এই শ্লোকগুলি 
আদন্দাজস পেস সংস্করণে নাই। 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রবন্ধের পরবর্তা অংশে আনন্থাশস প্রেস সং্ররপের হৃষ্টখণডই টলি।খত হইযাছে। 

এ) ধর্পুরাপের লিখিত পৃথিসমূহ অষ্টয্য 

(ক) হরপ্রসা শান Descriptive Catalogue of Sanskrit M23, in the Government 
collection under the care of the Asiatic Society, ¢, 8১২১-8১২২ এ 
(খ) আর. এল, ফিজ্-_Notices ০4980077155, ৬ খণ্ড পাতুলিপি লং ২১৮২ 
(গ) কীরালাল-__0851980৩ of Sans. and Prakrit Mss. in the Central Provinces and 
Berar, পৃহ১৭ 
(খ) আর, রথ _Verzcichnees Indisches Handschriften der Koniglicher Univer- 
s{tats-Bibliothek im Tubingen. পৃ. ১৩ 


৬৩ বর্ষ] ধর্মপুরাণ ও তাহার কাল ১৪৯ 


সৃষ্টিখণ্ডের বদেশীয় পাতুলিপিসমৃহ হইতে বিশেষ ভাবে বোঝা বায়। ইও্িয়া অফিসে 
রক্ষিত একটি দ্রেবনাগরী পু'খিতেও* এই অংশটি নাই। 

ধর্মপুরাঁণ যে আছে সৃটটিধণ্ডের অংশ ছিল না, বরং উহার স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সততা ব্থারীতি 
বজায় ছিল লে বিষয়ে আরও প্রমাণ আছে। পরবর্তী আলোচনা হইতে আমর! প্রতিপন্ন 
করার চেষ্টা করিব যে, এই ধর্মপুবাঁপের রচনাস্থান কামক্প। এই কাঁমকুপে লিখিত ধর্মপুরাণ 
কখনই সেই স্থষ্টিখন্ডের অন্তর্গত হইতে পারে না, যে সাটধঞ্ডে কামকূপীয় আ্রাঙ্ছণগণ ছুইবার 
প্রকান্তে নিন্দিত হইয়াছেন । হ্যত্টিখশ্ডের ছ্শমসর্গের ১৪-১৬ ক্লোকে বল! হইয়াছে বে 
শ্রান্ধ করপেচ্ছ নরগণ একটি পাত্রে দধি, দুখ এবং মৃতব্যক্তির কপাল হইতে সংগৃহীত অস্থি 
চূর্ণ করিয়া একজে মিশ্রণ পূর্বক শয্যায় আসীন ব্রাহ্মণ দম্পতিকে তোজন করাইবেন। ইহাতে 
আরও বলা আছে যে এই প্রথা প্রধম্ শ্রেণীর পার্বতীয় ব্রাঘণদিগের মধো দেখা হায় ।* 
বল্লাল সেন* ও অনিরুদ্ধ ভট্ট কর্তৃক এ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে) কাজেই শ্লোকগুলি 
পরবর্তী যুগে প্রা স্থা্খন্ডের বাংলা পাতুলিপিতে পাওয়া না গেলেও স্যট্খণ্ডে উহাদের সত্তা 
সম্পর্কে সন্দেহ করিতে পারা বাঁ কি? অনিরুদ্ধ ভট্ট ত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে পার্বতীয় 
শব্দটির দ্বারা কামক্রপের ব্রাহ্মণদের নির্দেশ করা হইয়াছে ।" এ হ্যইখত্খেরই সদশ সর্গে 
১৭৬-১৭৮ ক্লোকে আর একবার কাসক্ষপীক়-ত্রাহ্মণ কথাটি পাওয়া যার-_সেখানে সাবিত্রী 


৪1 জর্গেলি- 10৩5001065৩ Catalogue of Sans. Mss, in the library of the India Office, 
৬৩৩৮০ | 
এই পাণুলিপির শেষ সাতটি অধ্যায়ের এগেলিং কতৃক প্রদত্ত বিষযণ মিযযপ 1 
পত্বোহৰ-প্ৰাহূৰ্তাবঃ, সুরতারকরোঃ সংগ্রানঃ, কুষারসন্তবে গ্ৌরীবিষাহঃ। পিতৃমাহাত্থযকথনন্‌ 
শান্ধপ্রকরশম্‌। যযুবংশ কীর্তমদ্।  কোষ্ট. বশে কীর্তমস্‌ 
এই বিষণ বাংলা পাঙুলিপির সহিত অনেকাংশে এফন্নগ ৷ আর, এল. মিত্র তাহার Notices of Sanskrit 
Mss, Vol, Ill No 1257, ২8৪৭-২৫১ পৃষ্ঠাতে পদল্পপুরাণ ছবষ্িখণ্ডের বালে! পাঙুলিপির যে ক্ষত্র বর্ণম| দিয়াছেন, 
তাহাতে 'পল্সোস্তৰ প্রা্ছর্তাব' এই অধ্যারটি ব্যতীত অন্ত সবই আছে। এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীর সাহিস্ক্য-পর্ধিবৎ 
লাইব্রেরীতে রক্ষিত বঙারুমে ৪:১৭ ও ৭৫৫নং পাঁগুলিপিতে উল্লিখিত সমস্ত জব্যায়ই রহিয়াছে 
el উপহেন্ত তু শৰ্যারাং সধুপর্কং ততা হে । 
| অর্ধং হত! তু পাত্রেশ দৰিযুন্ধসসন্বিতস্‌ । 
অস্থবুললাটজং গৃধ সুপ্পং কৃত্ব। বিসিশয়েৎ 
পারের ছিজদাম্পত্যং পিতৃকক্যা সমহ্বিভয। 
এব এব বিধির ই পার্যতীরৈছিজোতনৈঃ। 
ভেন হুট তু সা শব্যা ন প্রাক ছিরসন্ভসৈ 
বৈমনমিংহের ( বত নানে পূর্ব পাকিস্তান ) আাক্ষণ জমিদার বংশে শব্যাতরব্য গহীতা ব্রাস্মণদের অস্থিচূ্ণ দেওয়ার পবা 
কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত প্রচলিত ছিল এবং সেই গরছ্থীতাগ্ণ 'হাল়্খিলা' বান্বণনাসে অভিহিত হইতেন। 
*। দাদনাগর ( পাঠুলিপি নং ১৩৭৪-_বঙ্গীয়-নাহিত্য-পরিবন্‌, পৃ. ১খখ ) . 
জুদিরু্ধ ডট, 'হারলতা', পূ. ১৯৯ টু 


১৫০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [তয় সংখ্যা 


. ঘেবীগপকে এই বলিয়া অভিশাপ দ্বিতেছেল যে লক্ষ্মী আর তাহাদের সঙ্গে বাস করিবেন না। 
অতঃপর তিনি মূর্খ, ম্নেচ্ছ, পার্বতীয়, অতিশপ্ত কুৎংসিতদিগের সহিত বসবাস কবিবেন ।” 
ধর্মপুরাণ নামে যে পৃথক্‌ একটি পুরাণ ছিল তাহার আরও প্রমাণ আঁছে। বৃহদ্ধর্ণ- 


পুরাণে যে জঙ্টা্শটি উপপুরাপণের নাম লিপিবন্ধ কর! হইয়াছে তাঁহার মধ্যে ধর্মপুরাণ ১- 


অন্ততম*। 

এইতাবে ধর্মপুরাণ যে পন্পপুরাধান্বর্গত হ্ট্টিখপ্ডের অংশ বিশেষ বলিয়া পরিপণিত হইতে 
পারে না এবং ইহার যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা ছে সে বিষয়ে নানা প্রমাণ দেখান যাইতে 
পারে। কালক্রমে তুল করিয়া! ইহা পন্পশুরাণের স্ৃষ্টিখপ্ডের একটি অংশরূপে পরিগণিত 
হইতে থাকে; কিন্তু বাংলা পু'থি সমূহে সৃটিখণ্ডের এই অংশ না থাকায় অঙ্থমান কর! 
যাইতে পারে যে--এই অংশের সংযোগ ও স্বীকৃতি বাংলা দেশে হয় নাই। 

প্রথম মুসলমান আক্রমণের কিছুকাল পরেই ধর্মপুরাণ কামরূপে রচিত হইয়াছে--ইহা 
বিভিন্ন ঘটনার দ্বারা অমিত হয়। এই গ্রন্থে গরুড় সম্বন্ধীয় এক কৌতুহলোদ্দীপক গল্প 
আছে। কশ্তপের রসে বিনতার গর্তে জাত গরুড় জন্মের পরমূহূর্তেই ভীষণ ক্ষুধার্ত হইয়া 
মাতার নিকট খান বাঁচঞা করেন । অসহায় বিনতা তখন লৌহিত্য নদীর (বর্তমান ব্রহ্মপুত্র) 
উত্তর পাবে তপন্তারত কণ্তপকে দেখাইয়া ছেন১*। তদছ্সারে গর্ড় পিতার সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া তাহার ক্ষুধার কথা জ্ঞাপন করেন। কশ্যপ তাহাকে লৌহিত্যতীরনিবাসী 
নিষার্থগণকে তক্ষণ করিতে নির্দেশ দেন কিন্ত ত্রান্মপদিগকে ভক্ষণ কবিতে নিষেধ করেন ।১১ / 
গরুড় পিতৃনির্দেশামযায়ী কার্য করিলেন কিন্ত শ্রফবশভ: এক ব্রাদ্দণকে ভক্ষণ করিয়া ১ 


৮। নৈকত হালে! জন্্যান্ব ভবিক্ভতি ফদীচন। 
ক্ষুতা সা চলচিত্ত| চ নূৰ্খেযু চ হসিস্ততি | 
জেচ্ছেযু পার্বতীরেমু কুৎসিতে কুৎসিতে তথা । 
মূর্ঘেযু চাবলিত্ডেযু অভিশত্তে ছুরাত্ধমি ॥ 
এবং বিধে মরে তুভ্যং বসতিঃ শাপকারিত1। 
প্রথম পংক্রির বিরতি পাঠের স্থলে ব্গীর-সাহিত্য-পরিষ্ছ্‌ পাঁতুলিশি হৃত পাঠ 'পতিষ্ককি', তৃতীর পংক্ির 
কৎসিতে কুংসিতে তথা এই পাঠের স্থলে বঙ্গবাসী নংক্ষরূণে 'কৃৎসিতেহকৃৎসিতে তথা' পাঠ দৃষ্ট ছয় 
৯» । বৃহদ্র্যপুরাণ ( Bibliotheca Indica )--1) ২৫, ২৫, অট্ব্য | 
১7 তব তাতস্কপন্তেপে লৌহিত্যন্তোত্তরে টে । 
কম্তপে! নাহ ধর্মান্থা সাক্ষালৌক পিভামহঃ । 
তত্র গচছ্ছন্থ পিতয়স্‌ উহ ফাষচ্ষথাঁভহ । 
জন্যোপদেশতন্তাত নু ডে শহমেস্কতি 1 
তৃতীয় পংজিয় উহ’ পাঠের স্থলে বঙ্গবাসী সংস্ধরণের “পৃচ্ছ পাঠ লক্ষণীয় । 
১১। অনেকশতসাহশ্ী নিষাদাঃ সরিতাং পতেঃ। 
ভীরে ভিত্তি পাপিচা তাং অং ভক্ষ দুখী ভব । 
লৃটটিখও ৪৪, ৪৯-৫০ জোক 


৬৩ বর্ষ] ধ্মপুরাণ ও তাহার কাল ১৫১ 


ফেলিলেন। সেই ব্রাহ্মণ তাহার গলায় এমন ভাবে টকাইয়া যান বে, গরুড় তাহাকে 
গলাধঃকরণ বা! উদ্পিরণ করিতে পারেন না। বিপন্ন গরুড় বিপদ্‌ মুক্তির কামনার তাহার 
পিতাকে সব জ্ঞাপন করিলেন। কশ্তপ ব্রাহ্মণের বছুরোধে সেই ব্রাহ্মণের সহিত সব 
+ ম্লেচ্ছদিগকেও ছেশের সর্বত্র উদ্‌গিরণ করিতে নির্দেশ দান করেন। ইহার ফলে গরুড় বিভিন্ন 
শ্লেচ্ছজাতিকে বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করিলেন। এই তাবে পূর্বদিকে কেশব্দশ্রহীন বা স্বল্প 
শ্শ্রযুক্ত যবনগণ, ছক্ষিণ-পূর্বদিকে পাঁপপূর্ণ ননকগণ, দক্ষিণদিকে তয়াবহ ছুরাত্মা মক পশু 
হননে উৎসাহী এবং গৌঁমাংসতোজী নরগণ, দক্ষিণপশ্চিমদিকে পাপিষ্ঠ গে ব্রাহ্মণ হত্যায় 
লিপ্ত কুবদদ্গণ (কুবাক্যে পটু ? ', পশ্চিমষিকে ভতাবহ্‌ খর্পরগণ, উত্তর-পশ্চিম্বিকে 
শ্ম্রপূর্ণমুধমওল বিশিষ্ট গোমাংলভোজী অশ্বারোহী যুদ্ধক্ষেত্ৰ হইতে পশ্চাদপসরণে পরাদ্ুখ 
তুরু্ষগণ, পর্বতসন্কল উত্তর দিকে ম্লেছছগণ (তাহারা খাষ্ভাখাপ্ডের “বিচার করিত না, 
উচ্ছজ্ঘলতা, লুষ্ঠন ও প্রাপিহত্যাই তাহাদের ধর্ম ছিল) এবং উত্তর-পূর্বদিকে বৃক্ষবাসী 
নিরয়গণ (নরকীয় প্রাশী?)।1১২ কামরূপের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে তুরু্ষদিগের বিভাড়নের 
উক্তি মুসলমানদের বিভাড়ন লক্ষ্য করিয়াই কর! হইয়াছে সনে হয়। ইতিহাস হইতে জানা 
বায় যে, মুসলমানগণ কামকূপে প্রবেশমাত্রই প্রচণ্ড বাঁধার সন্মধীন হয় এবং পরাজয় বরণ করিতে 
বাধ্য হইয়া দেশর কেন্্রস্থল হইতে উত্তর-পশ্চিমে বিতাড়িত ছয়। অমুমান হয় যে মুললনান 
আক্রমণের শেষে কামরূপেই এই ধর্মপুরাঁণ লিখিত হয়। শিলালিপি, সাহিত্য ও অন্তবিধ 
৯. প্রমাণ হইতে আমর! জানিতে পারি যে তঙগানীস্তন বঙ্গদেশীধিকর্তা মহম্মদ বক্কিয়ার খিলজি 
১২০৩-১২০৫ থ্ষ্টান্বের মধ্যে কোন সময়ে তিব্বত হইতে প্রত্যাগমনকালে অশ্বারোহী 
সৈম্বদল সহ কামরূপে প্রবেশ করেন এবং স্থানীয় নুপতির নিকট হইতে প্রচণ্ড বাধা প্রা 
হন'*। বক্িয়্ার খিলছি ১২:৬ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে নিহত হন।+* বক্তিয়ার খিলজির 
কামরূপ হইতে বিতাড়ন এবং ধর্মপুরাণ রচনাঁ_ইহার মধ্যবর্তী কাল ষদ্দি পঞ্চাশ বংসর 
ধরিয়া লয়| হয় তাহা হইলে আলোচ্য গ্রন্থটির রচনাকাল ভ্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের 
পূর্বে বলিয়! মনে হয় না। 
ধর্সপুরাণের রচনা স্থান যে কামন্তপ সে বিষয়ে আরও প্রমাণ আঁছে। ধর্মপুরাণেব 
পরবর্তী বিশ্লেষণ হইতে দেখা যাইবে যে ইহার একটা বড় অংশে জ্রেক্ছদিগের কাহিনী বর্ণ! 
করা হুইয়াছে। এই জ্লেচ্ছদ্রিগের নিবাস যে কামরূপেই এ সম্পর্কে কালিকাপুরাপের 
একটি কাছিনীর প্রতি পঞ্ডিতবর্গের দৃষ্টি আঁকর্ষণ করিতে চাঁই।. নেই কাহিনী অনুযায়ী 
আমরা জানিতে পারি যে মহাপীঠ কামরূপের নদী ও পর্বতসমূহ অতি পবিয্র ছিল। এ 
সপ. স্থানে মৃত্যুবরণকাঁরী নরগণ শিবলোকবাপী হুইত। ইহার ফলে যমদৃতগণ কর্মহীন 


১২। এই প্রসঙ্গে পৃষ্টেখও, ৪৪ অধ্যায় ৭*-৭৬ স্লোক অষ্টধ্য। 
১৩। Hহtory ০{ Bngal (কাক শিশ্বিভ্ানয কতৃক প্রকাশিত ), হর খও, পৃ. ১১ অন্য । 
5৪1 চি পৃ. ১৪ জনতা 











১৫২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৩য় সংখ্যা 


হইয়া পড়ে এবং ক্রমশঃ যমালয়ের পাঁপীর সংখ্য! হ্রাস পাইতে থাকে। ইহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও 
অন্তান্ত দ্বৰতাগণ উদ্বিপ্ন হইয়! শিবকে সমন্ত জ্ঞাপন করেন। তাঁহার! মহাদেবকে অমুরোধ 
করেন হে যমের যেন অধিকারচ্যুতি না হইয়া কাঁমরূপে অবাধ রাজত্ব হয়। মহাদেব স্বীকৃত 
হইয়া তাহার পবিত্র পীঠ হইতে সমন্ত অধিবাসীকে বহিষ্কার করিতে গণদেবী ও 
উগ্রতারাকে আছেশ দ্রেন। তদহুসারে তাহার! কার্য আরম্ভ করিয়া ছিজপণকেও রেহাই 
দিল না। যখন উত্রতার! সহাতপাঃ বশিষ্ঠকে ধরিতে আাদিল--তখন তিনি উগ্রতার! ও 
তাহার সক্গিনীদিপকে -এই তাবে অভিশাপ দিয়াছিলেন_-“ওহে উন্মার্গগাসিনি | আমি 
খবি হওয়া সত্বেও তুমি আমাকে বহিষ্কৃত করিতেছে। তাই এখন হইতে তুমি মাতৃগণ সহ 
তায় ও অবৈধ উপায় পূজিত হইবে ( অৰ্থাৎ বাসাচার শাততবিধি দ্বার! পূজিত হইবে ); 
তোমার সহচর সমুহ মেচ্ছদের স্বভাব অহুকরণ করিতেছে বলিয়া তাহারা কামরূপে 
ম্রেচ্ছর্ূপে বিচরণ করুক-..তগ্রাচ্ছাদিত “দেহ হাড়-মালায় সঙ্গত মহাদেব এই য্লেচ্ছদের 
অতিশয় প্রিয় বলিয়া পরিগণিত হউন’ ।১ৎ 

পূর্বেই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি ঘে ধর্মপুরাণের রচনাকাল অয়োদশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে হইতে পারে না। নিমলিখিত বিবয়গুলিও ধর্মপুরাণের অর্বাচীনতার শুচনা 
করে :_রাশি এবং সপ্তাহের নামের একাধিকবার উল্লেখ ;১* আগম ও তদ্রের সুস্পষ্ট 
প্রভাব ;** বিভিন্ন ব্যাপারে তুলসীর নামোল্লেখ!” ও ম্লেচ্ছদের প্রসঙ্গ”১। তাহ! ছাড়া 
প্রাচীন স্থৃতি নিবন্ধাদ্ি গ্রন্থে পদ্মপুরাণের হাট খণ্ডের দ্বিতীয় অংশ বা ধর্মপুরাণ হইতে 
সাধারণতঃ কোন বচন উদ্ধৃত হয় নাই অথচ সুটিখণ্ডের প্রথম অংশ হইতে একাধিক প্রমাণ 


উদ্ধৃত হইয়াছে ।২* কেবলমাত্র হেমান্ির চতুর্বগ-চিন্তামপণিতে (প্রথম খণ্ড পৃ. ৭১) 


১৫। কালিকাপুরাণ ( বঙ্গবাসী সংস্করণ ), ৮১। ২১-২৫ অটব্য । 
১৬। সহুষ্টখণ্ড ৪৭, ২২৬ প্লোক, ৭, ৪৪-৪6 শ্লোক ৫, ২১ শ্লোক, ৫৮, ২৫-২৬ শ্লোক এবং 
৭৪, ৭৬-৭৮ শ্লোক অষ্টব্য। 


১৭। বাষস্তে| বৈদিক মত্বা: গৌরাশাশ্চাগগনোক্ৰাঃ।  হ্াষটখণ্ড €৭ অধ্যাহ ১৯৭ 
বেদ যেহাঙ্গশাঞ্চ পুরাশাগমসংহিত্। ক ৫৮১১৭ 
নআ্ান্ে জনৈরেহ পুরাপাগদসংক্তাঃ এ ৭5,৪৭৭ 
তাহা ছাড়া €৭ অধ্যায়ে এবং €৮, ১২৩) ৭৬, ১৫) ৭৯, 89) ৮১, ২৭) ৮২০ ৬, ৮, ১৪, ২০, ২৫, ২৮ ইত্যা্িতে 
তান্ত্রিক প্রস্তাব পরিলক্ষিত হয় 
১৮1 তুলসী যৃক্দের যাহাত্থ্য ৪৯ অধ্যায়ে কীতিত হইয়াছে এবং ৫৮ অধ্যায়ের ১*৯-১৪৫ শোকে তুলনী বৃক্ষকে 
খুৰ উচ্চস্থাদ দেওয়া হইয়াছে। 
১৯০ ছৃরিখও ৪৪, ২০, ৭৬7 ৪৭, ২৬৯) ৪৯,২৮7 ৫৮, ৯১-৯২) ৬৬) ১৮1 ৭8, ১০-১২) ৩৯, ৪১১ ৪২. 
৪৪, *১ প্রভৃতি ৷ 


২*। জীমৃতবাহষের 'কালধিবেক', অপরার্ধের বাঁজবন্ধ্য- স্তর টীকা; অনিরুদ্ধ জট্টের 'হারলতা, 
হলালসেনের 'রামনাগর', দেষণ ভর প্তিতজিকা, হেযৌজির ‘চতুর্য্চিস্তাদণি, জী উপাহ্যার়ের ‘কৃত্যাচার', 


চথ্চেক্রের 'কৃত্যারস্বাকর', সাধবাচার্যেব পরাণ শৃতির টাক) বিভাকর হাঁজপেরীর 'সিত্যাচারপন্ধতি', 
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৬৩ বর্ষ] ধর্মপুরাণ ও তাহার কাল ১৫৩ 


পন্পপুরাণ হইতে বে দুইটি ক্লোক*১ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এই অংশের ৪৭ সর্গে 
পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা হইতেই এই গ্রন্থের প্রাচীনতা কল্পনা করা সঙ্গত বলিয়া 
মনে হয় না। অবশ্য ধর্মপুরাণ একেবারে আধুনিক কাঁলেও বিরচিত নহে। পূর্বেই 
বল! হইয়াছে যে বৃহচ্ষর্পপুরাণ অষ্টাদশ উপপুরাণ সমুহের তালিকার ধর্মপুরাঁণকে অস্ধতু কত 
করিয়াছে ( ১, ১, ২৩-২৬ )। এই বৃহন্ধর্মপুরাঁণ চতুর্দশ শতান্ধীর পূর্বে রচিত হয় নাই ।২২ 
স্থতরাং ৪ UTNE ক রত, 
প্রন্থ সে সঙ্বদ্ধে সন্দেহ নাই । 

রহ পা EGO HF CUES 
অবস্থায় আমরা পাই নাই। গ্রন্থটির পুজ্খামুপুজ্খপ আলোচন! হইতে জানা যায় যে কোন 
নৃতন অংশ সংযোজিত, কোন অংশ পরিত্যক্ত, কোনও অংশ বা পরিবতিত হুইয়াছে। 
ভ্রিচত্বারিংশৎ অধ্যায়ে প্রাপ্ত অন্ধকের কাহিনী পুনরায় উনাশীতিতম অধ্যায়ে মঙ্গলগ্রহের 
গৌরব গাথা প্রসঙ্গে বণিত হুইয়াছে।** উহাদের আরস্ভ ও সমাধি একই । প্রথটির বক্তা 
পুলন্ত্য এবং দ্বিতীয়টির বক্তা ব্যাস । ব্যাস বৈশম্পায়নের নিকট বলিতেছেন, তীদ্দের নিকট 
নহে। ইহ] নিশ্চিত ষে গল্প দুইটির একটি কৃত্রিম ও প্রক্ষি্ত। তন্মধ্যে দ্বিতীয় গল্পটি 
যেক্সপে বিশেষ তাবে তান্ত্রিক প্রতাবে প্রতাবান্বিত*' তাহাতে এটিই প্রক্ষিত্ত হইবার 
সম্ভাবনা । চতুঃসগ্ততি অধ্যায়ে সঞ্জয় ও ব্যাসের কথোপকথন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্ত 
সেই সর্গে ১৩* নং গ্লোকে বক্তা সহসা! বৈশম্পায়নে পরিণত হন এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে 
সেইক্ুপেই কথা বলিতে থাকেন কিন্তু সঞ্ধয়কে আর পাওয়া বায় না। কাজেই নি:সন্দেহে 
প্রমাণিত হইতেছে যে ইহ! কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দ্বার পরবর্তীকালে লিখিত হুইয়াছে। 
যট্সপ্ুতিতম অধ্যায়ে ১৮-২* ক্লোকে দেখি যে, স্কন্দ শিবের নিকট জানিতে চাছিতেছেন যে 
ব্রন্ষহত্যার দ্বারা শিব কি ভাবে পাঁপগ্রন্ত হইয়াছেন। শিব পরতারিশ ক্লোকে এক 


রঘূমন্দনের “সৃতি প্রভৃতি গ্রন্থে পদ্পপুরাণের হৃষ্টখণ্ডের প্রথমাশে হইতে বহ বচন উদ্ধত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া 
বায়। এই পরদঙ্গে ডাঃ জার, সি, হাঙ্গর! মহাশয়ের Puranic Recoris on Hindu Rites and Customs 
গ্রন্থের ৩:৭-৩১২ পৃষ্ঠা জষ্টব্য । 
২১। ইন্দোল ক্ষগ্থণং পুণ্যং রবের্শগ্শং তবে । 
গ্জাতীরে তু সম্রাণ্তে ইস্দোঃ কোটীরবেশশি | 
রষিষায়ে রবেগ্ সঃ সৌনে সোম প্রহত্খ] | 
চুড়াবশিরিতিখ্যাত ক্তু্রামন্তকলং ভবেৎ | 
ছেমাঞজি কর্তৃক ন্ধপুরাণ হইতে উদ্ধত তৃতীর প্লোকটি পল্পপুবাশের কোনও যুক্তি সংস্করণে পার] বার না। 
২২। যোগ্েশচন্দ রাহ বিভ্ভানিধি, 'পুরাতদ রাছ়ের ইতিহাল', ‘ভারতবর্ষ পঞ্চদশ বর্ষ, দ্বিতীব খণ্ড ( বাংলা 
১৩০৬-৩৭ সন ) ৬৭৭ পৃষ্ঠা অষ্টব্য । 
২৩। শৃষ্টিখণ্ড ৭৯ অধ্যায় কষ্টব্য ৷ 
২৪ । শী 1নহ৪ জোক কইব্য ৷ . 


১৫৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [৩য় সংখ্যা 


অপ্রাসঙ্গিক অতিবৃহৎ উত্তর ছ্রিয়াছেন ।** ইহাতে মনে হয় যে প্রশ্নের কিছু অংশ হয়ত 
কৃত্রিম নতুবা শিবের প্রসঙ্গা্থগত উত্তরের কিয়দংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। অধিকদ্ধ 
উনাশীতিতম অধ্যায়ের ৪৭-৪2 গ্লোকগুলিও কৃত্রিম বলিয়া বরিতে হুইবে; কারণ 
চারি অধ্যায়ে বধিত অঙ্গ ও নায়দের কথোপকথনের প্রসঙ্গ পরবর্তী অধ্যায়ে ১. 


আঁসিতেই পারে না। 





হ৫। শাইখ "৬1২১-৬৫ শ্লোক অব্য । 


ক 


বেথুন সোসাইটি--৩ 
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


বেধুন সোসাইটির ১৮৫৬ সনের কর্ষ্াধ্যক্ষসভার বিষয় পূর্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করা 
হইয়াছে। কর্নেল গুভ উইন এই বৎসরের সভাপতি পদে বৃত হইলেন বটে, কিন্তু পরবর্তী 
মে মাসে তিনি অন্থস্থতানিবন্ধন এ পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য ছন। তাহার স্থলে 
সভাপতি-পক্গ গ্রহণ করেন ভাঁঃ বেভফোর্ড। কিন্ত কয়েক- মাসের মধ্যে তিনি অকস্থাং 
মারা গ্লেলেন। ডাঃ নর্মান চেভার্স সোসাইটির ১৩ই নবেম্বর ১৮৫৬ তারিখের অধিবেশনে 
সস্তগণকে সভাপতি বেডফোর্ডের মৃত্যুর, কথ! বিজ্ঞাপিত করেন। এই উপলক্ষে তিনি 
যে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন তাহাতে ভাঁঃ বেডফোর্ডের গুণপণাঁর কখা অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে 
উল্লিখিত হয় 

সদস্ত-লংখ্য। জমশঃ বাড়িতে লাগিল। ১৮৫৬ সনের প্রারত্তে সোসাইটির সমস্ত ছিলেন 
তুই শত একা জন । সম্বংসরে তেইশ জন নৃতন সদস্ত সোসাইটির অস্ততূক্ত হন! কিন্ত 
বংদর শেষে দেখা যায়, বহু সদস্তের চাদ! বাকী পড়িয়া পিয়াছে। পূর্বে স্থির হইয়াছিল, 


১_ প্রত্যেক নৃতন সসস্তকে দুই টাকা করিয়া প্রবেশ-দক্ষিণা দ্বিতে হইবে । ১৮৫৭, জাঁচয়ারী 
- মাসে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক সতায় ইহা তুলিয়া দেওয়| হইল, তবে লঙ্গে সঙ্গে ইহাও ধার্য 


রর 


হইল যে, ছয় মাসের অগ্রিম চাঁদ পরিশোধের টিকিট ন! দেখাইতে পারিলে কাঁহাকেও 
সভায় উপস্থিত হইতে দেওয়া হইবে না। এ বৎসরের প্রধানতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা বেখুন 
সোসাইটির বিখ্যাত বান্দী মানবছিতৈধী ক্রীতদাসপ্রথার অন্তত উচ্ছেদকারী জব্দ টসসন 
কর্তৃক বক্তৃতা দান। প্রেসিভে্দী ,কলেজের বিজ্ঞান-অধ্যাপক ডক্টর এইচ. হেলিউর 
সোঁসাইটিতে পদার্থবিস্তা সম্পর্কে এক প্রস্থ বক্তৃতা দ্রেন। এগুলি খুবই কৌতুকাঁবহ ও 
শিক্ষাপ্রদ্ হয়। এবারে পঠিত প্রবন্ধ ও প্রদত্ত বক্তৃতার ফিরিস্তি এইরূপ £ 


“1. ‘On the Nature of the Bridenoe on which the Truih of Phrenology 1s tounded’— 
By Babu Kalikumar Dea. 

2, Teorristrial Magnetism and connected Phesnomena—By Dr, Hallsuer, 

8. On the Origin and development of Modern Bcltenoe—By Dr. Heyes, 

4, On the Temperanoe Morement in Modern Times—By 0. B.A. Dall, 

5, On CombusHon 10 reference to respirstion and ventlatlon—By Dr. Halleusr, 

6. Hindoo Females 17650581010) how best achisved under the prosent olroumsbanoes of 
Hindu Boclsty—By Babu 80718 01280700672 Bose. 

J. Reminiscences of a visit to North Amsrica—By Mr. George Thompson. 

8. HRBeadings from Shakoapeare—By Mr James Hume.’ 


বাঙ্গীপ্রবর জর্জ টসসূন এবং অধ্যাপক ভ’ ছেলিউর ব্যতিরেকে আরও অনেকে নানা 
সমাজকল্যাণকর বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এবারকার প্রবদ্ব-ভালিকায় পাত্রী 
সি. এইচ, এ. ভ্যালের মাদক ব্যবর্জন তথা স্থরাপান-নিবারণ আন্দোলন সম্পর্কে একটি 


১৫৬ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা'' [৩য় সংখ্যা 


আলোচনা-গ্রবন্ধ রহিয়াছে । ভ্যাল আমেরিকাঁবাঁপী একেশ্বরবাধী পাক্শী। এ সময়কার 
শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কতি-সমাঁজসেবা প্রতৃতি বিষয়ক আলোচনায় ও আন্দোলনে তিনি বিশেষ- 
ভাবে যোগদান করিতেন। এদেশীয় যুবক সমাজের সঙ্গে তিনি আত্তরিকতার সহিত 
মিশিতেন এংং তাহাদের সকল কার্ধ্ে উদ্ধন্ধ করিতেন । এ বৎসরের অন্ততম উল্লেখযোগ্য 
প্রবন্ধ শিক্ষা সম্পর্কে । সমাজের তৎকালীন অবস্থায় কির্পপে কাখ্যকরীভাবে শ্রী শিক্ষা 
বিস্তারে সাফল্যলাঁভ. কর! যা এই বিষয়ে উহাতে বিস্ৃত আলোচনা করা হয়। 

১৮৫৭ সনের জন্ত কলিকাতার প্রেসিভেন্দী ম্যাজিষ্ট্রেট সদ্বিস্বান্‌ জেম্‌স্‌ হিউম সোসাইটির 
লতাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। অন্ত কর্শ্মাধ্যক্ষদ্রের নাম পাওয়া বাক্স নাই। সনে 
হয়, প্রায় সকল পদই পূর্বেকার লদস্তদের বারা পরিপৃরিত হত্ব। তবে ডাঃ নর্দান চেভার্স 
এবারে জন্ততর সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন, মনে হইতেছে । 


২ 

দেখিতে দেখিতে আমর! ১৮৫৭ ,সনে অর্থাৎ দোলাইটির ষষ্ঠ বর্ষে উপনীত হইলাম। 
এছ বংদরটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে নানা কারণে স্বরপীয়। কলিকাতা, বোস্বাই এবং 
মাক্রাজে ১৮৫৭. সনের, প্রথমে যথাক্রমে তিনটি বিশ্ববিভালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। উচ্চ শিক্ষার ১. 
নিয়ন্রণ ও উন্নতি সাধন বিশ্ববিভালয় স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল । এই সনে আবার সিপাহী 
বিক্বোহ আরদ্ধ হইয়! ব্রিটিশ শাসনের মূলে বাজ হানে । ইংরেজ এবং তারতবাসী উতর 
সম্প্রথাক্মের মধ্যে জাঁতি-বৈরিতা প্রাচণ্ততাবে পরিদৃষ্ট হইতে থাকে । এইরূপ বিপত্তির 
তিতরও বেখুন সৌসাইটি নিজ আদর্শে দৃঢ় রছিল এবং ইউরোপীয় ও ভারতবাঁদী উভয় 
লম্প্রদায়েরই বিদগ্ধ জনের! সশ্মিলিততাবে শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কতি-বিজ্ঞান প্রতৃতির 
আলোচনায় পূর্ব লিগ্ত ছিলেন। এবারকার মাসিক অধিবেশনগুলিতে মোট 
- সাতটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। ২২শে জামুরারী ১৮৫৮ দিবসীয় “বেঙ্গল হরকরা” হইতে এই- 
প্রবন্ধগুলির একটি তালিকা উদ্ধৃত হুইল : 


15005. ths Mormons and thelr 1252 Jossph Smith, fy the Rev, 05 EH A, DAL, A, M, 
On the moral 80108 of Harly Greek Poetry, by Mr. G. Smith, 
On Bleotrc- maguetlsm, illustrated with various experiments and some diagrams, by 
Mr. [H] ৪৮128, 
On Meteorology, by Dr. H. Halleuer. সূ 
On Chemistry as applied to Agriculture, by Mr. G. Hvans, B. A, 
A continuation of the Lecture on Meteorology, by Dr, H. Hallsuer, 
On Landed tanure In Bengal, by Baboo Nobin Kristo Bose, 
On Modern entorprises of bonsvolenoa in Great Britain, by Mr. Moleod Wyllie," 


প্রবন্ধপাঠ এবং বক্তৃতা ছাড়া সোসাইটির লভাপতি জেম্স হিউম সেক্সপীয়রের 
নাটকসমুছের অংশ বিশেষ ১৮ই ও ২*শে মার্চ এবং ১৩ই আগস্ট তারিখের বিশেষ সভা 


৬৩ বর্ষ] বেধুন সোসাইটি_৩ ১৫৭ 


পাঠ করেন। উপস্থিত সন্শ্তগণ এতঙ্বার! অত্যন্ত উপকৃত হন | বলা বাহুল্য, প্রবন্ধ-পাঠ 
এবং বক্তৃতা-দানের পর স্রশুদের মধ্যে কেহ কেহ প্রায়ই আলোচনায় যোগ দিতেন । 
এই বংসয়ে (১৮৫৭) সোসাইটির, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশিত হইল । 


++ উক্ত পুস্তক ছুইখাঁনিতে যথাক্রমে দুইটি ও তিনটি বাছাই-করা প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়। তৃতীয় 


সংখ্যক প্রবন্ধ-পুত্তকে প্রদত্ত হয়_পাঁজী ভ্যালের “On the Temperance Movement in 
modern times” এবং কৈলাসচন্জ বস্র “On the Education of Hindoo Females, 
how best achieved under the present state of Native Society” | চতুৰ্থ সংখ্যক 
প্রবন্ধ পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়__জেম্স্‌ ছিউমএর সতাপতির অভিতাঁযণ, জব্দ স্মিথের “On 
the moral spirit of Early Greek Poetry” এবং অঙ্জ ইতান্সের “On Chemistry 
applied to Agriculture* | ১৮৫৭ সনে ভীষণ অশান্তি ও উপত্রবের মধ্যেও সোলাইটির 
নৃতন সমস্ত ছন একচল্লিশ জন; ইহাদের তিতর যোল জন ইউরোপীয় এবং পঁচিশ জন 
ভারতীয় । 

সম্পাদক সোসাইটির বাৎসরিক বিবরণে (১৮৫৭) একটি বিশেষ সতার উল্লেখ 
করেন। তিনি বলেন যে, প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রখ্যাত ছাত্রগণ সোসাইটির আদর্শে 
একটি সাছিত্য-সতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই সতার প্রধান কার্য্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান 
বিষয়ক বিবিধ আলোচন! । সম্পাদক এই সভার নাম উক্ত বিবরণে ন! দ্বিলেও, ইহ! যে 
‘ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি’ নামে অতিহিত হয় তাহা বুঝা যায়। প্রতি মাসে এই সোসাইটির 


_ অধিবেশন হইত। একটি অধিবেশনের সংবাদ আমবা সংবাদপত্রে পাইয়াছি।* পানী 


সি. এইচ. এ. ভ্যাল এবং পান্দী জেম্স্‌ লঙ্ এই সতার অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রদের 
উৎদাহ দান করিতেন, নিজেবা নিয়মিত তাবে আলোচনায় যোগ ছিতেন। এই সভার 
প্রধান উদ্যোগী ছিলেন পরবর্তাকাঁলের বিখ্যাত ব্রান্মনেতা কেশবচ্র সেন। সতার দভাঁপতি 
প্রেসিভেম্লি কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক এইচ. হেলিউর। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র এবং 
কেশবচন্সের সহকর্মী প্রতাপচন্ত্র মজুমদার এই মৃত! সম্বন্ধে লিখিয়াছেন : 


‘With the ald of these gentleman (Dall and Long], and with some of his friends, Keshub 
established about this time a 11৬ society, called the British India Society, with ihe 
tomewhai pompous obfeot of ‘the cultivation of THterature and 501510709৮1 


৩ 
সোসাইটির বাৎসরিক অধিবেশন হুইল ৮৫৮ সনের ১৪ই জামুয়ারী । জেম্‌স্‌ ছিউম 
বধারীতি লভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। সম্পাদকের বাধিক কার্য্যবিযরণ পঠিত 
হইবার পর ১৮৫৮ সনের জন্ত অধ্যক্ষ-সত। নিযয়ূপে গঠিত হইল : 


* The Bnglishman 89 August 1857. 
1 Keshub Chounder Sen By P.O. Mosoomdar, Third Bdition. P. 65. 


১৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৩য় সংখ্যা 


জেয্স্‌ হিউন-_সভাঁপতি 

নর্দান চেভার্স, এম্‌-ডি 

রাজা প্রতাপচন্ সিংহ { -দ al 
ডব লিউ. গর্ডন ইয়ং, সি. এস্‌. 
- পানী জেম্স্‌ লও _গ্রদ্থাধ্যক্ষ 

' কিশোরীচাদ সি 

" হরমোহ্‌ন চট্টোপাধ্যায় * _কোবাধ্যক্ষ 
রামচন্দ্র মিঅ _ সম্পাদক 


ইহার পরে সভার বৈযয়িক কার্ধ্যাদি নিষ্পন্ন হয়। সোসাইটি স্বকীয় প্রবন্ধ-পস্তকসমূহ 
বিভিন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে পাঁঠাইতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ জেমস্‌ সাট্ক্লিফ চতুর্থ 
সংখ্যক প্রবন্ধ-পুত্তক কলেজের গ্রন্থাগারের অন্ত গ্রাথ হন। ইহার নিষিত্ পত্র দ্বারা 
তিনি সোসাইটি-কতৃপক্ষকে ধস্তবাদ জানান। এ বিষয়টি সভায় বিজ্ঞাপিত হইল। 
সোসাইটির অধিবেশনে পঠিত কোন কোন প্রবন্ধ ইতিপূর্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। তবে ইহার অঙ্ক গ্রন্থ-সতার অন্থমতি লইতে হইত। আমরা দেখিয়াছি, 
সোসাইটির সর্বপ্রথম অধিবেশনে পঠিত ডাঃ সর্ধ্যকুসার গুঁভিব চক্রবর্থার “কলিকাঁতার পৌর 
স্বাস্থ্য” শর্ষক গ্রবন্ধ বেজল হরকরা’'য় প্রকাশিত হুইয়াছিল। ‘ক্যালকাটা! ক্রিশ্চিক্ান 


অব জার্তার’-সম্পাদকের অভিপ্রায়াসারে ম্যাঁকলিয়ভ ওয়াইলি শ্বীয় প্রবন্ধ ২. 


“On modern enterprises -of benevolence in Great Britain” প্রকাশের 
অন্থুমতি যাঁচ ঞা করেন। একটি প্রস্তাবে সভা সধ্ম নিয়মটির প্রতি মিঃ ওয়াইলির দৃট- 
আকর্ষণ করিয়| বলেন যে, সোসাইটির কাঁ্যে ওয়াইলির তৎপরতার কথা স্মরণ করিয়। 
তাহাকে উক্ত পত্রিকামন প্রবন্ধ প্রকাশের অমুমতি দেওয়া হইল, তবে তিনি বেন ইছা যে 
বেখুন সোসাইটির সতায় পঠিত হইয়াছিল তাহার ষথাষথ স্বীকারোক্তি করেন। 

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় লইয়া সভায় বিতর্ক উপস্থিত হয়। নবীনরু্ণ বস্তুর 
“On the landed tenure in Bengal” শীর্ষক প্রবন্ধাট কলিকাঁভার একটি ইংরেজী 
দৈনিকে সম্পাঙ্গকীয় রূপে প্রকাশিত হয়। “বেখুন সোসাইটিতে পঠিত’-_-এরূপ কোন 
স্বীকারোক্তি উহাতে ছিল না। সভাপতি হিউম বলেন যে, সোসাইটির সপ্তম নিয়মটি 
সংশোধিত হওয়া আবশ্যক । সভায় সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, যতদিন না এই 
নিয়মটি সংশোধিত ছয় ততদিন পর্য্যস্ত প্রত্যেক প্রবন্ধ পাঠক তথা সদন্তকে ইহা মানিয়া 
চলিতে হইবে। 558 
কথ! হুইল । সোসাইটির সপ্তম নিয়মটি হইল এইরূপ £ 


“৩ written discourses after they ars read, shail be the property of ithe 2০০65 and 
Committee of Papers may, if they think 05) 95085 5 selection of them to be printed or 
pubHahed wiih the ooncurrenos of ibe author," 


৬৩ বর্ষ] বেথুন সোঁসাইটি-_৩ ১৫৯ 


এই নিক্নমটির যুক্তিযুক্ততা সহ্বন্ধে কিছু আলোচনা! হইল। পানী ভ্যাল পরবর্তী সাধাবণ 
সত্ার বিবেচনার নিমিত্ত উক্ত নিয়মের নিয়ক্নপ সংশোধনী উত্থাপিত করিলেন: 


‘Thay Ms. Ieokire be handed to the Committee of Papert for publloastion {in tbe 
proceedings of the Booiety if the oonsent of the auihor be obtained on the night of the 


delivery.” 

সোলাইটি সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে পুস্তক ও পত্রিকাছি প্রা হন। 
ইহার মধ্যে তিনখানির উল্লেখ পাইতেছি, যথা_১। মেজর ব্যাল্‌ক স্মিথকৃত “Statistical 
and Geographical Report of the 24 perganahs district” ; ২। শিক্ষা-অধিকর্ভার 
নিকট হইতে প্রাপ্ত ‘Report of public Instruction in the Lower Provinces 
for 1856-57*; ৩। প্রথম সংখ্যা “Rinquirer’s Journal and Railway Chronicle* | 

এই সকল পুস্তক প্রাপ্তির জন্ত সভা গ্রন্থকার ও প্রকাঁশককে আন্তরিক ধন্তবাঘ জ্ঞাপন 
করেন। লভার কার্য লম্বৎসর সুঠুক্ূপে পরিচাঁলনের নিমিত্ত কর্শ্মাধ্যক্ষদেরও বিশেষভাবে 
অভিনন্দিত করা হয় ।* 


৪ 


১৮৫৮ সনেও সোসাইটির কাধ্য কতকটা তালভাবেই চলিল। এবিবয়ে সভাপতি হিউমেনর 
প্রবত্ব বিশেষ শ্বরণীয়। তিনি স্বয়ং সোলাইটির অধিবেশনে “মারমিয়ন” এবং *দ্বি লেডি 
অফ দ্বি লেক” হইতে বিভিন্ন অংশ পাঠ করিয়া সদশ্তবৃদ্দের আনন্দবর্ধন করিয়াছিলেন। ডাঃ 
হর্ধ্যকুমার গুভিব চক্রবর্থী, পাত্রী এইচ. এ. ভ্যাল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবারেও 
সারগর্ত সমাজ-কল্যাঁণকর প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন । এ বৎপরে পরবর্তী কালের স্থবিখ্যাত 
ভাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার কর্তৃক এক প্রবন্ধ পাঠের বিষয় অবগত হইতেছি। ১৮৫৮ এবং 
১৮৫৯ সনে পণ্ডিত প্রবন্ধের এবং বন্তৃতাদির তালিকা পরে দিতেছি। 

১৮৫৯ সনেব জাচুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত বাধিক অধিবেশনে সোসাইটির সভ্যগণ জেম্স্‌ 
হিউমকেই দভাপতি পদ দান করিলেন । কিন্ত অল্পকালের মধ্যেই তিনি তয়ানক অসুস্থ হইয়া 
পড়ায় ইহার কাৰ্য্যে বিষম বিঙ্গ উপস্থিত হইল। বেথুন সোসাইটির মত একটি সাংস্কৃতিক 
সভায় সভাপতির উপস্থিতি এবং সক্রিয় সহযোগিতা আবশ্যক | হিউমেব দ্বারা ইহা আর 
সম্ভব হইল না। ১৮২৯ সনের এপ্রিল মাসে সোসাইটির মাসিক অধিবেশন হইল না। জুন 
মাসে প্রবন্ধপাঠের ব্যবস্থা করা গেল না। আবার সদন্তদের চাঁদাও ঢের বাকী পড়িল। 
এই সঙ্গয় অসুস্থতা বাড়িয়া যাওয়ার সভাপতি হিউম অকস্মাৎ বিলাভযাআ করিলেন । 


এরূপ অবস্থায় স্বভাবতঃই সোসাইটির পূর্বতন সছন্তগণ প্রসাদ গপপিলেন। লোসাইটি 


+ হংশে জানুয়ারী ১৮৫৮-খহ 'বেজল হুয়কয়া' হইতে তথ্যওলি গৃহীত । 


১৬০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ৩য় সংখ্য! 


এই দীর্ঘ আট বৎসরের ভিতর যে কান্ধ করিয়াছেন ভাহাভে ইহার অস্তিত্বের সার্থকতা 
সবিশেষ প্রমাণিত হইয়াছে । এখানে শুধু শিক্ষিত তাবতীয়েরাই সন্মিলিত হন নাই, 
সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের দরকারী ক্্মীবৃন্দ, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপকগণ এবং 
বেসরকারী বিন্ধ ইউরোপীয়েবাঁও ইহাতে সানন্দে যোগ ছিয়াছেন। ভাবরতবাঁসী এবং 
ইউরোপীয় লাহিত্য-রসিকঘের সমবেত প্রয়াসে ইহা একটি আদর্শ জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে 
পরিশত হুয়। এইরূপ প্রতিষ্ঠান উঠিয়া যায় ইহা কাহারও কাম্য নহে। লহ- 
সভাপতি ডাঃ নর্ধান চেভার্স এবং সম্পাদক রামচন্দ্র মিত্র সোসাইটিকে পুনরায় একটি জীবন্ত 
প্রতিষ্ঠানে ক্লপলানে বত্বপর হইলেন। এই নব ক্সপাঁয়ণের কথ! বলিবার পূর্ব ১৮৫৮ সনে 
এবং ১৮৫৯ সনের কিয়ৎকাল যেসব মূল্যবান্‌ প্রবন্ধ পঠিত বা বক্তৃতাছি প্রদত্ত হইয়াছিল 
তাহার উল্লেখ করি : 

‘'1, On the 44570855100 of the Hye to varying diutances— By 9550 018৮5007515] 91008 

8. RBaadings from Marmion’ and "The Indy of the 1০৮৮৮ 95 James Hume, Beg. 

8, On the philosophy of oonsclence—By the Rev. 0, H. A, Dall. 

8, On ths moss distingulahing Characteristies of Modern Olvilinstiox— By Babu 
Kali Kumar Dus, 

4, On Native BduoatHon—By Dr, 8S. 07 Chuoksrburtty, 


5. On Chins and the Chinese—By Chaloner Alabasier. 
6. On the Beni Mode of Instructing the Females of Indis—By Babn Harropersad 


Obatterjea. 

1. On-Manbhood—By 0. B. A. Dall. 

&, On 000৯01890৬7 its Nature, Funotions with a brief review otf the leading theories 
regarding it— By Mr. George Smirh. 

9. On the Theory of Punishments —By Charles Pijjed, Esq. 

10, On Astronomy— By Profoasor Burges, 

11. On the Individual and 9০15] Benefits of FEyeionl Bducation— By Dr. 08, 

এই তালিকা হইতেও লে যুগের বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক এবং সাহিত্য-রসিকগণের 
নাম পাওয়া যাইতেছে । তাহার! সাগ্রহে সোসাইটির কার্যে যোগদান করিভেন। অন্যান্ত 
উত্লাহী সঙ্কম্তরাঁও ছিলেন ধাহারা প্রবন্ধ-পাঠের পর আলোচনায় যোগ দিয়া সভার কার্য 
সাফল্যমর্তিত করিতেন । ১৮৫৮ এবং ১৮৫৯, এই ছুই বৎসরের কর্াধ্যক্ষদের মাম আমর! 
পাই নাই। সোসাইটি প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয্ন বৎসর হইতেই বরামচজ্ মিত্র ইহার সম্পাদক এবং 
হরমোহন চট্টোপাধ্যায় কোষাধ্যক্ষ পদে বুত থাকিয়া নিষ্ঠার সঙ্গে কাধ্য পরিচালনায় সাহাধ্য 
করিয়াছিলেন | একটি বিবরণে* সোসাইটির গ্রতিষ্ঠাবধি ১৮৫৯ লন পর্যস্ত ইহার সহকারী 
লতাপতিদের নাম এইক্প পাইতেছি; উক্ত ছুই বৎসরের সহ-সতাপতিছের নামও ইহার 


মধ্যে রহিয়াছে, বথা £ 


~ 


* The Proosdings of ihe Bathuns Goolsty for the Sessions of 1859-60, 1860-61; 
50800508005? | 


N 
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কর্নেল গুভ উইন, ক্যাপটেন ভবলিউ. এন্‌. লীজ, এল্‌-এল্‌-তি, ডাঃ বেডফোর্ড, ডাঃ 
চেতার্স, ডাঃ শূর্ধ্যকূষার গুভিব চক্রবর্তী, পান্দী জে. লও. রাজ! প্রতাপচজ্জ সিংহ, রামগোপাল 
ঘোষ হরিমোহুন সেন এবং বাধানাথ সিকদার । 


৫ 


একটু আগেই বলিয়াছি, হিউমের তারতবর্ষ ত্যাগের পরে, সোঁসাইটিকে পুনরায় সক্রিয় 
অবস্থায় আনিবার জন্ত সহকারী সভাপতি ডাঃ চেতার্স ও অপর কয়েকজন প্রাচীন 
সন্ত বিশেষ প্ৰয়াসী হুইয়াছিলেন। পাত্রী আলেকজাপগার ডাফ তখন তারতবর্ষে বিশেষ 
খ্যাত হুইয়াছেন। কলিকাতা তাঁহার কর্শকেন্ত্র। সোসাইটির পক্ষে ডাঃ চেভার্স এবং 
সম্পাদক রাসচক্র মিত্র তাঁহার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা মুক্ত করিলেন। ডাঃ ভাফ দুইটি 
বিষয়ে সোসাইটির নিয়মাবলী সংশোধনের আবস্তকতার কথা তাহাদিগকে বুবাইয়া বলিলেন_ 
গ্রীশ্ম ও বর্ধাকালে সোসাইটির অধিবেশন বন্ধ রাখিতে হইবে এবং সোসাইটির মূল 
নিয়মে ধর” বিষয়ের আলোচনা যে নিষিদ্ধ কর! হইয়াছে তাহা সংশোধন করিতে হইবে । 
শেষোক্ত বিষয়ে তাহার মত এই ছিল যে, কোন বিশেষ ধর্শ সম্বন্ধে আলোচন। না করিলেও, 
বর্ষের এতিহাসিকত। এবং বিভিন্ন ধর্টের মূল তত্বগুলি আলোচনায় কাহারও আপত্তি থাক! 


উচিত নছে। এই ছুইটি বিষয়ে ভাফের মত যাচাই করিয়া লইবার অঙ্গ সোসাইটির সদন্তদের 


এক সাধারণ অধিবেশন আহত হইল। ডাঃ চেতার্সের সভাপতিত্বে ১৮৫৯ সনের »ই জুন 
এক লাধারণ লভা অনুষ্ঠিত হয় । এই সভায় ভাঃ চেতার্স সোসাইটির সভাঁপতি-পদ গ্রহণের জন্ত 
আলেকজাগার ভাফকে অনুরোধ করিবার প্রস্তাব করেন; সম্পাদক রামচজ্জ নিজে ইহ! 
সমর্থন করিলেন । এই প্রস্তাব গ্রহণের কৃ! জানা না গেলেও, মনে হয় এই সাই ভাঃ ভাফ 
সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি-পদে বৃত হুন। কিন্তু ততৎকর্তৃক এই পদ গ্রহণের পূর্বে তাহার 
অভিমত দুইটি গৃহীত হওয়া আবশ্যক । এইজন্ত পরবর্তী ১৫ই ছ্লাইয়ের সাধারণ সভায় ডাঃ 
চেতার্স উক্ত মর্টে ছুইটি প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। ইছ| লইয়া আলোচনা ও বিতর্ক হইল 
বটে, কিন্তু এ দুইটি গ্রহণে অধিকাংশের সম্মতি রহিয়াছে বুঝা গেল। ভাফও সতাপতির পদ 
গ্রহণ করিলেন। কেননা দেখা যাইতেছে, পরবর্তী ১১ই আগষ্ট (১৮৫৯) আলেকজাগার 
ভাফই সাধারণ মাসিক সতায় সতাপতির আসন'গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার লতাপতিত্বেই 
ছুইটি প্রস্তাবের আকারে তাহার অভিমত গ্রহণ করিয়া নিয়মাবলী পরিব্তিত হইল। 
ছুইটি প্রস্তাবই ডাঃ চেতার্স উখাপন করিয়াছিলেন: 


5758 the meeting of tha Bociety shall hereafter be held on the seeond Thursday of 
every month, for afr months, from the beginning of Norember, 0108] the beginning of 
4pdl ; except on special oocasions, when gentlemen desirous of resding lectures during 
the vacation, may be permitted to do ৮0 with the oonsent of ihe President and officers 
০৫ the Bociety .” 
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অর্থাৎ, প্রতি মাসের দ্বিত্বীয় বৃহস্পতিবারে সোসাইটির মাসিক অধিবেশন হইবে 
অধিবেশন হইবে নবেম্বর মাস হইতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত । কোন সমস্ত যদি বিশেষ বিয়ে 
বক্তৃতা দিতে বাঁ প্রবন্ধ পাঠ করিতে চাহেন তাহা হইলে সভাপতি এবং কর্াধ্যক্ষষের 
অমুসতি লইয়া ভাহা করিতে হইবে । দ্বিতীয় প্রস্তাবটি এই : 


‘The grand and distinotirye object of ths Society being to promote 205008 the educated 
naHves of Bengal % taste for literary, sand scientific persuits, discourses written or verbal, 


11) Hinglith, Bengali or Urdu, may be delivered at the Boolety's meetings, on any subject 
whioh may be fairly Included within the range of general Literature and Solenoe." 


এখনে দ্বেখা যাইতেছে, 4918107 বাঁ ধর্্” কথাটির উল্লেখ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং 
এমন তাবে প্রস্তাবটি রচিত হইয়াছে যে, সাধারণ সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার 
মধ্যেই ভাফের অতিমত অনুযায়ী কাধ্য কর! চলিবে, অর্থাৎ ধর্শের এতিহাসিকতা এবং মূল 
তথ্যাদির আলোচনা ইহা হইতে বাদ যাইবে না। 

সোসাইটির কাধ্য এইরূপে নৃতন ভাবে নব পরিবেশে সুরু হইল। রাজ! রাঁধাকাস্ত দেব, 
রাজা কালীকৃষ্ণ এবং কলিকাতার লর্ড বিশপ ইছার “পেইন, বা পৃষ্ঠপোষক হইলেন । 
সোসাইটির নবন্ধপায়ণে সহকারী সভাপতি ডাঃ নর্মান চেভার্স ও সম্পাদক রামচন্দ্র মিত্রের 
নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । তাহাছের প্রয়াসের কথ! পূর্বেই উল্লেখ কনিয়াছি। বেখুন 
সোসাইটির একটি নিজস্ব হল ও গ্রন্থাগারের অভাব বিশেষ ভাবে অভূত হুইতেছিল। 
সোসাইটির নবন্সপায়ণে এ ছুইটি যে একাস্ত আবশ্যক, ইহ! সকলেই হৃদয়ঙ্গম করেন । 


পরিষৎ-পুধিশালায় রক্ষিত 
বাঙ্গালা প্রাচীন পুধির বিবরণ 


৫৯৮। মহাভারত- মৌষল পর্ব । ভক্মরাশি হবে যদি পরশ আমারে । 
রচয়িতা কাঁরাম দাস। পত্র ১-১২, শুনিয়া কুপিত হৈল ধনগ্রয় বীরে ! 
সম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক  জোহ এড়ি দিয়া গেল৷ গোবিন্দের পাশে । 
পৃষ্ঠায় * হইতে ১২ পও্কক্তি পর্যন্ত লেখা। শুনিয়া এ লব কথা কৃফচন্দ হাসে ॥ 
লিপি কদধ্য ও অশুদ্ধিপূর্ণ । পরিমাণ কৃষ্ণ বলে ধনঞ্নয় পাইলে প্রত্যয় । 
১৩৮৪০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৯২ সাল। আমার বচন জান কতু মিথ্যা নয় ॥ 
পুথিত আদি ও অস্তে মৌধল পর্ব লেখা  প্রবোধ পাইয়! পার্থ কৃষ্ণের সহিত । 
থাকিলেও মধ্যের বিষয় অশ্বখামার মপিহরণ পুনরপি নিজ ঘরে আসি উপনীত ॥ 
ও চঙ্লোকে গিয়া অভিমহ্যর সহিত অর্জনের কহিল এ নব কথা সতাকার স্থানে। 


সাক্ষাৎকার । আরম্ভ শুনিয়া সভাই শোক পাঁসরিল মনে | 
৭ প্রশীরাধাকফ। বিজয় পাণবকণ! শুনিলে সদাই । 
অথো সৈসল পর্ব লিখ্যতে ॥ ইহলোকে পরলোকে সকল এড়াই ॥ 
হত্তিনাপুরেতে বৈসে রাজা ধর্ণ্মরায়। শুনি জন্মের রাজ] আনন্দিত মনে । 
পুত্রের অধিক করি পালেন প্রজায়। কাশরাম দাস কহে শুনে লর্বজনে 
নানাবিধ যজ্ঞ ঘান করে নরপতি। ইতি মৈদল পর্ব সমাপ্ত অথ দৃষ্টং 


নিত্যোদগত আনন্দিত নানা বাস্ঘ নিতি॥ [ইত্যা্দি]। লিক্ষিতং জ্ৰীখে্ৰনাথ ঘোষ 
শুনিষ্া জৌপদী দেবী ব্যাকুলিত মন। সাং কোটা সন ১০৯২ সাল তাং ২৮ কার্তীক 
পু ভ্রাতৃশৌকে দেবী করএ রোদন ॥ ইতি। 


হাঁ হা পু করি ঘেবী কান্দে উচ্চন্বরে। টি 

কেশ ছিত্তি পেলাইল ধরণী উপরে । ৫৯৯। মহ্াভারভ-ন্বর্সারোহ্ণপর্ব্ব। 

ব্যস্ত হয়্যা বৃকোঁদর তুলি বসাইল। রচয়িতা-_কাশবাম দাল। পত্র ১-১৮, 

উত্তম তৃক্ষারজলে মুখ পাঁধালিল । ২*-৪৪, অসম্পূর্ণ। বাঙাল! তুলট কাগজ । 
শেষে প্রতি পৃষ্ঠায় » পণ্ডক্তি লেখ!। পরিমাণ 

পভিমঙ্য বলে শুন বীর ধনন্ধয় ৷ ১আ* ৪1০ ইঞ্চি । লিপিকাল ১০৪৮ সাল। 

আমারে বলহ কেন আপন তনয় ॥ আরস্ত-_ 

তুমি ত মচুম্যঘেহ আমি ত দেবতা । | ৮৭ জীপ্ীরাধাকৃষ্: । 

তোমায় আমায় কোথা সদ্বন্ধ গোঁজতা। ত্বর্গ আরোহণ লিক্ষতে ॥ 

আমি চন্দ অভিমন্থ্য বলি কারে বল। তবে জন্মেজয় বাজ! আনন্দিত হয়্যা। 


আমারে চুইলে তোমার কত নএ ভাল ॥ মুনিবরে জিজ্ঞাসিল বিনয় করিত ॥ 


€ 
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পিতামছচরিজঅ শুনিত্তে কর্ণান্বৃত । 
তব মুখে শুনি আমি হুইব পবিত্র । ' 
কিরূপে গেলেন স্বর্গ পঞ্চ সহোদর ৷ 
বিস্তার করিয়া মোরে কহু মুনিবর ॥ 
মুনি বলে শুন পরিক্ষিতের নন্দন। . 
জেরুপে গেলেন স্ব্গ-ধর্ণের নন্দন, ' 
তবে যুধিষ্ঠির রাজা হইল জেমন । 
দাঙ্গা করি হৈলা নির্মল গান । 
মর্ডের জতেক মোহ সব দূরে গেল। 
তাই বন্ধু শোক রাজ! সব পাসরিল ॥ 
গোবিন্দেরে তাই ত্রান আছিল রাঁজার। 
পূর্ণ রম বিএ জানিল সারোদ্ধার ৪ 
পুন গঙাস্বান করি করিল তর্পণ-। . 
গোবিন্দে করএ ধ্যান করি একমন ॥ 
ফুধিঞিরে নিজ পদ ছিল! নারায়ণ. ». 
পাধুং প্রশংসা করিলা ছ্বেবগণ ॥ 
কাঁএন্ত কুলেতে জয় নাম কারার । 
.. ভারখ পাচালি-করি নিত্য কফনাম ॥. 
।পাঁচালি প্রযন্ধে:রচিলেন কাীদাস ৮: -' 
ইতি শ্বর্গারোহন সম্পূর্ণ হুইল ৷ ইতি, সনম 
১*৪৮ লাল তারিখ-'ফাপ্ডন মঙ্গলবার দ্বাদসি 
কষ্ণপক্ষ;দ্বিবা গোখলির সময় সম্পূর্ণ হইল ॥ . 


বচহ্গিতাঁ_কাধীরাম ছাস। পদ্র ১-৯, 


১১-৩৪, অসম্পূর্ণ বাক্ষালা তুলট কাগজ । 
প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পডক্তি করিয়। লেখা। 


শে্য_ 


[ওয় সংখ্যা 


৭ প্রতীককং ॥ 
অথ স্বর্গ আরোহন পর্ব লিক্ষত্ে ॥ 
তবে জনোজয় রাজা আনন্দিত হুয়্যা। 
মুনিবরে জিজ্ঞাস| করে বিনয় করিয়া 1: ১- 
পিতামছচরিত্র শুনিতে কর্ণামৃত । 


- তব মুখে শুনিঞ্চা হইলাম পবিত্র |. - 


কিরূপে গেলেন স্বর্গ পঞ্চ 'সহোছরে ৷ 
বিস্তারিয়া কহ মুনি শুনিব সত্বরে ॥ :: 


‘মুনি বলে শুন রাজা কথা পুরাতন -- 


জেব্রপে গেলেন স্বর্গ তাই পঞ্চ জন ॥ 

এত শুনি নারায়ণ ঈযত হাসিয়া ।.. . 
কহিতে লাগিল| কিছু গরুড়ে চাহিয়া ॥ - 
গোবিন্দ বলিল শুন বিনতানন্দন 1 
যুধিষ্ঠিরে লয়্যা তুসি করহ গমন ॥ 

করাছ লইয়| প্রান মন্বাকিনীজলে। | 
তকে ত হইব রাজ! নির্মল শরীরে ! রর. 
বৈকুণ্ঠে আসিয়] মনে দ্বিধ| নাহি ঘুছে। চি 
যুধিষ্ঠিরশরীরে এখন মাম্া,আছে ॥ -- 


৮ -গরঙ্গা্ান করিলে সকল জাবে দুরে ।- 


নিষ্পাপ হইব তকে রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥.. 

এত শুনি খগপতি করিল গমন ;. : 
গজ্গাতীরে.লয়্য| গেল ধর্শ্মের নন্দন: 

তবে যুধিষ্ঠির রাজা হুইল নতমান।.. ' 
পঙ্গাসান করি ত্বে হৈল্য নির্মল জাল । 
মর্ডের জতেক যায়! সব দূরে গেল: . 

তাই বন্ধু শোক রাজ! সব পাসরিল |... 
গোবিন্দেরে তাই:জ্ঞান আছিল,রাজার | | 
পূর্ণ ব্রদ্ধ বলি জান হইল এবার | - 
পর্ব রচিলা কাশিরাম ছাস। 


পরিমাণ, ১০১৫৪ ইঞ্চি।, লিপিকাল ইতি মহাভারখের পয়ার কালিরাম দাস 


"১১:৩ সাল। 'জারন্ক_- : <: 


বিরচিতং ন্বর্গীবোহনপর্ব . সমাপ্ত 1. জখা 


৬৩ বর্ষ] 


দিটং [হত্যাদি ]। লিখিতং প্রীবলরাম 
দাস২ সাং বালিঠ্যা গ্রাম 1 সন ১১০৩ সাল 
তাং ২১ চৈইত্ৰে। 


৬০১। মহাভারত--স্বর্পারোহপপর্ব্ । 


রচক্সিতা-কাশীরাম দাস । পত্র ১-২৩, 
২৮-৩১, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাপগজ। 
এক এক পৃষ্ঠায় ৬হইতে ১০ পঙুক্তি পর্য্যন্ত 
লেখা । পরিমাণ ১৬* ১৪০ ইঞ্চি । মধ্য ও 
শেষ খণ্তিত। লিপিকরের নাম ধাম প্রভৃতি 
নাই। প্রথম পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় ১১৫০ সাল 
লেখা আছে। ্ 

কুষের সহিত পাতালে বলি রাজার নিকট 
যুধিষ্িরের গমন, যছুবংশ ধ্বংস, কৃষ্ণের 


০, দেহত্যাগ এবং তাহার পরে যুধিষ্ঠিরাদির 


খর্গারোহণ পুখিতে বণিত হইয়াছে । আর্ত 
শ্রীরাম: । 
ইতি ক্বর্গারোহন পর্ব ॥ 

জন্মেজয় বলে মুনি করি নিবেদন । 
অত:পর কি করিল! পিতামহগণ ॥ 
কৃপা করি কহ সব মুনি মহাশয় । 
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয় ! 
নানাবিধ সুধভোপে আছে পঞ্চ জনে । 
এক দিন গেলা রাজ! গোবিন্দের সনে ॥ 
বলি রাজা পাতালে আছেন মহামতি । 
তারে সন্ভাধিতে জান ধর্্দশ নরপতি ॥ 
ধর্মরাজ সঙ্গে করি জান মনারায়ণ। 
বলি সম্ভাষিতে জান পাতাল ভূবন ॥ 

ভপিতা_ 
মহাতারতের কথা অপূর্ব আখ্যান । 
কামিঘাস কহে সঙ শুনে পুণ্যবান্‌ ৷ 
এই ছুইটি ভণিতাও দ্রষ্টব্য 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


১৬৫ 


হিজপদবুজ পায়্যা কাশীর নন্দন ৷ 
জনকের আজ্ঞা পাঁঞা করিলা রচন ॥ 
--১২ পত্ৰ । 
কাশীর নন্দন কহে রচিয়া পদ্মার । 
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥ 
২৮ পত্ৰ 
শেষ 

মুনি বলে অপূর্ব শুনহ নৃপবর। 
তোমার পো্ঠীর কথা অতি মনোহর ॥ 
দেখিল বান্ধব সব সরিল সমরে । 
গরুড়ের পৃষ্ঠে চড়ি দেখে বমপুরে ॥ 
মায়াতে বেষ্টিত ছিল জত ছিল শোক । 
সব ছাড়ি খগপৃষ্ঠে গেল! বিফুলোক ॥ 
দেখিলা! বৈকুষ্ঠপুরী অতি অহুপাম। 
ত্ৰিভূবনে ছবিতে নাঞি তাহার উপাম । 
সভে বিষ্ণু চতুতু দ্র শঙ্খচক্রধর | 

সব বিষ্ণুমূ্ি দেখে ধর্মনৃপবর ॥. 
নারঘ লনন্দ শুক কপিল সনাতন | 
লোমদ গৌতম তথা থাকে সর্বাক্ষণ। 
ধর্ম্মাধর্শ্ম নাহি তার জন্নের বিচার । 
আঘথ পর ভাষ নাঞি বিষ্ণু অবতার । 


৬০২। মহাভারত -__বানপর্ব্ব। 


রচক়্িতা-কাশিরাম দাস । পত্র ১-১৪, 
সম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগজ । প্রতি 
পৃষ্ঠায় ১* পডঙ ক্তি করিয়া লেখ! । পরিমাণ 
১৪১৪৭ ইঞ্চি । লিপিকাল ১১৮২ নাল। 
যদুবংশ ধ্বংসেব পর কফের স্বধাসগসন গু 
যুধিষ্ঠিরাদির স্বর্গারোহপের উদ্যোগ পুথির 
বর্ণনীয় বিষয় । আরস্ত-- 





সি RSI EE 1 


১৬৬ সাহ্িত্য-পরিষৎ-পত্রিক। , [৩য় সংখ্যা 


৭ শ্রীতীরাধাকফ ॥ 
শ্রতীনহাভারথ জানপর্ব্ব লিক্ষতে । 
জয় পরাসরস্থত জগতে বাখানি। 
সত্যবতী উদ্রে জন্মিল! ব্যাস মূনি | 
বাক্যষয় অমৃত জাহাঁর সরে মুখে । 
জার কথা শ্রবণে তরিল তিন লোকে £ 
সিংহাসনে বসিয়া নৃপতি জরোেজয় । 
জিজ্ঞাসিল মুনিবরে করিয়া বিনয় ॥ 
অতঃপর কি করিল! পঞ্চ সহোদর । 
কি করিলা ছুই ভাই রাম দামোদর | 
স্বর্গ আরোহণ কথা কহিবে আমাঁতে। 
পিতামহ পঞ্চ জন পর়িলা কেমতে ॥ 
শেষ . 
কৃষ্ণের মরণ শুনি অস্তঃপুরজন | 
হাহাকারে কান্দে সবে হয়! চেতন ॥ 
সুতন্া জ্রৌপদী আর জত পুরনারী । 
হাহা কু করি কান্দে ভূমের উপরি ॥ 
তবে ধর্শ নরপতি বিচারিল! মনে । 
গোবিন্দ করিল আজা স্বর্গ আয়োহণে ॥ 
রাজ্যতার সমর্জিল রাজ! পরীক্ষিতে। 
পঞ্চ তাই বাআ! কৈল জ্্ৌপদী সহিতে ॥ 
বিজু পাওবকথ। অমৃতলহরি । 
কাহার শকতি ইহ! বধিবারে পারি ॥ 
গোবিন্দের স্বর্গবাদ্রা জেই জন শুনে । 
পরিণামে পায় হরি বর্ম সনাতনে ॥ 
কাশিরাস জাল কহে পাঁচালীর মত। 
এত দুরে যানপর্ক্ব হইল সমাপ্ত । 
ইতি প্রীসহাতারখ জান পর্ব হইল সমাধা! 
জখা দিষ্টং [ইত্যাদি]| লিখিতং প্ৰীহরিমোহন 
দাদ ঘোষ সাকিম বউ! সাং উদ্য়গঞ্জ তপে 
বরদ সরকার সমান্দারন সন ১১৮২ সাল তারিখ 


"১৪ আত্বীন রোজ বৃহস্পতিবার ইতি 


৬০৩। অস্থান্ভারত-_অক্তিষেকপর্ব্ব। 
রচয়িতা--কা্ীরাম দাস । পত্র ২-৭, 
অসম্পর্প। বাজাল! তুলট কাগজ । এক এক ১. 
পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পডকক্তি পর্য্যন্ত লেখা। 
পরিষাণ ১৪২৪৮০ ইঞ্চি । লিপিকাঁল ১১৮৭ 

সাল। দ্বিতীয্ন পত্রের আরস্ভ-_ 
গুরু মোকে পুছিলেন করিয়া প্রত্যস্ন । 
মুই পাপী মিথ্যা বলিলু' না করিল তয়। 
এই কথা তাবিতে হৃদয় মোর দে । 
কহিতে কখন রাজার চক্ষুর লোহ বহে। 
অভিমহ্য পাঠাইলু' নাহিক বিচার । 
তারে পাঠাই! দিলু ব্যুহ তেদিবার ॥ 

কোণ বীর ব্যৃহমূখে রহিল ছাঁওয়াল। 
এ সব বিচার না করিলু' শিশুকাল ॥ 
প্রাণ সম তাগিন! বলি কান্দেন নারায়ণ । 
সেই লাজে নাহি চাই কৃষ্ণের বদন ॥ দ্ধ 


তুমি ভোগ কর দুঃশাসনের ভূবন ॥ 


বহু রক পৃথিবী যুবতি হনোহর ॥ 


~~ 


৬৩ বর্ষ] বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ১৬৭ 


ভারতের পুণ্যকথা! অমৃতের পার। 
ছুই লোকে শ্রবণে করএ উপকার । 
একমনে শুনে জেই বিজয় পাণ্ডব্‌। 


এই হৈল অভিষেক পর্বের বিধান । 

পয়ারে রচিল কাশী শুনে পুপ্যবান ॥ 
ইতি অভিষেক পর্ধ সমাপ্ত:॥ ১১৮৭ সাল 
তারিখ ১৬ আম্বীন শুক্রবার । 


৬০৪। মহ্থাভারত-_স্বপ্রপর্্ব। 


রচয়িতা-কাশীরাম দীস। পত্র ১-৪, 
৮, ১২, ১৪-১৭, ১৪-২৫, অসম্পূর্ণ। ইহা 
ছাড়া 2, ১১ ও ১৩ পডত্রের কিছু অংশ 
এবং অন্ত এক পত্রের প্রথম পৃষ্ঠা আছে। 
বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠা » 
পর্ক্ি লেখা। পরিমাণ ১৩১৪০ 
ইঞ্চি। বিপিকাল ১২৪* সাল। আরভ-_ 

শীমহাভারথ স্বপ্রপর্ব লিক্ষতে। 
বৈবদ্ঘত মন্ত জে বিলঙ্ক দেশের রাঁজা। 
ধূপ দীপ ছিয়া মুনিবরে কৈল পূজা ॥ 
বেদ বামায়ণ আর পুরাণ ভারতে । 

এ আদি জতেক তীর্থ আছয়ে জগতে । 

বুঝাইয়ে সকলে বুঝহ পুনঃ ২। 

আদি অস্ত মধ্যে জত হরিগুণ গান । 

স্বপ্পপর্ব্ব ভারত সংপূর্ণ না হইল। 

মড় ব্যথা মোর মনে জাগিয়া রহিল ॥ 

মুনি বলে স্তন পরীক্ষিতের নন্দন । 

স্বপ্রপর্ব গুধ কথা ব্যক্ত নহে পুন ॥ 
তৃতীয় পে জগনাঁথ দাস নামক এক 
পুবাণ-অনুবাদকর্তার উল্লেখ পাওয়া যায়। 


যথা 


জগন্নাথে কাশী দাসে কৃপা কৈল ব্যাস। 
পুরাণ ভাজিছে মাত্র এই হুই দাস ॥ 


মধ্য অংশ 


শুন স্বাজ। ছুর্যোধন তুমি বড় মন্দ | 
গোঁউড় হাউড় বলি গোবিন্দেরে নিন্দ ! 
কৃষ্ণনিন্দা কৈলে রাজা হবে অধোগতি। 
আর কিছু স্বপ্র তোরে কহি নরপতি ॥ 
নিজ্রাতে স্বপনে কেহ পবে পুষ্সহার । 
দৌোচারিণী ঘরে পরে স্ত্রী হয়ে তাহার ! 
নিত্্রাতে স্বপনে রাজা কেহ দেখে হান্ত। 
অতি হীন গতি আন দ্বারে পরবেশ ॥ 
স্বপনেতে জেই নারী পরে রঙ্গশাড়ী। 
ঘরে পরে স্বামী মরে বাঁন্দে চর্দদড়ি ॥ 
স্বপনে গোচরে দেখে মলিন বদন। 
মর! মৃত্যু সমাচার আসিবে সে দিন ॥ 


শেষ__- 


ভাগবতসার হয় দ্বাদশ যে কন্ধ। 

শুনি পরীক্ষিত পাইল গোলোকে গোবিন্দ! 
আঠার পর্বের সার ম্বপ্নপর্ব্ব হয়। 
শুনিলে সে হ্বপ্রপর্ক সর্বফল পায় ॥ 
গুপ্তেতে বাখিহ নর না কর্য গ্রচার। 
সতার চরণে কাশী করে নমক্কাব ॥ 
তারত আঠার পর্ব প্রচার করিবে । 
মোর এই বাক্য নর অবশ্য বাখিবে ॥ 
সতার অগ্রেতে কহি করি জোড় হাত। 
গুরু বিপ্রগণপদে করি প্রপিপাত ॥ 
বেদব্যাস চরুণে করিয়া প্রতিআশ । 
পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল কাশিদ্বাস ॥ 


ইতি জীমহাতারথ শ্বপ্পপর্ক সমাপ্তং। জথা 
দৃষ্টং [ইত্যাদি ]। নিঃ ত্রজমোহন দেব 
সম্মা সাঃ ঢান্দাবিল! পরপনে কোঁল্যানপুর । 
পঠনাথে শ্রী" সাকিনে জসপুর পরগনে 
কল্যানপুর মতাঁবক মেদিনীপুর ॥ সন ১২৪০ 





১৬৮ 


সাল. তারিখ ২৭ জৈট্টী কৃফপোক্ষ তিথি 
সপ্তমি রোজ যুক্রবার বেলা চোক্ষ ঘড়ি 
অক্তে জঁ জীউ গোপালচন্দের মন্দির়ের 
দবারায় দক্ষিন মুখে বোপিয়! এ পুস্তক লিখিয্ব্যা 
সমাপ্ত কোরিলাম ॥. 


৬০৫। মহাতারত- শীস্তিপর্ব্ঘ । 
রচয়িতা কষজ্ানন্ব বসু । পত্র ১৪, 
১৬-১৮,-২১১ ২৩-২৫, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা 
তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠার ১২ হইতে 
১৬ পডঙ্ক্তি পধ্যস্ত লেখা। পরিষাণ 
১৫০ 8৪।* ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি 
নাই। চতুৰ্দশ পত্রের আরম্ভ এইরূপ 
হাতেতে ভূজ্গার করি শৌচেতে চলিল। 
হেন কালে অশ্বথ বৃক্ষেতে দৃষ্টি হইল । 
কুলার প্রমাণ ছাল ছেদিত দেখিয়া । 
নাকে হস্ত দিয়া রছে বিন্রয় হইয়া 
জানিল জঙ্বব্ববুক্ষরূপ নারায়ণ । 
শীত্রগতি পক্ষে তাহা করিল পুরণ । 
মহাতারতের কথ! অমৃতলহ্রি। 
শুনিলে অধার্ম খণ্ডে হেলে তব তরি। 
শাস্তিপর্ব তারতের অপূর্ব কথন । 
একচিত্তে একমনে শুনে জেই জন । 
তাহারে-পাপেছ বাধা নহে কোন কালে। 
জতেক সুকর্ম্ম তার হয় অবহেলে | 
তিতা 
অন্তকে বন্দিয়। চত্রচুড়পদস্ম্ঘ । 
পাচালি প্রবন্ধে কহে বহু কৃষ্ণানদ্দ ৷ 
পঞ্চবিংশ পত্রের শেষ 
ব্রত উপবাস নর করে অকারণ । 
আত্মাকে ত দেহ কষ্ট অধৰ্ম্ম লক্ষণ ॥ .. 
-ষড়চক্ষ কথা রাজ! শুন একমনে | 
- .সর্বতৃতে আত্মাক্ষপে কৈল নারায়ণে ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


[৩য় সংখ্যা 


চতুর্থ অভতুত দল প্রথমে গণির়ে.। - 
দ্বিতীয়েতে অষ্টদল উপরে নির্ণয়ে ॥ 
তৃতীয়েতে শতদল তাহার উপরে । 
হুম্ষরক্ূপী বৈসে জীব তাহার ভিতরে ॥ 
মাবেতে কেশর চতুর্দিগে কপিকার । 
জীব আত্মা স্থিতি তথ পর্বের আকার । 
তদ্বন্তরে চতুর্থ চক্র অভূত উপরে । 
একোত্বর শত দল তাহাতে বিস্তারে ॥ 
তাস্তরে পঞ্চম চক্র অতি হুবিস্তার। 
পঞ্চ শত ছল জার মধ্যে কণিকার ॥ 


৬০১। মহাতারত-_নারীপর্ব্ব । 

. রচয়িতা--নিত্যানন্দ ঘোব। পত্র ২, 
€-৪৭, ৪2, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগজ । 
এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১১ পড ক্রি পর্য্যন্ত 
লেখা । পরিমাণ ১৪৭০ ৫ ইঞ্চি। লিপি- 
কাল ১১৭১ সাল। হ্বিতীয় পঞ্রের আরম্ভ 


সঞ্জয়ের মুখে বাণী ধৃত্রাষ্ট্র নৃপ শুনি 
সিংহাসন হইতে পড়ে ভূমে। 
অচেতন.কুরুপতি মুখে নাহি ভারতী 
সম্বিত পাইল কত ক্ষণে ॥ 
নয়নে গলয়ে অশ্রধার | 
বাউ তঙ্গ জেন উরু শোক হইল অতি গুরু 
পড়িয়। করছে হাছাকার । 
তণিতা-_ 
শুন২ অরে তাই হ্য্যা একমন | ' 
‘নিত্যানন্দ দাস কহে ভারতকথন ॥ ' 


চিত 


AL 


a 


৬৩ ব্য] বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ টা 


শেষ 
বাদ্ধিল তোরণ সভে উচ্চ করি। 


কদলি রোপণ কৈল আঁউরি আউরি ॥ 


বার বনমালা নগরে নগরে। 
স্বর্ণের ঘট শোভে সভার হুয়ারে॥ 
রাজমার্গ সমস্কার করিল যতনে । 
সুবাসিত কৈল পথ অগোৌর চন্দনে | 
হস্তিন| নগরে জত আছিল ব্রাহ্মণ । 
ধৰ্ম্ম আগমন শুনি আনন্দিত মন ! 
কুঙ্কুম চন্দন কেছে! হাথে করি নিল । 
আগুসরি দ্বিজগণ আমীর্বাধ কৈল। 
বিজয় পাণ্ডবকখ। অমৃতলহরি । 
কাহার শকতি ইহ! বশিবারে পারি ॥ 
নিত্যানন্দ ঘোষ কহে রচিয়া পয়ার । 
অবহেলে শুনে জেন সকল সংসার ॥ 
অপূর্ব ভারতকথ পুরাণ প্রমাণ | 


সন ১১৭১ সাল মাং বৈদাখ। 


৬০৭। অহাভারত- ীন্ষপর্ব্ব। 


রচয়িতা--নিত্যানন্দ ঘোষ । পত্র ১-৫৮, 
সম্পূর্ণ । বাঙ্গাল! তুলট কাগছ। এক এক 
পৃষ্ঠায় 2 হইতে ১৫ পতক্তি পর্য্যন্ত লেখা। 
পরিসাপ ১৪৪৯১৪৭০ ইঞ্চি। লিপিকাঁল 
১২৪০ সাল। ৩৭ সংখ্যক পত্রে কাশীরাম 


দ্বাসেব একটি ভণিতা আছে । আরম্ভ 
৮৭ ভীঞীরাধাক। 
ভীশ্মপৰ্ব্ব । 
জন্মেজয় রাজা বলে শুন তপোঁধন। 
তবে কোন কর্ম কৈল পিতাসহগণ ॥ 
উদ্‌্ষোগপর্কের কথ! শুনিলাঙ আমি । 


কেমতে সংগ্রাম হইল কহ তাহা শুনি। 


মুনি বলে ভীন্মপর্ক শ্বনহ রাজন। 
সংগ্রাম করিতে যাত্রা কৈল দুর্ধ্যোধন ॥ 
ভীম্মদবেব ক্রোশীচাধ্য চাপিলেন রথে । 
সংগ্রাম করিতে জান হরযিত চিত্তে ॥ 
অশ্বখথামা কৃপাচাৰ্য্য কর্ণ মহাজন ।- 
শকুনি সহিত শত ভাই দুৰ্য্যোধন ॥ 
সোমদত জয়দ্ূথ জতেক নৃপতি। 
রখে আবোহ৭ কৈল হরধিত মতি ॥ 


ভশিতা-__ 


শুন শুন ওরে তাই হয়্যা একমন। 
নিত্যানন্দ ঘোষ ভণে ভারত কথন । 


শেষ = 
_ অৰ্জ্জনেরে দেখি পুন বলে ভীষ্ম বীর । 


ঝাট জল দেহ মোর দহে ত শরীর | 
ভীম্মকে প্রণাম করি পার্থ ধহর্ঘর। 
গাপ্ডীবেতে গুণ দিয়া যুড়িলেক শর ॥ 
আন্ধলিক অস্ত মারি পৃথিবী ভেদিল। 
তীন্মের দক্ষিণ ভাগে সলিল উঠিল ॥ 
ধারা বেয়্যা ভীন্মমুখে পড়ে দিব্য জল । 
জল পানে তৃপ্ত হইল! ভীম্ম মহাবল! 


হেন মতে প্রসঙ্গেতে জত কুরুগণে। 


শিবিরে চলিল রাজা! সকরুণ মনে ॥ 
প্রণমিঞা! ভীম্মকে রক্ষক দিয়া সতে। 
আপনার ঘর গেলা কোৌরব পাঁওবে ॥ 
বিজয় পাগুবকথা অমুতলহবি | 
শুনিলে অধশ্দ খণ্ডে পরলোকে তরি ॥ 
শুন২ ওরে ভাই হয়্যা একমন | 
নিত্যানন্দ ঘোষ বলে ভারত কথন ॥ 


ইতি ভিম্মপর্ব্ব সমাপ্ত ॥ ভীমন্তাপি রণে ভঙ্গ 
[ ইত্যাদি ]| সন ১২৪* বার সও চল্লিস 
সাল। তাবিখে ২৯ বৈসাগ ॥ বাব যুক্ত ॥ 


——————— 


১৭৭. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


৬০৮। মহান্ধারত বিরাটপর্ব্ঘ। 


রচগ্মিতা-_সারণ কবি।. পত্র ১-১২৪, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় 2 হইতে ১২ পতক্তি-পর্য্যস্ত লেখা । 
পরিমাণ : ১৩০১৪ ইঞ্চি। .লিপিকাঁল 
১২৬9 সাল। ভপণিতায় কবি নিজেকে 
উৎকলবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 
আরম্ভ 

ভীব্রাধাকৃষ্ণ ॥ 
অধো সারন বিরাট লিক্ষতে 
জন্মেজয় রাজ! বলে মূনি কর অবধান। 
ছর্যোধনভয়ে পূর্বপিতামহগণ । 

বিরাট নগরমধ্যে রহিল লুকায়া। 

কোন সতে রহিলেন কহ বিস্তারিয়া৷ ॥ 

কিরূপে পরের গৃহে করিল বঞ্চন। . 

কোন নাম কোন মতে রছে কোন জন ॥ 

সেই কথা কহ মুনি করিয়া বিস্তার। 

ছুইমৈতি দুৰ্য্যোধন বড় দুরাচার ॥ 
ভণিতা | 
১। সরব্বতীচরণ ভাবিএ একমনে । 

বিরাট পর্ব ভারত সারণ কবি তণে ॥ - 
২। কীচক করিল বধ পবননম্দন। 

গাইল সারণ কবি উৎকল ব্রাহ্মণ 1 
শেষ 

বৈসাইল মত্ত রাজ! যথাযোগ্য স্থানে । 

শাম্মত উত্তরাকে দিল অতিমন্তে ॥ 

বৌত্ুকার্থে নানা ধন অতিমন্তে ছিল । 
মঙ্গলবাজনা বাছে বিবাহ হইল! 

কন্ত। সসপিএ রাজা গেল নিজ ঘরে। 

অমাত্য জব্দ বন্ধু সব গেল ঘরে। 

কন্। বিভা ছিএ তবে মত্ন্ত অধিকারী । 
নয়ান তরিয়| ছেখে বলরাম হরি | 


[ ওর সংখ্য! 


"আনন্দের নাহি সীমা তাই পঞ্চ জন । 
গোবিন্দ সহিত বহু কথোপকথন ॥ - 
হইল বিরাট পর্ব এত দূরে সায়। . 
সারছাকে তাবিয়া সারণ কবি গায় 
জাত্যেতে উৎকল বিপ্র শাও নাম ছিল। 
সারদাকে তাবিয়| সারণ কবি হুইল | 

ইতি । অথে! সারন বিরাট ॥ পর্ব লিক্ষতে। 

সমাপ্ত ॥ লেখিল পুস্তক আমী দ্বিষ্টী অনুসারে । 
লিক্ষকের দোস নাই জানির গোচরে ।. 
তবে জি কদাচিত হব্দ ভুল তাঁম্ভি । ভিমের 

সমরে জেন মনের ভমতি ॥ ইতি সন ১২৬৪ 

সাল তারিখ ৬ পৌস বেল! আন্দাজি ২ ছুই 


'পহর সম বার লিখিত শুমহাভারখ- দত্ত সাঃ 


সাএর বাধড়া খ্রাম। পাটক শ্রীহারাধন 


অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাঁগজ। এক 
এক পৃষ্ঠায় 2 হইতে ১৩ পঙক্তি পর্যন্ত 
পরিমাণ ১৩*১৪৭* ইঞ্চি। 


অংশ না থাকায় ইহা বহুলাংশে অসম্পূর্ণ । 
যথা | 
কাটিব মুকুটসণি নবদণ্ড ছাতা । 
যথোচিত কুরুগণে করিব আবস্তা ! 
রথ রখ হাতী ঘোড়া যত আছে তার। 
বাঁণবৃি করিয়া করিব ছারখার ॥ 
প্রাণ মাত্র করি শেষ দিব ত ছাড়িয়া । 
এই যে সমূহ সেনা দেখহ চাহিয়া ।. 


+ 


৬৩ বর্ষ] বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ১৭১ 


বিমান চালাহ শীত্ত রাজার নম্দন। 
এহার তিতরে বুঝি আছে দুর্য্যোষন। 
অন্তে মোর কাজ নাহি শুন সাবধানে । 
বত ক্ষণে না পাব পাপিষ্ঠ দুৰ্য্যোধনে 1 
ভপিতা-_ 
ভারতীকে ভাবিয়া ভারত বির্চিল। 
* সারণ কবিকে সারদার কৃপা হৈল | 
শেষ 
বসাইল অত্শুরাজা যথাযোগ্য স্থানে 
শান্ত উত্তরাকে দিল অভিমন্তে | 
যৌতুকার্থে নানা বন অভিমন্তে দিল। 
মক্গলবাজন| বাজি বিবাহ হইল ॥ 
কন্তা সমপিয়া রাজা করিল দক্ষিণা । 
দ্বিজগণ নিজালয়ে গেলা! সর্ববজনা ॥ 
তক্ষ্য ভোজ্য চর্ধ্য চোস্ত তুপ্ধান লভারে । 
রাজাগণ চলি গেলা নিজ২ ঘরে ॥ 
আনন্দের সীম! নাই বিরাট নগরে । 
হরিধ্বনি করে সভে হরি অন্তরে ॥ 
এত দূরে বিরাটপর্ক হইল যে লায়। 
সাবদাকে ভাবিয়া! সারণ কবি গায় । 
কাশরাম দালের চরিত্র বিচক্ষণ । 
যাহা হইতে মহাভারত শুনে সর্বজন | 
জথ। দি্ং [ ইত্যাদি ]। ইতি বিরাটপর্ধ 
সমাপ্ত লিখিতং শ্রীকফ্হন্দর বিশ্বা সাং 
মালীআড়া ইতি সন ১২৬৮ সাল তাং ১৪ 
ভাঁন্ তিথি নবমী রোহুণী নক্ষত্র দিবা সাড়ে 
তিন প্রহরের সময় এই পুস্তক সমাপ্ত হইল । 
৬১০। মকা'ভারত-_আদিপর্র্ব। 
রচয়িতা _কাশীরাম দাস। পত্র ৩-৩০৩, 
অসম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাগজ। এক 
এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১৩ পঙকক্তি পর্য্যন্ত 
লেখা । পরিমাণ ১৩৯৯ ৪৭৭ ইঞ্চি। 


চে 


শেষ পত্রের অর্ধাংশ না থাকায় লিপিকাঁল 
নাই । তৃতীয় পত্রেব প্রথমে গণেশবন্দন!-- 


বিশ্ন বিনাশন গৌরীর নন্দন 
বন্দ দেব পণরাজে। 

ব্রত যজ্ঞ হোমে সভার প্রথমে 
ধাতা আগে আারে পূজে হ 

খর্ব সুল অঙ্গ বদন মাতঙ্গ 
সুন্দর নম উদ্বর। 


বাহন ইন্দুর ভূষণ সিশ্দুর 
খগ জিনি নত নাসা। 

প্রচণ্ড কুণ্ুল মুকুট মণ্ডল 
তিলক তিমিরনাশি। ॥ 

নান! পরিচ্ছথ কন্কন অঙ্গা 
নৃপুর কিক্কিনী বাজে । 

বৃতি জিতেন্জিয় যোগিজনপ্রি 
যোগেজ ফোর মাঝে | 

তাহার চরণ করিয়া স্মরণ 
রচিল বিবিধ গাথা । 

বান্মীকি বসিষ্ঠ ব্যাস কবিশ্রেষ্ 
ক্ষিতিতে হইলা খ্যাত! ॥ 


শেষ 


তুষ্ট হয্যা বর দিয়া গেলা পুরন্দর ৷ 
কৃষ্ণার্জ্জুনে বিদায় করিল বৈশ্বানর ॥ 
বর দিয়া নিজালয়ে গেল! হৃতাশন। 
আনন্দিত হ্য্যা চলিল! দুই জন॥ 
পুণ্যকথা ভারতের শুনিলে পবিত্র । 
গোবিদ্দের লীল| আর পাঁগবচরিত্র ॥ 











১৭২ 


ব্যাসের রচিত চিত্র ভারত সুন্দর । 
যাছার শ্রবপেতে নিষ্পাপ হয় নর ॥ 
সেই কথা কহি আমি রচিয়! পরার । 
অবহেলে শুনে.যেন সকল সংসার ॥ 
ইন্দাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি। 
দ্বাদশ তীর্ঘেতে বখা দেবী ভাগীরখ ॥ 
কায়স্থ কুলেতে জন্ম ঘর পিংহ্প্রা্। 
প্রিয়ঙ্ধরদাসপুত্র সুধাকর নাম ॥ 
তশ্তজ কমলাকাস্ত ককদাস পিতা । 
কৃষ্াসাহজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ॥ 
কাশিদান কহে সাধু জনের চরণে। 
হুইব নিৰ্ম্মল জান শুন একমনে ॥ 
সুবুদ্ধি রসিক জনে সুধাসিদ্ধুবত। 
এত দূরে আদিপর্বর হইল সমাপ্ত ৷ 
ইতি প্রীসহাভারথে আদিপর্ব সমাপ্ত । অথা 
ছিষ্টং ইত্যাদি ]| লিপিরিয়ং শ্ররামগোবিন্দ 
দাস ঘোস সাঁকিম বাল! পরগনে চন্্রকোনা'"" 
শীপিবচরন ঘাস ঘোষ এ পুস্তক জে চুরি 
করিবেক তাহাকে গোহত্ব। ব্হ্মহ...। 


৬১১। মহাতভারভ-_জআদিপবর্ষ। 
রচন্সিতা__কাশিবাম দাস । পত্র ১২-১৮, 


২০-১৬৬, ১৬৮-২৩৯, অসম্পূর্ণ । একটি পত্রের 


অর্ধাংশ নাই । বাঙ্গাল। তুলট কাগজ। 
প্রতি পৃষ্ঠায় » পঙক্তি লেখা, ছুই এক পৃষ্ঠায় 
৮ পত্ক্তিও আছে। লিপি স্দ্দর। 
পরিমাণ ১প*২৪1* ইঞফ্ি। লিপিকাল 
প্রতৃতি নাই । দ্বাদশ পথের আর্ত 
একে ক্রোধে আঁছিলেন দেব সহেশ্বর। 
দ্বিতীয় ইলের বাক্যে কাপে ধর থর 
শিব বলে এত গর্ক তোষা সভাকার। 
আমারে হেলন কর এত অহঙ্কার । 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


[ওয় সংখ্যা 


সমুক্জ বিয়া রত মতে লৈল বাঁটি। 
কেহ চিত্তে না করিলে আছে -ঘৃর্জটি । 
দে করিলে তাহ! কিছু না করিল সনে। 
আমি মধিবারে বৈল করছ হেলনে। 
এতেক বলিল যি দেব মহেশ্বর। 
তয়েতে উত্তর কেহ নাছি দিল আঁয়। 
শেষ 

তবে কফাক্দুন আর দানব ঈশ্বর। 
তিন জনে প্রদক্ষিণ কৈল বৈশ্বানর ॥ - 
বর দির নিজাশ্রমে গেলা হুতাশন । 
আনন্দিত হইয়া! চলিলা তিন জন ॥ 
পুণ্যকথ| ভারতের শুনিলে পবিত্র । 
গোবিদ্দের লীলা সব পাঁগুবচরি. 
ব্যাসের রচিত গ্রন্থ তারত অন্দর ৷ : 
যাহার শ্রবণেতে নিষ্পাপ হয় নর ॥ 
সেই কখা কছি আমি রচিয়া পরার । 
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার । 
ইন্মাখ্ি নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি । 
দ্বাদশ তীর্ঘেতে যখ। গঙ্গা ভাগীরখী |. 
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিদ্ধিগ্রাম। 
্রিয়ঙ্ষব্াসপুতর সুধাকর নাম ॥ . - 
তন্ত জনক হয় কমলাকাঘ্বপিতা। - 
কষ্ধদাসাহুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ল্রাতা। 
কহি কাশিঘাস সাধু জনের চরণে। 
হইব নির্মল জান শুন একমনে ॥ 
সুবুদ্ধি রসিক জনে সুধালিন্ধুবত । 
এত দূরে আদিপর্বব হইল সমাপ্ত ॥ 


৩১২। মহাতারত-_আদিপর্ব্ব। 


ব্রচ্রিতা-কাশীরাম দাস । পত্রে ১১৯৯, 
সম্পূর্ণ। শেষ পত্রের অর্ধাংশ নাই। মধ্যবর্তী 
কতিপয় প্েরও কিছু কিছু অংশ বিনষ্ট। 


ডু 


ies 


৬৩ বর্ষ] 


বাঙ্গালা তুলট কাগজ । এক এক পৃষ্ঠায় 2 
হইতে ১৬ পরডক্তি পর্য্যন্ত লেখা । পরিমাণ 
১৪১৮৬ ইঞফি। লিপিকাঁল ১২১২ সাল। 


ক গণেশাদি বন্দনার পর গ্রস্থারত্ক-_ . 


শৌনকাি মুনি সব নৈমিষ কাননে । 
দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ কবে একঙনে ॥ 
লোসহর্ষণপুত্র সৌতি নাম ধরে । 
ব্যাস উপদেশে সর্বশান্থ্রেতে তৎপবে ॥ 
অমিতে২ গেলা নৈমিষ কাননে ৷ 
শোৌনকাি মুনি যজ্ঞ করে বেইখানে ॥ 
নানা চিত্র বিচিত্র কথ! পুবাতন । 
সুতমুখে বছ শাস্ত্র করিল শ্যণ। 
মুনিগণে প্রণমিল সতের নন্দন | 
আশির্বাদ করি সভে দিলেন আসন ॥ 
সৌতি দেখি কৌতুকে বলেন সব মুনি। 
তব তাত সুত তিহ বন্ধশান্্রজানী ॥ 
তার পুত্র তুমি জিজাসিল তেকারণে। 
কি জান কহত তুমি করিব শ্রবণে ॥ 
ভৃগুবংশ উৎপত্তি হইল কোন মতে। 
বিস্তার করিয়া! কহ আসার সাক্ষাতে । 
শেষ 
কৃষ্ণ বলে বর আমি মাপিয়ে তোমায় । 
অঞ্ছুনেরে গ্সেহ তুমি কবিবে সদায় 
হই হুয়া বব দিয়। গেল! পুরন্দর | 
কৃষ্ণাঞ্ুনে বিদায় করিল বৈশ্বানর ॥ 
তবে কৃষ্ণাঞ্দুন আর দানব ঈশ্বব | 
তিন জন প্রদক্ষিণ কবি বৈশ্বানর ॥ 
ইন্দাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি । 
দ্বাদশ তীর্খেতে বথা.'-তাগঈীরী । 
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিদ্ধ গ্রাম । 
কমলাকাত্তের সুত কামঈদাস মাম । 
ইতি আদিপর্ব..'জধা দিষ্টং [ ইত্যাদি ]। 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


১৭৩ 


লিখিতং লীরামচরণ দেবশর্শ্মপঃ সাঃ শ্রাসপুর--- 
নে কৃতুপুর সন ১২১২ সাল তারিখ ২২ ভাত 
বৃসপতিবাব বেলা তিতিয় গ্রহর-" | 


৬১৩। মহাস্তারত-_আদিপর্ক্ব । 
রচয়িতা কাশরাম ঘাস। পত্র ১-২৫৯, 


“সম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগজ] প্রতি 


পৃষ্ঠায় ৯ পঙক্তি লেখা, কোন কোন পৃষ্ঠায় 
৮ পউক্তিও আছে। পরিমাণ ১৩৭৯ ১৪1 
ইঞ্চি। লিপিকাঁল ১২৩৪ সাল। বন্দনাদির 
পর গ্রস্থারভ-_ 
শৌনকাছি মুনিগণ নৈমিষ কাননে ৷ 
দ্বাদশ বৎসর যল্র করে একমনে ॥ 
হেন কালে আহিল! তথা সতের নন্দন । 
মুনিগণে প্রণমিল করি সম্ভাষণ ৷ 
সৌতি দেখি কৌতুকে বলেন মুনিগণ। 
তব তাত সুত ছিল বহু শাস্তে জান ! 
নানা তন্ত্র বিচিত্ত কথন পুরাতল। 
কুতমুখে বহু শাস্র করিল শ্রবণ ॥ 
তার পুত্র তুমি জিজ্ঞাসিয়ে তেকাবণ । 
কি জানহ কহ তুমি করিব শ্রবণ ॥ 
তৃপ্তবংশ উৎপত্তি হইল কোন মতে । 
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ ত সভাতে॥ 
শেষ 
ইন্দাণী নগর গ্রামে পূর্বাপর স্থিতি | 
দ্বাদশ তীর্থেতে বধ! গঙ্গা ভাগীরতী। 
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিদ্ধিগ্রামে | 
প্রিয়ঙ্করদাসপুত্র জ্ধাকর নামে ! 
তশ্তজ কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা । 
কৃকছাসাহজ গদাঁধর জ্যেঠ ভ্রাতা ॥ 
কাশদাস কহে লাধু জনার চরণে। 
হইব নিৰ্মল জান যেই জন শুনে । 


১৭৪ সাহ্ত্য-পরিষৎ-পত্রিক1 


শ্রমএ রসিক জনে সুযাসিন্ধুবত ৷ 

কাশী কহে আঁদিপর্বব হইল সমাধ ৷ 
ইতি প্রীষহাভারথে আদিপর্ক সম্নাপ্তং।---ইতি 
সন ১২৩৪ । সাল তারিখ ২৫ আহ্বীন রোজ 
বুধ বাসর .পঠনার্থে জবৈস্তনাথ পাঠক সাং 
মাধবপুর পরগনে চন্জকোন|। শ্বাক্ষর 
শীপেলারাম হ'ত সাং য্যামস্থন্দরপুর পরগনে 
বরা পুস্তক অদরয ২৬৮ দুই শও আটসাট' 
পাত নিজ ২৫৯ দুই সও গনসাটা পাতে সংপৃন্ন 
হইল ইতি পুস্তক জে চুরি করিবেক সে 
ছর্ষন চক্রে পড়িবেক ইতি । 


৬১৪। মহাভারত _আদিপর্ব্ব। 


রচক্সিভা_কাশরাম ছাস। পত্র ১-৬, 
2-১৯৮, অসম্পূর্ণ । বাঁঙ্গাল| তুলট কাগজ । 
এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১৬ পত্তক্তি পর্য্যস্ত 
লেখা । পরিমাণ ১৫০১৫ ইঞ্চি। 
প্রথম পৃষ্ঠায় লিপিকাল ১২৪৫ সাল। 
পগণেশাদি বন্দনার পর গ্রস্থারত্ত-_ 

সনকাি মুনিগণ নৈমিষ কাননে। 

দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ করেন যেই স্থানে! 

লোমশ মুনির পুত্র সৌতি নাম ধরে। 
ব্যাস উপদেশে সর্বশান্ত্রেতে ভৎপরে ৷ 
ভ্রননিতে২ গেলা নৈষিষ কানে । 
সনকাদি মুনি যজ্ঞ করে যেই স্থানে ॥ 
মুনিগণে প্রণসিলা হৃতের নন্দন । 
আশীর্বাদ করি সতে দিলেন আসন ॥ 
সৌতি দ্বেখি কৌতুকে বলেন মুনিগণে। 
তব তাত তুতে ছিলে! বহু শাস্রজানে ৷ 
নান! চিত্র বিচিত্র কথা পুরাতন । 
হুতমুখে বছ শান্ত করিল শ্রবণ । 

তার পুত্র তুমি জিজ্ঞালিল তেকায়ণে। 

কি জাম কছত মুনি করিব জষণে। 


[শুব সংখ্যা 


তৃপ্তবংশ উৎপত্তি হইল! কোন মতে । 

বিস্তার করিয়া কহ আমার অপ্রেতে। 
শেষ 

যেন মতে ইন জিনি খাব দহিল। 

যেন মতে ছয় জনে রক্ষণ করিল। 

‘যেন মতে অভিসন্য সুত্তব্রা জতো(1)। 
আস্ত অস্ত সকলেরে কহিল বৃত্তান্ত । 
শুনিয়া সকল বন্ধু আনন্দিত হৈল। 
মাএরে দেখিয়া দুধ সব পাঁসরিল ॥ 

- হেন মতে যুধিষ্ঠির রত্বলিংহাসিনে | 
ধনে জনে সংপূর্ণ বেত বন্ধুজনে ॥ 
মুনি বলে শুনহ রাজন মহামতি । 
এই মত হইল তব বংশের উত্পতি ॥ 
ভারতের পুণ্য কথা অমৃতের ধার। 
ইহলোক পরলোকে করে উপকার ॥ 
সর্ধলোক কর্ণ ভরি শুনে এই কখা। 
এই মত সমাপ্ত পাওবগুণগাথা ॥ 
মহাভারতের কথা অমৃত লঙ্গান। 
কাশরাষ দাস কহে গুনে পুণ্যবান ॥ 


এই গুথি আরম করি লিখিতে মোং শাস্ভিপুরে 
৩৪ শালে ২* পৌযে এই পুথি লিখিলেন 
শীরাধাশ্তাম দাস প্রামানিক নিবাস শাস্ভিপুর 
কারন প্রন্ৃক্ত পড়িবার এততার্ধে। জিনি 
পড়িবেন ভেঙ্ছে! ভূল ধরিবেন না ॥ জঙ্গি বল 
কীতছার্থে।  ভিমম্বাপি- [ইত্যাদি ]। 
পৌষ মাঁশে গ্রাতকালে চারি দণ্ড বেলার 
সময় বুধবার ভুতিএ সেই দিবস এই পুথি সাঙ্গ 
হৈল..সেই ছ্বিবস কুক্জাশা বড় হৈয়েছিল 


তখন কুয়াশ। নাস হইনি ইতি সন বার 


সও প্রহ শাল তারিখ ২৫ পৌষ বুধবার. 


1৯ 


৬৩ বর্ষ] 


৬১৫। মহাভারত-_আদিপর্র্ব। 
রচয়িতা_কাপীরাম দাঁস। পত্র ২-৪৩, 
8৫-৭", ৭23-১০৪, ১০৮-১৮৬, ১৯০-২৪৪, 
‘২৪৬-২৫৪, অসম্পূৰ্ণ । বাঙ্গাল! তুলট কাগজ । 
এক এক পৃষ্ঠায় 2 হইতে ১২ পক পর্য্যন্ত 
লেখা। লিপি অতিশয় অন্তদ্ধ। পরিমাণ 
১৪১৫৪৮* ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪১ সাঁল। 
বদ্দনাদ্বির পর গ্রস্থারতভ-_ 
শৌনকাছি মুনিগণ নৈমিষ কাঁননে। 
দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ করে একমনে ॥ 
লোমহরিবণপুত্র সৌতি নাম ধরে । 
ব্যাস মুনি উপদেশ মাতে তৎপরে ! 
ভ্রমিতে২ গেল নৈমিষ কাননে । 
শোৌনকাঁদি মুনি যজ্ঞ করে সেই স্থানে ॥ 
মুনিগণে প্রণমিল সতের নন্দন । 
আশীর্বাদ করি সভে দিলেন আঁসন ॥ 
সৌতি দেখি কৌতুকে বলেন মুনিগণ। 
তব প্রতি পুত্র অক্ষমিল সাধু জান (1)॥ 
নানা চিত্র বিচিত্র কথা পুরাতন । 
সৃতমূখে কত কথা করিল শ্রবণ ॥ 
তার পুত্র তুমি জিজ্ঞাসি সে কারণ। 
কি জানহ কহ তুমি করিব শ্রবণ 
ভৃপ্তবংশ সম্ভব হইল কন মতে। - 
বিস্তারিয়া কহ কথা আমার অগ্রেতে | 
শেষ 
ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি । 
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা গঙ্গা ভাসীরথী ॥ 
কায়স্থ কুলেতে জম্ম বাদ সিংহগ্রাস। 
প্রিয়ন্ধরদাসপুত্র শুভদ্ধর নাম । 
তশ্ড অন কমলাকান্ত হয় পিতা । 
কুকদাসান্জ পদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ॥ 
কহে কালীদাস সাঁধু জনের চয়ণে। 
ছুইব নির্শল আম শ্রম একমনে | 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


সুবুদ্ধি রসিক জনে সুধাসিক্কুবত। 

এত দুরে আছি পর্ব হইল সমাপ্ত ॥ 
ইতী॥ আদী পর্ব সম্বা্ত। জথা দিষ্টং 
[ইত্যাদি )। ইতি সন ১২৪১ সাল তাং 
১০ মাঘ। বার লক্ষিবার বেলা ১৫* ডের 
প্রহর আপন মেলায় পূব্বমুক্ষে লেখিয্াছি ॥ 
আীরামজিবন গোস্বামী । সেই দীনে নিহাল 
বডুাব মাএর সাদ ॥ সেই দীনে নিরঞ্জন 
গোস্বামীর মরাই বাঁদে মোস গোঁচে। ইভী। 


৬১৬। মন্থাতভারত-_আদিপর্ব্ব। 

রচয়িতা কাঙ্ঈরাম দাস। পত্র ১-২৬, 
২৮৬৯, ৭১-১৮৩, অসম্পূর্ণ । পত্র কীটদ্ট। 
প্রথমে ও শেষে কতগুলি পত্রের কিছু অংশ 
নাই। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় * হইতে ১৫ পত্তক্তি পর্য্যন্ত লেখ] । 
পরিমাপ ১২২৪০ ইঞ্চি। লিপিকাঁল ১২৪১ 
সাল। আরভ-_ 

৭ জীগনেশায় নমঃ ॥ 

জাদিপর্ব পুস্তক লিক্ষতে। 

বন্দ মহামুনি ব্যাস মুনির তিলক । 

মহামুনি পরাঁশর তাহার জনক ॥ 

বেদ্বশীন্ত্রে পরিনি্ঠ সুবুদ্ধি সৃস্থির। 

নীল পল জিনি জাহাঁর শরীর ॥ 

ভারত ভাঁগবতাদি জতেক পুরাণ । 

জাহার কমলমুখে সভার নিরাশ ॥ 

***ল পিক্বলবর্ণ জটাঁভাঁর শির । 

গ্রকাণ্ড শরীর পরিধান ব্যাত্রচীর । 

নয়নকমল দীপ্ত যুগল সিহির। 

পদ্দ * ৮ ইঞ্জশির। 

লীলায় বিবিধ বেদ হুইল আন (1)। 

ধক্‌ সাম বনু আর অথর্ব পুরাণ । 








১৭৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


কৈবৰ্ জননী আর :-. জন্ম। 
বাল্যকাল হৈতে জার আচরণ অ্রন্দ । 
নমস্তে করিয়া! বক্ষ চরণ পক্ষজে। 
পরম সানন্দে কাশীরাম দাসে--' ॥ 
খাঁওব দহনের পর শেষ অংশে 
রাজার বচন শুনি কহে ধনগ্ব়। 
রাজার চরণে কথ! কহে সবিনয় ॥ 
গৃহ ছাড়ি প্রথমে করিল গঙ্গা্গান। 
ব্রক্ষচর্যয বৃক্ষের বাকল পরিধান ॥ 
চলিলাম প্রায়াগ পরম তীর্ঘস্থানে। 
প্রশ্নাপ হইতে কাশী করিল গমনে | 
কাধ হইতে মধুর। চলিল শীত্রগতি। 
অযোধ্যায় দেখিলাম সীতা রধুপতি ॥ 
 হরিদ্বার অবধি ভ্রযিল সর্বস্থান | 
নাপকন্তা উলুগী আমারে কৈল দান ॥ 
কলিঙ্গরাজাঁর সুত! কৈল পরিণয়। 
তোমারে করিল রাজা সংক্ষেপে নির্ণয় । 
পৃথিবী দক্ষিণীবর্ত করিল ভ্রমণ। 
দ্বারকায় জতেক জানহ বিবরণ । 
মহাভারতের কথ! অমৃভলহ্তী | 
কাহার শকতি তাহ! বধিবারে পারি ॥ 
পার্থের বচনে তুষ্ট বর্দের নন্দন । 
কাধীরাম দাস কহে পয়ার বচ্ন॥ 
. কাশীরাম দাসের প্রণাম সাধু জনে। 
অবিরত মন সহাতারত শ্রবণে | 
এত দূরে আদিপর্ক হইল সমাপন। 
কাশীরাম দাস কহে গোবিদ্দ'"' ॥ 
ইতি আদিপর্ক সা ॥ লিখিতং শ্রদশ্বরচন্ 


- ঘোষ হাজরা জধা দিষ্টং [ ইত্যাদি ]1:., 


মাঁকীম পাঁচথোপী পং--সন ১২৪১ সাল বার 
লও একচন্বীস লাল তাং ১ আঁশ্বীন ॥ 


পা 


[ ৩য় সংখ্যা 
৬১৭। মকাভারত--আদিপর্ব্ব। 
রচত্িতা- কাধীরাম দাল। পদ্র ২-২০, 


২২-২৮, ৩১-৩২, ৩৪-৭১, ৭18-৮১, ৮৩-৮৯) 

৮৮, 30-১৪৪, ১৪৮-১১২, ১১৭-১১৮, ১২১, 

১২৪-১২৭, ১৩১-১৩৪, ১৩৮-১৪৫, ১৫১-১৫০, 

অসম্পূর্ণ । বহু প্র কীট, ছিন্ন ও গলিত। 

কতিপয় পত্রের কিছু কিছু অংশ নাই । 
বাঙ্গালা তুলট কাগঙ্গ। এক এক পৃষ্ঠায় » 

হইতে ১৪ পঙ ক্রি লেখা। পরিমাণ ১৭১৫ ৫৮০ 

ইঞ্চি। শেষ অংশ না থাকায় লিপিকাল 

প্রভৃতি নাই। বন্দনাদির পর গ্রন্থারস্ভ_ 
শৌনকাদি মুনিগণ নৈমিষ কাননে | . 
ছাদশ বৎসর যজ্ঞ করে একমনে ॥. 
লোমশ মুনির পুত্র সৌতি নাম ধরে। 
ব্যান উপদেশে সর্ববশাস্তরেতে তৎপরে ॥ 
ভ্রন্িতেং গেল নৈমিষ কাননে। 

সৌতি দেখি কৌতুকে জিজ্ঞাস মুনিগণে। 

_ তব তাত মুনি ছিলা বহু শাস্ত্ৰ জ্ৰানে। 
নান! চিত্র বিচিত্র 
তার সতে বাজ। জিজ্ঞাসিল তেকারণে। 
কি জানহ শ্রবণে ॥ 
শুনিয়া হরিষ হইল! পার্থ ধন্ুদ্ধর । 
পুন জিজাসিল] কহ গন্ধৰ্ব ঈশ্বর । 
পিতামহে নিজ তেজে রক্ষা কৈল মুনি । 
কেবা সে বশিষ্ঠ কহ তার কথা শুনি 
গন্ধৰ্ব বলিল সে বিখ্যাত তপোধন । 
বশিঠের গুণ-কর্্ম না যায় কথন-॥ _ 

- কাহ ক্রোধ ছিনি হেন নাহি দ্ৰিকুবনে। 
হেন কাম ক্রোধ সেৰে সুনিয় চরণে ॥ 
বিশ্বামিত্ৰ বছ ভারে ক্রোধ করাইল। 
তখাঁপিহ মুনি তায়ে কিছু না কহিল । 


নু 


“42 
a 


৬৩ বর্ষ ] বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ১৭৭ 


ইক্ষাকুবংশেতে রাজা মহাবুদ্ধিবলে। 
নিষষ্টক বৈভব ভুঞ্জিল ভূমগুলে। 
অৰ্জ্জুন বলিল যত অভুূত কথন। 
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠে কলহ কি কারণ ॥ 
গন্ধরর্ব বলিল কথা পূর্ব পুরাতন । 
কৌনজ দেশেতে গাঁধি নামেতে রাজন ॥ 
তাঁর পুত্র বিশ্বামিঞ্র সর্ববগুপযুত। 
বেদবিষ্ত| বুদ্ধিবলে সর্বাংশে পঞ্িত। 
এক দিন সসৈন্তেতে পাঁধির নন্দন। 


৬১৮। মহাভারভ-_আদিপর্ব্ব। 
রচয়িতাঁ_কাশীরাম দ্বাস। পত্র ১-৫৫, 


৬2-১৪৮, অসম্পূর্ণ। যাঙ্গাল| তুলট কাগজ । . 


এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১৩ পঞ্ডকি পর্যন্ত 
লেখা । পরিমাণ ১৪২৪৮০ ইঞ্চি । মধ্য ও 
শেষ স্মংশ ধঙ্িত। ১৪১ সংখ্যক পত্রের 
২য় পৃষ্ঠার বাম পার্শ্বে ৭ শীশ্ীক্ণ সন ১১৯৬ 
সাল’ লিখিত আছে। গণেশাদি বন্দনান্তে 
্রন্থারভ-_ 
শৌনকাদি মুনিগণ নৈমিষ কাননে । 
হাদশ বৎসর ষজ্ঞ করে একমনে ॥ 
লোমহ্র্ষপের পুত্র সৌতি নাম ধরে। 
ব্যাস উপদে্ঠে বহু শাঙ্ছেতে তৎপরে ॥ 
ভরিতে গেলা নৈমিষ কাননে । 
শৌনকাদি মুনি যজ্ঞ করে সেই স্থানে ॥ 
মুনিগণ প্রণমিল তের নদন। 
আশীর্বাদ করি দিলা বসিতে আসন ॥ 
সৌতি দেখি কৌতুকে জিআাসে মুনিগণে। 
তোমার তাত ছিল বহু শীম্রজানে ॥ 
নানা চিত্ৰ বিচিত্র কথন পুরাতন । 
সথতমুখে বহু শাত্র করিল শ্রবণ । 
তৃপ্তযংশে উতপতি হইল কেষতে। 
বিস্তারিয়া কহ আমা সতার অগ্রেতে ॥ 


ভপিতা-_ 


নমস্তে কবির ইন্দ চরপপক্ষজে | 
পরম আনন্দে কাঁশীরাসদাস ভজে ॥ 


শেষ অংশ 


শুনিঞা বলেন রাম বিশ্ব বদন । 

কহ কৃষ্ণ এমন আছয়ে কোন জন | 
তিন লোক বীর তার নহিল সমান । 
নরশ্রেষ্ঠ তোমা বিনে কে আছে প্রধান ॥ 
তোমা আমা হইতে শ্রেষ্ঠ কে আছে মানষে। 
আশ্চর্য্য শুনিঞা! মোর চিত্তে পড়িহাসে ॥ 
অবণিতরূপ কৃষ্ণা লক্্মীস্বর্বপিণী ! 
সম্পূর্ণ চক্দ্িমা! মুখ জাভিএ পদ্মিনী ॥ 

এ কন্তা লতিব সেহ পুকব উত্তম । 

কহ কৃষ্ণ তোম। হইতে অন্ত কেবা ক্ষম ! 
হাঁসি বৈল রাম শুনি গোবিন্দের কথ! । 
তবে কৃষ্ণ কি হেতু রহাঁও আর এথা ॥ 
এ তিন লোকের মধ্যে কেহ ন! পারিল । 
সে পারিব দ্বাদশ বৎসর জে মইল | 
আশ্চর্য্য লাগিয়াছে মোর শুনি তব ভাষ । 
অহ্মানে বুঝি কৃষ্ণ কহ উপহাস ॥ 
অগ্নিমধ্যে পুড়ি মৈল পাণ্ডুর নন্দন । 
ভাহা বি... EAE 


৬১৯। মহান্ডারত--আদিপর্ব্। 
রচয়িতাঁ_কাদীরাম দাস । পত্র ১৫৮- 


২৫২, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগজ । এক 
এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১২ পঙক্কি পর্য্যন্ত 
লেখা | পরিমাণ ১৪1০ € ইঞ্চি । লিপিকাল 
১২৪৪ সাল । ১৫৮ পত্রের আরুস্ত--- 


মনে সঘ জাগে বশিষ্ঠের অপমান । 
বশিষ্টঠের ছিত্র ধুতি বুলে অনুক্ষণ ! 
ইক্ষ কুবংশেতে রাজা সর্বগুপধাম। 
সংসারেতে বিখ্যাত কম্মাবপাঁদ নাম ॥ 


১৭৮ 


মহামুনি বশিষ্ঠ তাহার পুরোছিত। 
যত্ৰ হেতু তাঁহেরে করিল নিমন্িত। 
বিশ্বামিত্ৰ বলে কিছু আছে প্রস্বোজন | 
রাজা বলে যজ্ঞ আমি করিব এখন ॥ 
মুনি না আইল রাজা হইল ক্রোধমন। 
বিশ্বামিত্রে যজ্ঞ হেতু করে নিমন্্রণ | 
বিশ্বাষিতে লৈয়! সঙ্গে আইসে বাজন। 
পথেতে তেটিল শক্তি_ বশিষ্ঠনম্দন ॥ 
রাজ! বলে পথ ছাড়ি দেহ মুনিবর। 
শক্তি, বলে মোরে পথ ছাড় [নরেশ্বর ]॥ 
রাজা বলে রাজপথ সর্বলোকে জানে । 
পথ ছাড় যাব আমি যজ্ঞের কারণে | 
শেষ 

ইঞ্জাণি নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি। 
দ্বাদশ তীর্ঘেতে বধ! দেবী তাগীরখী। 
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস বিন্দুগ্রামে। 
প্রিয়ন্কর দাস পুত্র শুভক্কর নামে ॥ 
ভশ্ত জনক কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা । 
কৃকদাসাছজ গঞ্ধাধর দ্ব্যেষ্ঠ ভ্রাতা ॥ 
কাখীরাম দাস কহে সাধু জনের চরণে । 
হইব নির্মল জান শুন একমনে ॥ 
তদস্তরে অর্জুন প্রতাস তীর্থ পিয়া। 
দ্বাদশ বরয তবে তথার়ে রহিয়া ! 

পুন্ দ্বারাবতী বীর করিল গমন । 
কথো দিন তথায় রহিল গ্রীতমন | 


কাশিরাম দেব কহে শুনহ সংসার । 

ইছা বিচ সংসারে সুখ নাহি আর । 

সুবুদ্ধি রসিক জনে সুধাসিস্কুবত। 

এত দূরে আদিপর্ব্ব হুইল সমাপ্ত । 
জথ] ছিষ্ং [হত্যাদি ]1... সন ১২৪৪ 
বার [শাও চোয়ালিস সাল তারিখ ৭ সাঁতই 
চৈদ্রী তিধী কৃষ্ণপক্ষ ৭ সপ্তমী দিবস সোম 


সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক' 


[ ৩য় সংখ্যা 
বার বেলা আন্দাদী আড়াই পরের সময় 


আদী পর্ব লমাপর্ন হইল ৷ লিখিতং শীসাধু- 


চরন পাল পাঠক শ্ীলালবিহারি পাল সাং 
কল্যানপুর পরগনে ধণ্ডঘোঁষ ৷ 


৬২০। মহাতারত-_ন্সাদ্বিপর্র্ধ। 


রচয়িতাঁ_কাশীরাম দাস। পত্রে ১-১৩৩, 
অসম্পূর্ণ । প্রথম পত্রের অর্ধাংশ নাই। 
বাঙ্গালা তুলট কাগজ । এক এক পৃষ্ঠায় 
৮ হইতে ১২ পঙ জি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ 
১৪১৫৫ ইঞ্চি। ১১৩ হইতে ১৩৩ পত্রের 


= পরিমাণ ১১৭*১৪।৭ ইঞ্চি । শেষ ‘অংশ 


খর্ডিত। 

পরস্থারস্ক-_ 
সনকাঁি মুনিগণ নৈমিষ কাননে । 

- দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ করে একমনে | 
লোমহর্ষণপুত্র সে সৌতি নাষধর। 
ব্যাস মুনি উপদেশে শাস্েতে তৎপর ॥ 
ভ্রমিতে২ গেল! নৈমিষ কাননে । ' 
সনকাদি মুনি যজ্ঞ করে সেই বনে 
মুনিগণে প্রণমিল সতের নন্দন। ' 
আশির্বাদ করি সতে ভ্িলন আসন! 
সৌতি দেখি আনন্দে বলেন মুনিগণ। 
কুশল বলহ বাছা! 'ঁছছ কেসন। 
তব তাত সুত ছিল শাস্্রজানবাঁন । 
কহিতে সে সব কথা অপূর্ব আখ্যান ॥ 
নানা শাক বিচিত্ৰ কথন পুরাভন। 
ৃতমুখে বছ শা করেছি শ্রবণ 
তার হত তুমি জিজালিলাম তেকারণে। 
বা জানহ কহ তুমি করিব শ্রবণে 
ভৃপুবংশ উদ্ভব হুইল কি প্রকার । 
যিচারিয়া কু মুনি অগ্রেতে সভার । 


লিপিকাল প্রভৃতি নাই। 


সাহিত্য-পরিষৎ-প্রিকা! 
৬৩ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা 


১৩৬৩ 


বৈশেধিকদর্শনের অনুষ্ট এবং ধর্ম 


শ্রীঅনস্তলাল ঠাকুর 


আধুনিক কোন বৈশেষিকশাস্ত্রসেবীকে অনৃ্শবের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিঃসংশয়ে 
উত্তর দিবেন-_ ধর্ম ও অধর্মকেই অদৃষ্ট বলা হয়। বস্তুতঃ বিশ্বনাথ স্যায়পঞ্চাননের বহুল- 
প্রচারিত ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থে স্পষ্টই উহার প্রমাণ রহিয়াছে_-ধর্মাধর্মাবদৃষ্টং স্তাৎ। অনৃষ্ 
শব্দের এই অর্থ কেবল বিশ্বনাথই বলিয়াছেন, তাহা নহে। স্বপ্রাচীন আচার্য প্রশস্তপাদের 
পদ্ার্থধর্মপগ্রহেও এ মত দেখা যায়। প্রশস্তপাদ কপাদ্নুতআক্ত সধ্থদশ পুণের উল্লেখ 
করিয়া তথ্যতিরিক্ত আরও সাতটি গুপের সমুচ্চয় প্রদর্শন প্রসঙ্গে অদৃষ্ট শব্দের দ্বার! ধর্ম ও 
অবর্ম, এই ছুইটি গুণের সংগ্রহ করিয়াছেন । ব্যোমশিব, জ্রীধর, উদয়ন প্রভৃতি পরবর্তী 
আচার্ধগণও এ স্থলে নির্বিবাদে প্রশত্তপাদের খন্সরণ করায় এই অর্থের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে 
কোনও সন্দেহের উদয় হয় নাই। কিন্তু কণাদসুত্রসমূহ পর্যালোচনা! করিলে স্বত:ই এ সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। বিশেষত: প্রশন্তপাদ প্রধানত: সুত্ার্থ সংগ্রহ করিলেও অনেক নৃতন 
বিষয়ের সঙ্গিবেশ করিতে হিধা বোধ করেন নাই। তাহার গ্রন্থে সৃষ্টি সংহার প্রক্রিয়ামুখে 
ঈশ্বর-ন্বীকার এবং হিত্ব, পাঁকজোৎপত্তি, বিভাগজ-বিতাগ প্রভৃতি স্থলে ক্ষণগণনা প্রভৃতি 
হুত্রসিদ্ধ কি না, এরূপ প্রশ্ন উখিত হওয়া স্বাভাবিক । অদৃষ্ট সম্পর্কেও সেই একই কথা। 
যদি বলা যায় যে, অদৃষ্ট শব্বের পারিভাষিক অর্থ ধর্ম ও অধর্য, তথাপি এ পরিভাষার 
মুলাহ্সন্ধিৎসা থাকিয়া যায়। মহর্ষি কণার অর্থশব্বের পাঁরিতাধিক ব্যবহার দ্েখাইতে 
স্বতন্ত্র সুত্র নির্মাণ করিয়াছেন । এ স্থলে সেরূপ সুত্র নির্দেশ দেখা বার না। কণাদসথতস্থিত 
অদৃষ্ট শব্দ এবং সজ্জাতীয় আরও কয়েকটি শব সম্পর্কে এধাঁনে আলোঁচন! করিতে চাই। 

অনৃষ্ট এবং দৃষ্ট, উভয় শব্থই বৈশেধিকদর্শনে বহু বার ব্যবহৃত হইয়াছে । উভয় শব্বই 
দৃশি ধাতুসমুৎপন্স এবং সাধারণ ব্যবহাবে উহার অজ্ঞাত বা অনম্ভূত এবং আত বা! অমুভূত, 
এই অর্থই প্রকাশ করে। বৈশেষিকেরা এ কথা স্বীকার কবেন যে মহধি কণাদ পদার্থ 
সমূহের ব্গীকবণের লক্ষণ এবং পরীক্ষা করিয়াছেন । সামান্ত অনুধাবন করিলেই বুঝ! যাইবে 
যে, তাহার দৃষ্টিতে বিশ্বের পদার্থাঁজি জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত, এই ছুই কোটিতে বিভক্ত। স্বকীয় 
তপঃপ্রভাবে অআত কোটির রুছশ্ত উদ্ভি্র করিয়। জ্ঞাত কোটিতে আনয়ন করাই তাহার 
উদ্দেন্ত ছিল। বৈশেষিকস্থত্রাবলী এই প্রযত্ধেরই সাক্ষ্য দে়। বহু দার্শনিক সমস্তার 
সমাধান করিয়া তিনি সর্বত্র আবৃত হইঘ্াছেন। পাশ্চাত্য পঙ্ডিতগণও অনেক বিষয়ে তাঁহার 
অহ্বূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন । পূর্বনথতাম্থপরণ করিযা। একথা বল! যায় যে পদার্ধবর্গের 





স্বরূপ সম্পর্কে তাহার সিদ্ধান্তই তাহার 'ছর্শন ব| উপলন্ষি। দর্শন শব্দের অনুক্ধপ অর্থে 


১। অর্থ ইতি এব্যপণকর্দক--বৈ. হু. ৮.২, ৯1 


১৮৫ . সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা ৪র্থ সংখ্যা . 
ব্যবহার দুর্লত নহে। তগবান্‌ বাতস্তাঁ়ন বলেন, অন্ত্যাত্থা ইত্যেকং দর্শনম্‌। নান্তযাত্মা 
/ইত্যপর্স্‌ [স্ায়তাস্ত ১, ১,২৩ ]। কেহ প্রতিপাদ্ন করিয়াছেন__আত্মা আছে, আবার 
কাহারও সিদ্ধান্ত আত্মা নাই। উতয় ক্ষেত্রেই দর্শনশব্দের ব্যবহার লক্ষমীয়। এ কথ। বলা 
বাহুল্য যে, বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন দৃষ্টকোঁণ হইতে পর্যবেক্ষণ করায় তাঁহাদের স্বীকৃত 
সিদ্ধান্তগুলি রিতিকরূপ হুইয়াছে। কিন্তু তাহাদের পর্যবেক্ষণের ফলসমূহ তাহাদের দর্শন বলিয়া 
প্রসিদ্ধ হইয়াছে । এই অর্থে “ভগবান্‌ কণাছের দর্শন’ এবং “তগবান্‌ অক্ষপাদের দর্শন’ প্রভৃতি 
প্রযুক্ত হয়া ধাকে । এখন যাহা দৃষ্ট বা জাত হইল, তাহা! বদি দর্শন হয়, তবে অজ্ঞাত 
রছন্তকে অনর্শন বা অদৃ্টি বলিতে বাধা কি? বস্তত ভগবান্‌ বাত্স্তায়ন এক স্থলে 
বলিয়াছেন--অদর্শনং খবদৃষ্টমুচ্যতে। | 

মহৰ্ষি কণাঁদ কয়েকটি বিষয়কে ‘অদৃষ্টকারিত’ বলিয়াছেন, যখা- 

মণিগমনং সুচ্যতিসর্পপমিত্যদৃষ্টকারণকস্ | ৫.১ ১৫ 
তদ্বিশেযেণাদৃষ্টকারিতম্‌ 1 ৫. ২. ২ 
বৃক্ষাভিপর্পপমিত্যৃষ্টকারিতম্‌ ॥ ৫. ২. ৭ 
অগ্নেনর্থজলনং বায়োস্তির্বক্পবনমশুনাংমনসম্চান্তং কর্মাদৃষ্টকারিতম্‌ 1 ৫.২. ১৩ 
 অপসপণিমুপনর্পশহশিতগীতসংবোগাঃ কাঁধাস্তরসংযোগাশ্েত্যবৃষ্টকীরিতাঁনি ॥৫, ২. ১৭ 
স্থলগ্ুলি বিশেষতাবে' লখনীয়। প্রচলিত ব্যাখ্যাসারে এই হুত্রগুলির প্রতিপান্ভ 
নিযোক্তরূপ,-_- 

অতিমহ্রিত কাংস্তাদ্বি মণির তস্বরাতিমুখে গমন, অয়স্কান্তমণির ছিকে সুচী প্রস্তৃতি 
লৌহব্রব্যের ধাবন, তৃকস্পা্ছিতে পৃথিবীর চলন, বৃক্ষমূলে নিষিক্ত জলের শাঁধাপত্রব্যাপী প্রসার, 
অগ্নিশিখার জাভ উধ্ব গমন, বায়ুর আত্ম তির্যকৃগতি, পরমাপু এবং মনের আস কর্ম, প্রাণ ও 
মনের ফেহের সহিত সংযোগ ও বিতাগজনক কম, অরপানাদির শরীরাবন্ধবৌপচন্বনিসিত 
লংযোগজনক কর্ম, তথ! গর্ভশরীরসংযোগহেতুক কর্ম অনৃষ্টকারিত | 

পর্যালোচনা, করিলে দেখা যায় যে, সহবি হয় এগুলিকে অজ্ঞাত কারণজস্ত অথবা অতীঙ্জিয় 
কারণজন্ত বলিয়াছেন। প্রথম পক্ষই অধিকতর সমীচীন বলিয়া হনে হয়। কারণ, ইঞ্জিয়াগ্রাহ 
বেদ্বাদবিসিদ্ধ বিষয় তিনি অন্তত স্বীকার করিয়াছেন। উল্লিখিত স্বলগুলি ব্যতীত অন্তরও 
অদৃষ্ট শব্দের উল্লেখ বৈশেষিকতব্শনে রহিয়াছে, 

ন্‌ চ দৃষ্টানাং স্পর্শ ইত্যদৃষ্টলিঙ্গো! বায়ঃ! ১. ১. ১০ HJ 
দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনানাং দৃষ্টাতাবে প্রয়োজনমক্যুদরায় ॥ ৬. ২. ১ 


২। এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত, দৃষ্টি ( তুল" শিষদৃটি- প্রস্থবি+ ) এবং সিদ্ছা দিট্টি (= নিথ্যা টি) প্রতৃতি শব্দের অর্থও 
বিণ্েচ্য ৷ 


৬৩ বর্ষ] বৈশেধিকদর্শনের অদৃষ্ট এবং ধর্ম ১৮১ 


অনৃষ্টাচ্চ? ৬.২. ১২ 
দৃষ্টেযু তাবাদদৃষ্টেঘভাবাৎ ॥ ৮. ২.২ 

এ স্থলে বায়ু অদৃষ্টলিঙ্গক; দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজন কর্মের মধ্যে যেখানে প্রয়োজন অদৃষ্ট, 
সেখানে ফল অভ্যুদয়; গঙ্গাদিতীর্থে সান, একাদশী প্রভৃতিতে উপবাস, ব্ৰহ্মচৰ্য, গুরুকুলবাস, 
বানপ্রস্থ, রাজসুয়াদি যজ্ঞ, গোগ্রাতৃতি দান, যথাবিধি আীহি প্রভৃতির প্রোক্ষণ, কর্মবিশেষে 
দিক্‌, নক্ষত্র, সন্ত এবং কালের নিয়ম অনৃষ্টফলের জনক ; অনৃষ্ট কারণ হইতে বাগ এবং দ্বেষ 
. উৎপঙ্গ। এই সব হতেও অদৃষ্ট শব্দের “অজ্ঞাত,” “অস্থপলত্' অথবা “নচুতৃত” অর্থ ই সমীচীন 
বলিয়া মনে হয় । , 

প্রশিধানপূর্বক বৈশেধিকন্ত্র পাঠ করিলে দেখা যায় যে, কারণরহিত কার্ধ মহর্ধির 
একাত্ত অনভিপ্রেত | ' যে কার্ষের কারণ পরিজ্ঞাত নহে, তাহারও কারণ অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে । তবে তাহা নির্ণাত নহে বলিয়া 'অদৃষ্» ইহাই মহত্বির অভিপ্রেত বলিয়া 
মনে হয়। 

এই সম্পর্কে একটি কথা বিবেচ্য । পূর্বোক্ত মশিগমন, হুচ্যভিসর্পশ, বৃক্ষকাডশাখাঁদিতে 
রলসঞ্চার, অগ্নিশিখার উধ্ব গামন, বায়ুব তিরধগ্গতি প্রভৃতির রহশ্ত ষখন অপর কোন দ্বার্শনিক 
বা বৈজানিকের নিকট প্রতিভাত হইবে, তখনও কি তাহ অদৃষ্টকারিত বলা সত্যাচুসন্ধিৎস্থ 
খবির অভিপ্রেত হওয়া সম্ভব ? এ বিষয়গুলি চিরকালই অদৃষ্ট থাকিয়া যাইবে, ইহা শ্বীকার 
করার অর্থ_ শাস্রের ধারাবাহিক অগ্রগতি অস্বীকার করা। 

এ স্থলে কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ কবি নেয়ারিক জয়ন্ত তট্রের একটি প্রাসঙ্গিক উক্তির 
অবতারণা করিলে বিষয়টি স্পষ্ট ছইতে পারে। 

ক্কায়শাঘের কৃত্য বি বেদপ্রামাণ্য স্থাপন বলিয়া স্বীকার করা বায়, ভবে অক্ষপাদের 
পূর্বে উহা কিক্ুপে সম্পাদিত হইত, এই দন্দেহের উপস্থাপন করিয়া জয়স্ত বলেন-__এ কথার 
কোন অর্থ হয় না! । কারণ, সমান-যুক্তিতে প্রতিপ্রশ্ন করা যায় ষে, জৈমিনির পূর্বে বেছব্যাখ্যা, 
পাপিনির পূর্বে পদ্বব্যুৎপাঁদন এবং পিঙ্গলের পূর্বে ছন্দোলক্ষণ রচনা কে বা কাহার 
করিয়াছিলেন? আসলে বিস্তাগুলি সৃষ্টির আদিকাল হইতে বেদবৎ প্রবৃত্ত রহিয়াছে। 
সংক্ষি্ বিষয়কে বিস্তারপূর্বক উপপাঁন করিয়া বিশেষ বিশেষ খধি বিশেষ বিশেষ 
শাস্ত্রের কর্তা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন*। ভট্ট জয়ন্তের এই অভিমতে কাহারও 
বিপ্রতিপত্তি থাকিতে পারে না। অন্তান্ত শাত্বের মত বৈশেবিক শাম্ত্রেরও ক্রমিক পুরি 
অবশ্তই সাধিত হইয়াছে । ভবে এ কথা সত্য যে, ভগবান্‌ কণাদ ইহার স্বতন্ত্রকপ নির্ধারণ 
করিয়া পিয়্াছেন | যদি কেহ বলেন যে, কশাদই শান্তর অস্ভিম কথা বলিয়। গরিয়াছেন, 
তবে দ্বার্শনিক এবং এতিহাঁসিক দৃষ্টির অপলাপ করা হয় অন্তথা প্রমাণিত হওয়ার পূর্ব 
পর্যন্ত আমর! বিশ্বাস করিব যে, পরম আথু খবি অপরিজাত বিষয়কে অদৃষ্ট বলিতে দ্বিধা 
বোধ করেন নাই । তবে এই বিশিষ্ট দৃষ্টিতঙ্গী কত কাল প্রচলিত ছিল, তাহা বলা বায়ু ন!। 


৩। ভারমন্্ররী, চৌখান্ব সং, পৃঃ «| 











১৮২ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ ৪র্ঘ সংখ্যা 


বৈশেষিক শাস্ের প্রাচীন প্রনগুলি লুপ্ত হুইয়াছে। বিশেষ: প্রাচীন হুত্রব্যাধ্যাপ্রন্থের 
একান্ত অতাব। 

॥ বহুদিন হইতে চির হর TET 
একটা! চেষ্টা দ্বেখা যায় । কিন্তু প্রাচীন আঁচার্ষছের স্বীকৃত একটি বৈশেবিক স্ুত্রৎ আলোচনা 
করিলে মনে হয়, কণা খ্রয়ং খবিত্ব পরিহার করিতে চাহিত্বাছেন। তবে পরবর্তী 
'আচার্ধদের দৃষ্টি অন্তকূপ । উদ্বাহরপন্থক্ষপ বলা বায়, “তায়ী” 'পরমকারুশিক' ইত্যাদি শব 


দ্বারা বাচস্পতি মিশ্র তগবান্‌ দ্মক্ষপাঁদকে অভিহিত করিয়াছেন । কিন্তু উক্ত বিশেষণ দুইটি _ 


বুদ্ধ সম্পর্কেই পূর্বে প্রযুক্ত হইত (ক্র” প্রমাপসমুচ্চয়, ১. ১3 তুল” প্রমাণবাতিক ১. ১৪৭-৮, তথা 
১:৩৬ )। অবশ্য এই নির্দোষ বিশেষণ ছুইটি যে কোন শাস্্রকর্তা সম্পর্কে সাধারণ অর্থে প্রযুক্ত 
হইতে বাঁধা নাই। : তথাপি প্রাচীন গ্রন্থে শাস্কাঁরদের সম্পর্কে ইহার প্রয়োগ দুর্লত .বলিয়া 


এ কথা স্বতই মনে হয় যে, বৌদ্ধ দর্শনের সর্বাতিশায়ী প্রভাবের ফলে অস্তান্ত সম্প্রদায়ের . 


সিদ্ধান্ত বেসন প্রভাবিত হইয়াছিল, লেইরূপ শাম্রপ্রস্থাপকদিগকে “তাযী” “পরমকারুপিকা 
প্রভৃতি বিশেষণদ্বার৷ বিশেষিত করার পশ্চাতে স্ব শ্ব সম্প্রদায়ে তগবান্‌ বুদ্ধের প্রতিদ্বন্বী 
স্থাপন করার উদ্দেশ্ত প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে। তত্বক্নষ্টা এবং তত্বপ্রতিপাদক বলিয়া শাঙ্্র- 
প্রবর্তরদ্দিগকে খধি বলা বায় । উর হামাক দির ত যা 
বর্জন করিয়! বহুজ্ঞ অর্থে সর্ব বলিতে হয়। 
বৌদ্ধঘর্শনের সহিত উজির 
সর্বজ্ঞ সম্পর্কে ছুই একটি কথ! বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বৌদ্ধাচার্ধ ধর্মকীত্ডি বলেন,” 7 
হেয়োপাদেয়তত্বন্ত সাত্যপায়ন্ত বেদকঃ। 
যঃ প্রমাণমলাবিষ্টে! ন তু সর্বশ্ত বেদকঃ ॥ প্রসাণবান্তিক, ১. ৩৪ . 
রঃ হেয়োপাদ্েয়তত্বের বা চতুরাঁধসত্যের জ্ঞাতাকেই বৌদ্ধের সর্বজ্ঞ বলেন। 
তাহাদের দৃষ্টিতে সর্বত্র যে সব কিছু জানিবেন, এমন কথ! নাই । ধর্মকীতি কীটসংখ্যা- 
' পরিজান সর্বজন্বের লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করেন না (প্র. বা. ১. ৩৩.)। তাহার মতে কেবল 
দূরদৃত্িও দর্বজন্বনীধক নহে__তাহা হইলে ত পৃত্র্িগের উপাসনা করিতে হয় (প্র. বা. 
১.৩৫)। পরবর্তাঁ বৌদ্ধ আচার্য রত্বকীতি স্বকীয় সর্বজসিক্ধিতে স্পষ্টই বলিয়াছেন 
উপযুক্তপর্বজ্ঞমেব প্রসাধয়াম:। 'চতুরার্ধসত্যই ‘উপযুক্ত? বিষয়। আশ্চর্মের বিষয় এই 
যে, মে সব আচার্য বুদ্ধের সর্বজত্ব ধণ্ডনের অন্ত প্রচুর যুক্তিজ্জাল বিস্তার করিয়াছেন, তাহারাঁই 
আবার নিজসম্প্রদায়গ্রবর্তক খধিকে বুদ্ধোচিত গুণাবলীতূধিত ire Cb dln এ 
সম্পর্কে বৌদ্ধদের বহুপ্রচলিত প্রশ্নটি বিবেচ্য, ' 
কপিলো বদি সর্বজ্ঞ স্বগতো নেতি কা প্রথা । 
তাবুভৌ বদি সর্বজো মতভেদস্তয্নোঃ কথম্‌ ॥ 


৪ । অন্ন দ্িত্যো লিঙ্গমৃব্যে | দ্র কন্দলী, পৃঃ ২১৬) কিররপাবলী, পৃঃ ১১৪, তথা দাক্ষিণাত্য সুত্রপাঠ। 
৫ | এই অর্থে বুদ্ধ বা মহাবীরকে খবি বল] হইয়াছে, এবপ দৃষ্টান্ত ছল ত। 


As 


! 


৬৩ বর্ষ] বৈশেষিকদর্শনের অদৃষ্ট এবং ধর্ম ১৮৩ 


মীমাংসকেরা ত কোন প্রকার সর্বজই স্বীকার করেন না। ন্ায়বৈশেষিক সম্প্রদায় 
সমুয্যের সর্বজন্ব স্বীকৃত নহে। এ সম্পর্কে আঁচার্ধ উদয়ন স্পষ্টই বলিয়াছেন-_ তদন্তশ্িন্নাস্বাসাৎ 
(কুস্থৃমাঞ্চলি, ২১) ঈশ্বর ব্যতীত অন্ত কাহারও সর্বজ্ন্বে বিশ্বাস নাই। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে সর্বজ্ঞ শব্দের ব্যবহার করিলেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সব কিছু 
জানার প্রশ্ন উঠে না এবং মাছষের সর্বজ্ঞন্থ সর্ববাদিসিদ্ধও নহে। কণাদ খধি হইলেও 
বন্ধবিশেষের বিশেষ ধর্ম তাহার অজ্ঞাত থাকাও সম্পূর্ণ অসন্ভব নহে। 

এখানে আমাদের বক্তব্য এই ষে, ধর্ম ও অধর্মকে অদৃষ্টের সমব্যাপক পর্যায় শব্দ বলিয়া! 
স্বীকার কবিলে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ ব্যাহত হয়। তবে বর্ম ও অধর্ম যে ইন্জিয়গোচর নহে, এ 
বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই | কিন্ত ষে বিষয় ব্যক্তিবিশেষের নিকট কালবিশেষে 'অদৃষ্ 
থাকে, তাহা কাঁলাস্তরে তাঁহাব নিকট, অথবা যে কোন কালে অপবের নিকট “ৃষ্ট, হওয়ার 
বাঁধা কোথায়? 

এ প্রসঙ্গে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উল্লিখিত স্থলগুলিতে 'ধর্মকাঁরিত' এবং 
'অধর্মকারিত' না বলিয়া সাধাবণভাবে অনৃষ্টকারিত বলা হইয়াছে। কোনও স্থলে ধর্মকাঁরিত 
বিষয় সুত্রে উল্লিখিত হয় নাই, এমন নহে । উদ্বাহবপন্বব্ূপ স্বপ্ন ও ন্বপ্রাস্তিকের অন্তত কারণ 
ধর্ম হইতে পারে, ইহা ‘ধর্মাচ্চ’ সুত্রে প্রতিপাদ্িত হইয়াছে । অবশ্য ব্যাখ্যাঁকারেরা এখানে 
চকার হারা অধর্মের সমুচ্চয়ও শ্বীকাঁর করিয়াছেন। আর্য ও সিদ্বদর্শল ধর্ম হইতে উৎপন্ন 


হয়, ইহা হুত্রশ্বীকৃত (ত্র আর্ষং সিহ্ধদর্শনং চ ধর্মেত্যঃ। বৈ. কথ. ৯. ২. ১৩)*। বস্তুতঃ 
এখানে ধর্ম শব্দেরও বিশেষ অর্থ স্বীকার করিতে হইবে । 

এই প্রসঙ্গে আমরা বৈশেষিক দর্শনের প্রথম এবং দ্বিতীয় সুত্র উল্লেখ করিতে চাই। 
অথাতো বর্ম, ব্যাখ্যান্তামঃ | ১.১. ১১ যতোহত্যদয়নিংশ্রেয়সসিদ্ধিঃ সধর্মঃ। ১.১,২। 


এ স্থলে ধর্মব্যাখ্যা করিবেন বলিয়া মহধি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে যাহ! হইতে 
অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয্সসসিদ্ধি হয়, তাহাই ধর্ম। উভয় স্থলেই 'নিবৃত্িলক্ষণ ধর্ম” ধষির 
অভিপ্রেত বলিয়| শঙ্কর মিশ্র ব্যাখ্যা করিয্বাছেন। কিন্ত এই অর্থ স্বীকার করিলে বহুকাল- 
প্রচলিত একটি আক্ষেপঙ্জোকের' সমাধান দুরূহ হইয়া পড়ে । ভগবান্‌ কণাঁদ ধর্মব্যাখ্যায় 
ইচ্ছুক। অগ্রালজিক বটপদার্থের বর্ণন তাঁহার পক্ষে দক্ষিণসমুদ্রঘাতীর পক্ষে উত্তরদির্তা 
হিমালয়ারোহণের মত অভীষ্টবিরুদ্ধ কর্ম। বস্তই নিবৃতিলক্ষণ ধর্মব্যাধ্যার উদ্দেশ্যে শা 
প্রারন্ধ হইয়া থাকিলে বৈশেবিকশাম্ত্রে আলোচিত অনেক বিষয়ই সাধারণ দৃিতে অর্থহীন 


*। অদৃষ্ট শব্দের এই অর্থ পরমশ্রদ্ধেষ জধ্যাপক ভ: »হরেকরনাখ দাশগুণ্ত মহাশর তাহার ভারতী দর্শনের 
ইতিহাসে (১ খণ্ড, পৃঃ ২৮২) উল্লেখ করিয়াছিলেন। আমর! উদ্দান্রণ প্রভৃতির দ্বার] বিষয়টি 'পষ্ট করিতে 
চেষ্টা করিয়াছি । 

শ। বৰ্ষ: ব্যাখ্যাতুকামন্ত বটপদ্ার্থোপবর্ণনস্‌। 
সমতং গন্ধকাসন্ত হিষবলগসনোগমদ্‌ । 








১৮৪ _ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা [৪র্থ সংখ্যা 


হইয়া পড়ে। সম্পূর্ণ গ্রন্থে পদার্থসমূহের সাবম্য-বৈধরধ্য দ্বারা তত্বজান উৎপাদনের চেষ্টা দেখা 
যায়। তবে কি খ্বধির প্রতিজ্ঞা এবং কার্ধে অসানগরস্ত স্বীকার করিতে হইবে? নিবৃত্তিলক্ষণ 
ধর্মের স্থান বৈশেষিক সুত্রে কতটুকু ? আমাদের সন্দেহ হয়, খবি ধর্মশব্দের বার এখানে 
স্বভাব’ এই অর্থ প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। এই অর্থেই বৈশেবিক শানে বহুব্যবন্ধত 
সাধ্য এবং বৈধর্্য, এই শব্দ ছুইটিও সঙ্গত হয়। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, কাহার স্বভাব 
বর্ণনার জস্ত খধির গ্রন্থ রচনার প্রয়াস ? উত্তরে এ কথা বল! যায় যে, ধর্ম শব্দের পূর্বে 
পদার্থ শব্ঘটি উহ্‌ স্বীকার করিয়া লইতে হইবে । তাহা হইলে গ্রন্থব্যাপী পদদার্থবর্মবর্ণনার 
সহিত প্রতিজঞার লামবন্তও রক্ষিত হয়, পূর্বোক্ত আক্ষেপটিও নিরস্ত হয়। এ কথা অবন্ 
শ্বীকার্ধ যে, কোন ব্যাখ্যাপ্রস্থই এই অর্থ ম্পষ্টতঃ সমর্থন করে না । কিন্তু এ স্থলে আমরা আচার্য 
প্রশত্তপাদকে প্রমাঁণরূপে উপস্থিত করিতে চাই। তিনি নিজ গ্রন্থে অনেক নৃতন বিষয় 
সংযোজন করিলেও প্রধানত; বৈশেষিক সুত্রার্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, এ সম্পর্কে মতদ্বৈধ নাই। 
তিনি গ্রন্থের প্রারস্কক্লোকে স্পষ্ট বলিয়াছেন__পদ্ার্ঘবর্মনংগ্রহঃ প্রবক্ষ্যতে মহোদয়: ॥ বিষয়টি 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, প্রশস্তপাদ নিজ গ্রন্থের নাম দিয়াছেন “সংগ্রহ | 
সংগ্রহ এক বিশিষ্ট শ্রেণীর গ্রন্থ” । উহাতে সুত্র ও ভাস্তে সবিষ্তারে বিবৃত বিষয় সংক্ষেপে 
গ্রথিত হয়। | 

তাহা হইলে কণপ্বাদসুত্র এবং পদার্থধর্মসংপ্রহের প্রতিপাস্ত মূলতঃ অজ্তি। একজন 
বলেন-_ আমি ধর্ম ব্যাখ্যা করিব। অপর জন উহ! আরও কিঞ্চিৎ পরিষ্কার করিয়া বলেন__ 
আমি পঘার্থধর্ম সংগ্রহ করিব । আমরা মনে করি, প্রশত্তপাদের এই উক্তির ছারা মাফের 
বক্তব্য সমিত হয়। | 

এ স্থলে আপত্তি উঠিবে যে, প্রথমসুত্রোক্ত ধর্ম শব্দকে পদার্থবর্ম বালিয়|। গ্রহণ করিলে 
একান্ত সংশ্লিষ্ট পরবর্তী স্থত্রসমূহের সহিত বিরোধ উপস্থিত হত্ব। পূর্বোক্ত স্বিতীয় হে 
ধর্মের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। উহাকে পদ্ার্ঘধর্ম বলিয়া! গ্রহণ করা৷ কিনুপে সঙ্গত হইত 
পারে? আমরা বলিব যে, বৈশেষিকের নিঃশেয়ল যে বট পদার্থের লাধর্যবৈধর্ম্যাহপত 
তত্বজানাপেক্ষ, এ কথা! একটি বৈশেষিকল্থত্র (১.১.৪)? দ্বারা সমখিত হুইয়াছে। প্রথম শুয়ে 
যে ধর্ম শষ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রেত অর্থ জিজ্ঞালার উত্তরেই দ্বিতীয় সুয়ে বলা 
হইয়াছে, যে পদার্থধর্মের হারা অভ্যুদয় এবং নিঃশেয়স সিদ্ধ হয়, তাহাই প্রথম স্নো ধর্ম। 
এইরূপ অর্থই সমীচীন বলিয়া! বোধ হয়। তৃতীয় সুত্রে ( তহ্ছচনাকগামায়শ্ত প্রামাণ্য 


৮1 দিশ্তর়েশোপধি্টানানর্থানাং শুজভাক্ুরো। শিবদ্ষো হঃ সমানেন সংগ্রহ: তং খিছুবু্ধাঃ | 
ভয়তের নাট্যশীস, ৬১৯ 
> | ধর্মবিশেষ প্রসুতাইতব্যগরশক সামাভবিশেষলমবারাসাং পরার্থানাং সাধ্ব্যব্ৈর্্যাঙ্যাং তনবআসাসজিতরশেরসম্‌। 
(বৈ.লু, ১, ১. ৪) তুল জব্যগ্শকম পাষাদ্যবিশেহসববাানাং পরধার্থামীং লাহ্স্যবৈধষ/তত্জঞানং নিত নরসহেতুঃ 
প্রশস্তপাদ-পরার্থধর্মসংগ্রহ । 
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৬৬ বৰ্ষ] বৈশেবিকদর্শনের অদৃষ্ট এবং ধর্ম ১৮৫ 


১.১.৩ ) তৎশবের প্রতিপাঞ্ সম্পর্কে বৃতভেদ আছে। কেহ বলেন, তঙ্চন অর্থে ঈশ্বরবচন? ) 
কেহ বা বলেন, তদ্বচন অর্থে ধর্মবচন? গ্রান্থ। প্রথম অর্থ স্বীকার করিলে কোন বিরোধের 
আশঙ্কা থাকে না। দ্বিতীয় পক্ষে এ কথা স্বচ্ছদ্দেই বলা যায় যে, পদ্বার্থধর্মজাঁন যধন 

বব নিঃশ্রেয়সের হেতু, তখন বেদের উপযোগিতা কোথায় ? এইরূপ সন্দেহ নিরাকরপের উদ্দেন্ত 
এই সুত্র বলা হইয়া খাকিবে। বেদেও পদার্থের ধর্ম বদিত হুইয়াছে। এই অর্থে বেদের 
নিহশেয়সোপযোৌগিতা সিদ্ধ হয়। 

.. পরিশেষে বক্তব্য এই যে, প্রাচীন গ্রন্থের প্রচলিত ব্যাখ্যার বিরোধ নর্বআ রুচিকর হয় না। 
নান! কারণে বৈশেধিকশান্ত্রের সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পিয়াছিল বলিয়া অন্থমিত হয়। 
প্রাচীন সুত্র ব্যাখ্যাগ্রন্থের অতাবে পরবর্তী কালে কোন কোন স্থলে মূল অর্থ বিশ্বতিলীন 
হইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। স্বযূং শঙ্কর মিশরই স্বীকার করিয়াছেন যে, তাহার সময়ে 
নির্ভরযোগ্য স্থত্রব্যাখ্যাগ্রন্থের অভাব ছিল১*। এরূপ অবস্থায় গ্রস্থাস্তর আলোচনার ছার! 
অর্থ নির্ণয়ের চেষ্টা পঙ্ডিতজনের অহুমোদনযোগ্য । 


nh 





১: । সুত্ৰস্বাত্ৰাৰলন্বেম নিরালন্বেহপ গচ্ছতঃ। 
খে খেলবস্মমাপ্যত্ সাহসং সিক্ধিনেত্ততি 1 
ফৈশেষিকসুত্োপন্ধার, প্রারন্তর্লোক, ও 








কবি রামনিথি গুপ্ত - 
প্রীভবতোষ দত্ত 


কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকর পত্রে কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনী প্রকাশ, করে 
বাংলা সাহিত্যের একটি বিশ্বতপ্রায় যুগকে পরবর্তী পাঠকদের নিকট: পুনরুজ্জীবিত 
করেছিলেন । অষ্টাদশ শতাব্দীর এই কবিছ্বের জীবন-কথা ও সংগীত ঘি তিনি সংগ্রহ 
করে না রাখতেন, তবে অনেকেই আমাদের কাছে নামমাত্রে পর্যবসিত হতেন:। বন্ততঃ - 
ভারতচন্, রামনিধি, রামপ্রসাদ, হকু ঠাকুর, নাভি রিনার ও 
জানি, তার প্রায় পনেরো! আনাই ঈশ্বর গুণ্ডের সংগৃহীত । . 

রর ভি কিন্ত 
বিশ্বয়ের বিষয় ষে, আপন শক্তিতে ও দক্ষতায় তিনি যেটুকু ইতিহাস রচনা করে গেলেন, 
আমরা উন্নততর পদ্ধতি নিয়েও তাঁর থেকে খুব বেশি অগ্রসর হতে পারি নি। সব সময় 
তিনি বিশুদ্ধ সাল তারিখ সরবরাহ করতে পারেন নি, কিংবা স্থির সিদ্ধান্তে সব সময় পৌছতে 
পারেন নিও কিন্তু যেখানেই সম্ভব, প্রমাণ অব! প্রমাণের আতাল তিনি রেখে যেতে 
তোলেন নি। আজ আমর! সেইগুলিকে অবলম্বন করেই অগ্রসর হতে পারি। রামনিধি 
গুপ্তের জীবনী আলোচনার ভূমিকাস্বরপ কবি ঈশ্বর গুপ্তের নিকট এই খণ স্বীকারের 
প্রয়োজন আছে। | 

১৮৫৪ গ্রীষ্টাঝের ১৫ই জুলাই সংবাদ প্রতাকর পত্রে রামনিধি গুপ্তের জীবনী প্রকাশিত 
হয়। তার প্রায় পনেরো বৎসর পূর্বে রামনিধি গুণের মৃত্যু হয়। ঈশ্বর গুপ্ত তখন সংবাঁদ- 
প্রভাকরের সম্পাদক | এই সময় রামনিধির সঙ্গে ঈশ্বর গুখ্ের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল কি না, 
নিশ্চিত করে বলবার উপায় নেই। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রামপ্রসাদ সেনের কালীকীর্ন প্ৰকাশকে 
বদি ঈশ্বর পু্রের প্রাচীন কবির প্রতি আগ্রহের নিদর্শন বলে ধরা যায়, তা হলে নিধুযাবুর 
সঙ্গে তার পরিচয় থাকা অপ্রত্যাশিত মনে হয় ন!। নিধুবাবুর মৃত্যুর (১৮৩৯-এর এপ্রিল 
মাসে) দীর্ঘকাল পর ঈশ্বর গুণ প্রাচীন কবিদের জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশের প্রয়াসে .রাঁনিধির 
জীবনকাহিনী প্রকাশ করলেন। এই কাহিনী তিনি রামনিধির নিজের নিকট থেকেই 
শুনেছিলেন, অথবা রামনিধির পুত্র জয়গোপাল গুপ্তের নিকটে শুনেছিলেন বলা শক্ত। 
মনে হয়, জয়গোপাঁলের নিকটেই শুনেছিলেন । কারণ, নিধুবাবুর গানের সংকলন গীতরত্বের 
দ্বিতীয় (১২৬৩) ও তৃতীয় (১২৭৫) সংস্করণেক্* জয়গোপাল তাঁর পিতার যে জীবনী - 
দিয়েছেন, মাঝখানে কিছু বাঁদ থাকলেও, সেই জীবনী ঈশ্বর প্রথের সংগ্রহেরই অবিকল 


উদ্ধৃতি বললে দোষ হয় না। জরগোপালই ঈশ্বর গুগুকে তথ্য দিয়েছিলেন, ঈশ্বর গুপ্ত তার 


* যঙ্গীর সাহিভা-পরিষঅসথঙগারে ঈতা্ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বরণ আছে। 


৬৩ বৰ্ষ ] কবি রামনিধি গুপ্ত ১৮৭ 


থেকে জীবনী রচনা করেছিলেন । পরে জয়গোপাল সেই রচলাকেই গীতসংগ্রহের ভূমিকায় 
ব্যবহার করেছিলেন মনে হয় । পীতরত্বের দ্বিতীয় সংস্করণে স্পষ্টই লেখা আছে, “তাহার 
জীবনবৃত্তান্ত তদবাত্মজ শ্রীঙ্রয়গোপাল গুণের হারা সংগৃহীত এবং বিরচিত হইয়া! সঙ্কলিত 
হইল» 

স্বভাবতঃই নিধুবাবুর জীবনীতে উল্লিখিত বিবরণের ভুল ক্রটির জন্য অনাস্মীয় ঈশ্বর গুপ্ত 
অপেক্ষা! পুত্র অয়গোপালই অধিকতর দায়ী। জয়গোপাল পিতার নিকটে তার জীবন- 
কাহিনী শুনে থাকবেন। স্থততরাং এই বিবরণে তুল নেই, এ রকম মনে হওয়া স্বাভাবিক । 
কিন্ত এতে কিছু কিছু অসঙ্গতি আছে এবং কতকগুলি প্রশ্নের সছুত্তরও পাওয়া যায় না-- 
সতর্কতালহকারে পাঠ কবলে পাঠকের এ রকম সংশয় দেখা দেবে। মনে হয় নিধুবাবু তীর 
দীর্ঘ জীবনের ঘটনা ও নাল তারিখ অত্রান্তব্রপে বলে যেতে পারেন নি। এই রকম সন্দেহের 
কারপগুলি একে একে বলব। ঈশ্বব গুপ্ত লিখেছেন, “তিনি এত যে প্রাচীন ছইয়াছিলেন, 
তথাচ চক্ষু: কর্ণ প্রভৃতি ইঞ্জিয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই । এবং বুদ্ধির রমও হয় নাই |” 
এই উক্তি থেকে মনে হয়, শেষ পর্যন্ত নিধুবাবুব স্বভিন্রংশ হয় নাই। কিন্ধ দীর্ঘ জীবনের 
সাঁল-তারিখ সবই যে নিবুবাঁবু যথাষথ মনে রাখতে পেরেছিলেন, তা সম্ভব মনে হয় না। 
বিশেষতঃ নিধুবাবুব মৃত্যুর এক বৎসর আগে সংকলিত গীতরত্ব গ্রন্থের কতকগুলি গান সম্বন্ধে 
কিছু সংশয়ের অবকাশ আছে । বৈষবচরণ বপাঁক ‘সীতাবলী বা নিধুবাবুব যাবতীয় গীত- 
সংগ্রহের ভূমিকায় অনেক গানই নিধুবাবুর রচিত কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ।* 
নিধুবাবুর নিজের লংকলনেই যখন স্বভিভ্রংশব্নিত অনিশ্চয়তা রয়েছে, তখন তাঁর জীবন- 
কাহিনীতে এর দৃষ্টান্ত থাকা নেহাঁৎ অপ্রত্যাশিত হবে ন|। 

ঈশ্বর গুপ্ত ও জয়গৌপাঁল গুণের প্রকাশিত বাঁমনিধির জীবনীর পর বরঘা প্রসা্ঘ দেব 
আর একটি জীবনী লিখেছিলেন। তাতে ঈশ্বর গুণ প্রধানতঃ অমুস্থত হলেও ছু একটি 
নতুন সংবাদ আছে। তিনি জানিয়েছেন, রামনিধি যখন ছাঁপর! যান, তখন তার বয়স ৩৫ 
বৎসর এবং ছাপরাত্ নিধুবাবুর অবস্থিতিকাল ১৮ বংলর। এই ছুটি নতুন সংবাদ মিলিয়ে 


ঈশ্বর গুধ-লিখিত রাঁমনিধির জীবনের ঘটনা এই রকম :_ রি 
জন্ম ১১৪৮ ১৭৪১ 
টাপ্তা থেকে প্রত্যাবর্তন ১১৫৪ ১৭৪৭ 
স্ুধচরে বিবাহ ১১৬৮ ১৭৬১ 
প্রথম সম্ভান ১১৭৫ ১৭৬৮ 
ছাপরা বাত্রা ১১৮৩ ১৭৭৬ 
কলকাতায় প্রত্যাবর্তন ১২০১ ১৭৪৪ 


* ঈতাবলী (হর্ন সং, ১৩:৩ ) পৃ. ২২২৭ 
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১৮৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪ৰ্ঘ সংখ্য! 


দ্বিতীয় বিবাহ ১১৯৭ ১৭৯০ 
তৃতীয় বিবাহ ১২০১ ১৭৯৪ 
সংশোধিত আখড়! স্থাপন ১২১১ ১৮৪৪ 


এই বিবরণের একটি বড় অসঙ্গতি দ্বিতীয় বিবাহের বৎসর ।* কলকাতায় ফেরার পূর্বেই 
এই তারিখ পড়ে। সুতরাং দ্বিতীয় বিবাহ হয় আরে! পরে হয়েছিল, ন| হয় আগেই 
রামনিধি ফিরেছিলেন এবং বরদ্বাপ্রসাদ-কখিত ছাপরাত্ন স্থিতিকাল আঠারো বংসর নয়।= 
আবার এর কোনোটাই সত্য না হতে পারে; আগাপগোড়াই হিসাবে ভূল খাকাও. বিচিত্র 
নয়। 

এখানে বিশেষ ্রবিষানযোগ্য, হরিমোহন মুগ্োপাধ্যারের সতে “নিযুবারুর দবিতীর 
বিবাহ__কলিকাতার জোড়াসীকোয় ১১৭৮ সালে--৩* বৎসর বয়সে’ 11 বাঙ্গালীর গানে*ও 
তারিখ ১১৭৮ সাল অর্থাৎ ১৭৭১ শ্রীষ্টাব্ষ1% বৈষ্বচরণ বসাঁকের মতেও রামনিধির দ্বিতীয় 
বিবাহ হয় ১১৭৮ সালে। ক্মতরাং দেখা যাচ্ছে, এই তারিখটির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহের 
অবকাশ আছে। অনেকেই ঈশ্বর গু অথবা জয়গোপাল গুপ্তের তারিধ গ্রহণ করেন নি। 
মনে রাখা দরকার, জয়গোপাল' নিধুবাবুর 558 দ্বিতীয় পত্নীর মৃত্যুর 
পর নিধুবাবু ১২০১ সালে তৃতীয় বার বিবাহ করেন। 

আমাদের সনে হয়, দ্বিতীয় বিবাহ পর্যন্ত জীবনের লব ঘটনা নিধুবাবু বলে যান নি, কিংবা “ 
এই ভারিখটির সম্বন্ধে তার স্বতিভ্রংশ ঘটেছিল। 

বরছীপ্রসাদ লিখেছেন, ছাপর বাজার লময় নিধুযাবুর বয়স পরঘবিশ বৎসর, অর্থাৎ, ১৭৭৬ 
"ষ্টাৰ । ঈশ্বর গুপ্তের লিখিত জীবনীতে এই সময়ের একটা ইঙ্গিত দেয়া আছে__নস্তর 
যে সময়ে এই বজদেশে ইংরাজদিগের স্থির গ্রতৃত্ব হয় এবং যখন সাহেবরা এই রাজ্যের তিন 
ভিন্ন অংশের রাজা ও ভূম্যবিকারীদিগের সহিত বন্দোবস্ত করেন, সেই সময়ে নিধুবাৰু নিজ 
'প্ীস্থ “দেওয়ান রামতঙ্থ পালিত মহাশয়ের সহিত চিরণ ছাঁপবার কর্ম করিতে গমন 
করিলেন ।$ ইতিহানপাঠক জানেন, পলাশীর বুদ্ধের পর অনেক দিন পর্যন্ত ইংরেজরা 
এ দ্বেশের আত্যন্তরীণ শাসনে বিশেষ হস্তক্ষেপ করে নি। এমন কি, ১৭৬৫ প্রষ্টান্ছে দেওয়ানী 
লাভ করবার পরেও জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবন্তে বিশেষ কিছু পরিবর্তন আসে -নি। 


* জীফুত তুজটীজ্কুদায দে সর্বপ্রথম এই অসঙ্গতি লক্ষ্য করেস। অব্য, সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্িকা, ১৩২৪, 
যাসসিধি আতা প্রবন্ধ । "দাদা নিবন্ধে’ (১৩৬) পুনু বিত ( পৃ. ১১৬, পাঁধটাক1)। 

+ বজ্ভাবার লেখক, পৃ, ৬২*। | 

$ বাঙালীর গান, পৃ. ৬] অজয়গ্নোপাল তারিখ দিয়েছেন ১১৯৮ । 

& সৰা প্রতাকর ১ আৰ, ১২৬১, পৃ. ৫! 


৬৩ বর্ষ] কবি রামনিধি গুপ্ত ১৮৯ 


98100880৩ subversion of the Mogul empire, the 19008 of every 
district of course became the property of each respective uUBUrper, ৪০ 
long as by their own power they can maintain possession ; and 50 .long 
each usurper deemed himself, and in fact was a real sovereign. Thus 
upon the English East India Company’s assuming the Dewanee, we 
find that they also in their turn, declare themselves of & rich and 

potent kingdom ; of the revenues of which they likewise declare 
themselves not only the Collectors but Proprietors.”s 

এই সময়ে অর্থাৎ ১৭৬৫ থেকে ১৭৭২ প্রষ্টান্ব পর্যন্ত বাংলা দেশে মহম্মদ রেজা খান এবং 
বিহাবে সীতাব রায় ইংরেজদের অধীনে নায়েব দেওয়ানরূপে শাসনকার্ষ কবতেন এবং 
রাজস্ব আদায় করতেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা সস্তোহদজনক ছিল না। এদের উৎপীড়নের 
ছুঃসহ স্বতি অনেক দিন পর্যন্ত দেশে দাগরূক ছিল। অতঃপর ছিয়াত্তরের সনম্বস্তরের পর 
১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হোল। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংবেজ দেওয়ান দেশীয় বাজন্ব 
কর্মচারীদের কাজের তদারক করবার জন্ত বিভিন্ন স্থানে পরিদর্শক নিযুক্ত করলেন। তাদের 
রিপোর্টে দেশের দারুণ অবস্থা প্রকট হোল । 

সুতরাং ১৭৬৫-র পর দ্বিতীয় ব্যবস্থা হোল ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে । এই ব্যবস্থায় কেন্্রীয় 

নয কড়াকড়ি করা হোল। পরিদর্শকদের নাম হোল কালেক্টর । তারা দেশীয় কর্মচারীদের 
সহায়তায় রাজস্ব সংগ্রহ করতেন। 
Every British 001190৮0 had still & native officer, chosen by the 
Committee of Revenue and styled Diwan joined with him in the 
superintendence of the land tax, The actual colleotion was mafaged 
+ by the farming Bystem, according to which tenders were invited for 
each Parganas, or fiscal division of 8 District. A settlement for five 
years (1772-1777) was concluded with the highest bidders, whether 
they were the previous Zemindars or not.+ 1 

কিন্তু এ রকম নীলামের ব্যবস্থা করেও তেমন সুফল পাওয়া গেল না। নীলামেব 
ছরেব অনুরূপ রাজস্ব অনেক ক্ষেত্রেই প্রজাদের রাজন্ব থেকে উঠল না। ১৭৭৭-এর 
পর বাত্দবিক বন্দোবস্ত করা হোল। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে বোর্ড অফ রেভিনিউ স্থাপিত 
হলে জেলায় জেলায় রাজস্ব আদার প্রত্যক্ষতঃ ইংরেজ কালেক্টারের হাতে এসে 
যায়। ১:2৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত হোল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত । 


* Bolg, Conmiderations on Indian Affalrs partioularly respecting the presenti Btate of 


Bengal ( 1779), p. 150, 
1 Hunter, Bengal Ms. Records Vol, I (London, 1894) p. 18. 
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ছেলীয় জমিদারদের সঙ্গে যে বন্দোবস্তের উল্লেখ ঈশ্বর গুপ্ত করেছেন, লেট! স্পষ্টতই 
১৭৭২-১৭৭৭-এর । চিরণ ছাপরাত্ব মণ্টগোমারী তখন কালেক্টার এবং দেওয়ান রামতন্থ 
পাঁলিত। কালেক্টার এবং দেওয়ানের নিয়োগ যে এই ব্যবস্থাতেই হয়েছিল, উপরে উদ্ধৃত 
বিষরণই তার প্রমাণ। রামনিধির জীবনীর ঘটনাপণীর তারিখ এই সময়েই পড়ে। 

রামনিধির জীবনের ঘটনাগুলি মোটামুটি সবই মিলে গেলেও দ্বিতীয় বিবাহের সময়টি 
সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ভ কর! গেল না । আমাদের জন্মান, ১৭৬১-তে নিধুযাবুর প্রথম 
বিবাহ এবং ১৭৬৮-তে প্রথম সম্ভানের জন্ম পর্যন্ত নিধুবাবুর জীবনের এই সাত বহ্দরে এমন 
কতকগ্তলি ঘটন! ঘটেছিল, বা তিনি পরবর্তাদের কাছে কখনোই প্রকাশ করেন নি। 
অমুমান করি, নিধুবাবু এই সময়ে ছাপরায় ছিলেন এবং ১৭৬৮-র পূর্বেই কলকাতায় ফিরে 
এসেছিলেন । প্রথম রার ছাপরা থেকে ফেরার পর স্ত্রীবিয়োগ ঘটে এবং বঙ্গভাষার লেখকের 
সংবাঙ্গ সত্য হলে ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। কিন্তু সে স্ত্রীও বিগত হলে 
জমিদারী বঙ্দোবস্তের সময় (১৭৭২-১৭৭৭ ) তিনি আবার ছাপরায় যান। ১১৯৪ শ্রীষ্টান্ছে 
ফিরে এসে তিনি তৃতীয় বার বিবাহ করেন। 

গ্রথষ বার ছাপবা যাত্রা ও সেখানে তার কার্যকলাপের কথ! রামনিধি তার জীবনকাহিনী 
থেকে একেবারেই মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন । কিন্তু প্রথম বারের ছাঁপর! যাত্রার ইতিহাস 
তিনি রেখে না গেলেও এই ইতিহাস সম্ভবতঃ একেবারেই হারিয়ে বায় নি। ঈশ্বর গুপ্ত 
নিধুবাবুর জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, সে ঘটনাটি একটু অতুত এবং অর্থপূর্ণ । 
ছাপরার নায়েব জপন্মোহন মুখোপাধ্যায়ের অসৎ উপায়ে অর্ধোপার্জনের নির্দেশে বিরক্ত হয়ে 
রামনিধি সেখানকার কাজ ছেড়ে দেন। কিন্তু তাঁর প্রাপ্য দশ হাজার টাকা জগম্মোহন 
মুখোপাধ্যায়ের নিকট থেকে নিয়ে নেন। ঈশ্বর গুধের বিবরণ এই রকম” 

“এক” দিস জঙগন্মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্গাপনার আমলাদিগের প্রতি এভজ্রপ 
আদেশ করিলেন যে ‘তোসরা চাকরি করিতে আসিয়াছ, অতএব উপার্জনের পথ দৃষ্টি কর, 
এ লময় যে জঙীদার তোমাদিগ্যে যাহা ছিবে তাহাই লইয়া আপনাপন বাটীতে প্রেরণ কর। 
ইহাতে বঙ্ধি তোমাদ্িগের উপর কোনক্ষপ আপদ্ববিপদ্ উপস্থিত হয় তবে আমি ভাহা। হইতে 
রক্ষা করিয। তয় কি, নির্ভয়ে উপার্জন কর’ ইত্যাদি” এবকৃত অপরিমিত অহুমতি শুনিয়া 
রাষনিধিবাবু তৎক্ষণাৎ তৎকর্ম পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে ছেওয়ানজী অত্যন্ত ক্ষন্ধ 
হইয়া কহিলেন “বাবুজী আপনি যদি নিতান্তই কর্ম না করেন, তবে প্রাপ্য ১*১*** দশ 
সহস্র মুক্ত! গ্রহণ করত গৃহে গমন করুন, বাবু তাহাতেই সম্মত হইয়া তখনি তদরহুরূপ কার্য 
করিলেন ।”* 

আসাদের প্রশ্ন এই যে, নিধুবাবু দি অসৎ উপার্জনকে স্বণা করেন, তবে এ টাকা! 
কিসের ? সে কালের দিনে একজন সামান্ত কেরানীর পক্ষে জীবিকা নির্বাহের পরেও এই 


সঞ্চয় কি করে সম্ভব ? যরদাপ্রসাদ ছে লিখেছেন, 


ক সাবাহ প্রক্গাকর ১ আবণ ১২৬১, পৃ. ৬। 


৬৩ বর্ষ] কবি রামনিধি গুপ্ত ১৯১ 


Ramnidhi went ৮০ 00905 at the age of thirty five on the assurance 
that he would be appointed to the post af second clerk in the 
Collectorate which was then vacant,* 


অহুমান হয়, এট! নিধুবাবুর পূর্বাঞ্জিত অর্থ । প্রথম বার তিনি যধন ছাপরায় এসেছিলেন, 
তখনই সম্ভবতঃ এই অর্থ লাভ করে থাকবেন। এটা শুধুই অনুমান হলেও এর সপক্ষে কারণ 
আছে। 

এবার আমরা আমাদের অনুমানের কারণ নিবেদন করব। 

এই যুগের অর্থাৎ ১৭৬০ থেকে ১৭৬৪-র মধ্যে বাংল! দেশের ইতিহাস মীর কাশিমের সঙ্গে 
ইংরেজের সংঘর্ষের বিবরণে পূর্ণ। এই মনোমালিল্ত চরমে উঠল পাটনার হত্যাকাণ্ডে । 
এই ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে পাটনার কুঠিয়াল এলিস সাহেষ কর্তৃপক্ষের অনুমতির অপেক্ষা 
না রেখেই হঠাৎ পাটনা শহর অধিকাঁর করতে চেষ্টা করেন। এই ঘটনা ১*৬৩ খ্রীষ্টান্ছের 
এলিসের এই হঠকারিতা ইংরেজরাঁও সমর্থন করে নি। ত্যান্সিটার্ট লিখেছেন, 

The 087৮1০01828 of this dissster with the other operations of the war 
are sufficiently known : let it here suffice to observe, that the oity 
WaB surprised and taken without resistance by our troops, in the night 
of the 24th June; and by their disorderly behaviour afterwards, 
whilst they were dispersed, and intent only on plunder, was retaken 
by a handful of the Nabab’s people, the next day at noon ; after which 
loss the gentleman of the factory, with the scattered remains of the 
Army retired across the river and were 811 destroyed or taken prisoner.+ 

এলিস তার অনুচরদের নিয়ে গঙ্গা অতিক্রম করলেন ২:2-এ জুন। গোলাম হোসেন এই 
ঘটনার বর্ণনা এই তাবে দ্বিয়েছেন_ 

But Mr. Ellis, who had now lost all courage not choosing to stand 
his ground even there, resolved to fly further, as far as Chapra by water 
and from thence to oross the Serdjs which is the boundary of ‘the two 
Soobehs, or provinces, intending to take shelter in Shujah-ed-doula’s 
dominions ; but even that could not be effected. One Ram-nedy, 
Foujdar of the district of Saran, an ungrateful Bengaly, who owed 
much to the English had the confidence to attack the fugitives, whilst 





* Journal of the Bengal Academy of Literature Vol. I. No. 6. 0.4, 
1 Vanstttart, A Narrative of the Transactions in Bengal, Vol. TIT ( 1768 ) p: 899 880, 
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Sumro, with some regiments ‘of Talingas crossed over from Bacsar to 
support him.» 

এই ঘটনা ঘটেছিল ছাপরার অন্তর্গত মান্‌সি নামক স্থানে। Ee EY সারণ 
জেলার ফৌজদ্ার এবং অকৃতজ্ঞ বাঙ্গালী বলে অতিহিত হয়েছেন। সত্য সত্যই তিনি তখন 
ফৌজদার ছিলেন কি না সন্দেহ । অতধানি পদমর্যাদা থাকলে তাঁর উল্লেখ অন্তান্ত বিবরণ- 
গ্রন্থে পাওয়া! যেত। কিন্তু সমরুর নাম ধাকলেও রামনিষির নাম কোথাও নেই। 
Imperial District Gazetteer, Saran, Chapter 11. P.28. মৃতাখরীনকেই অনুসরণ 
করেছে। কিন্ত Broom-এর History of the Rise and Progress of the Bengal 
Army (1880) p. 864; John William-aT Bengal Native Infantry (1817) 
vol I., 0, 195 ) Caraccioli-aর Life of Lord Clive. vol. I, 0. 87.—বেখানেই 
ঘটনার উল্লেখ আছে, কোথাও রামনিধির নাম নেই | হৃতরাং রামনিধি মুষ্টিমেয় সৈম্ভদের 
নেতৃত্ব করে থাকতে পারেন, কিন্তু ফৌজদার তিনি সত্য সত্যই ছিলেন কি না সন্দেহ | এই 
রামনিধি বদি রামনিধি গুপ্তই হন, তবে তখন তার বয়স বাইশ বৎসর | এই বয়সে সাধারণ 
সৈনিক হওয়াই সম্ভব । বোধ হয় এই জন্তই তার নাম আর কাঁরো মনে থাকে নি। সম্ভবতঃ 
লেই সময় ইংরেজদের কুঠীতেই তিনি কাজ করতেন; তথাপি তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করেছিলেন বলেই তাঁকে বল৷ হয়েছে &n Ungratetul Bengaly who owed much 
to the English. 

এমন হওয়া বিচিত্র নক, এই সব ঘটনায় তিনি প্রচুর অর্থ লাভ করেছিলেন। কিন্ত এর 


পরেই নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের বিবাদ চরমে ওঠে এবং বাংলায় নবাবী রাজত্ব সম্পূর্ণ 


বিলীন হয়ে যায়। আমাদের অহুমান, ইংরেজ বিজয়ী হলে রাসনিধি সঞ্চিত অর্থ ফেলে 
কিংবা গচ্ছিত রেখে বাংলা ঘেশে ফিরে আসেন। দশ এগারো বৎসর কলকাতায় কাটাবার 
ফলে রামনিধির ক্রিয়াকলাপের স্থৃতি মিলিয়ে গেলে, আবার তিনি ছাপর! ফিরে ৰান সম্ভবতঃ 
১৭৭৬ আষ্টান্জে। ইতিমধ্যে দেশে অনেক পরিবর্তন ঘটে পিয়েছে। ইংরেজ দেওয়ানী 
নিয়েছে, কিন্ত শাসন-ব্যবস্থার স্থিতি হয় নি। রেজা খা! সীতাব বারের নায়েবির ফলে 
ছির়াত্তরের মন্বস্তরে ছেশে বিপুল আলোড়ন হয়ে গেল। তার পর যখন মোটামুটি শাস্তি এল, 
পাচসালা বন্দোবস্ত হোল, সেই সময় রামনিধি আবার ফিরলেন পূর্বপরিচিত স্থানে। 
তাঁর পরের ইতিহাস ঈশ্বর গু দ্িয়েছেন। 

খুব সম্ভব ১৭৬৪-তে রামনিধি- কলকাতায় ফিরেছিলেন। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ভার একটি 
পু লাভ হয়। এই তারিধ ঈশ্বর গুধ্েরই দেওয়া। পুত্রটি বেশি দিন জীবিত ছিল না। 
পুত্রের মৃত্যুর কিছুদিন পরে তার ভ্রীরও মৃত্যু হয়। এই শোকে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে তিনি 
এই গানটি রচনা করেন 


+ ৪৩10] Muiegherin Vol, II (1909) p. ৫74 


~~ 


৬৩ বর্ষ] কবি রামনিধি গুপ্ত ১৯৪ 


“মনোগুর হোতে আকার হারায়েছে মন 
° কাহারে কহিব, কার পোষ ছিব, নিলে কোন জন !? 

রামনিধি ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। হরিমোহন স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন, 
তখন তার বয়স ত্রিশ বতসর। মনে হয় হরিমোহন নিজে এই বিষয়ে সুনিশ্চিত ছিলেন । 
সেই জন্ত সাল উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে রামনিধির বয়সেরও নির্দেশ করেছেন । কিন্ত দ্বিতীয় 
পত্বীও বেশি দিন জীবিত ছিলেন না। ঈশ্বর গুধ লিখেছেন, “১১৯৭ সালে ফোড়ার্সাকো 
. পল্লীতে ্বিতীয় বার বিবাহ করিলেন, সে সংসারো অতি শীঘ্রই গত হুইল, ইহাতে পুনঃ পুনঃ 
বিবাহ করণে নিতাস্তই অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তূ কি কবেন, দৈব নির্বন্ধ খণ্ডন হইবার 
নছে। নানা প্রকার অঙ্গরোধবশতঃ ১২০১ কিবা ২ হায়নে “বরিজহাটি চণ্ডীতলা? গ্রামের 
হরিনারায়ণ সেন মহাশয়ের কন্তাকে তৃতীয় পক্ষে উদ্ধাহু করিলেন |” 

আসলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিবাহের মধ্যে ত্রিশ বৎসরের ব্যবধান ছিল। দ্বিতীয় বার 
পত্বীবিয়োগের পরে বামনিধি আবার দেশ ছেড়ে ছাপরা চলে যাঁন। সম্ভবত: এই সময়ে 
স্বাভাবিক ভাবেই বৈরাগ্যভাবের উদয় হয় এরং তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। নশ্বর গুপ্ত 
লিখেছেন, ছাঁপরাঁয় পিয়ে “কিছু দিন পরেই নিধুবাবু ছাপরা জিলার মধ্যস্থিত রতনপুর! 
নামক গ্রামে গিয়া তখনরাম স্বাসীজীউর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন।” অত:পর রামনিধি 
সাধুজীবন যাপন করেন; উৎকোচ গ্রহণ করবেন না বলেই তিনি কর্ম পরিত্যাগ করে 
শুধু জীবিকানির্বাহের জন্ত পূর্বাজিত গচ্ছিত দশ হাজার টাকা নিয়ে শেষ বারের মতো 
কলকাতায় ফিরে আঁসেন | ছাঁপরাঁয় তিনি ষবন গীয়কের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন । 
কলকাতায় বাকী জীবন তিনি শুধু সঙ্গীত চর্চা করেই কাটিয়েছিলেন। লঙ সাহেব 
লিখেছেন, 

Nidhu, & century ago, composed poems sung to this day ; he was 
৪210 to have written the best when he was drunk.# 

রামনিষি তার প্রথম জীবনের কথা অপ্রকাশিত রেখেছিলেন স্বাভাবিক কারণেই । 
ইংবেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন বলেই ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সে-সব কথা তিনি 
আর প্রকাশ করতে চান নি। এই জন্তই রামনিধি গুণের প্রথম আবনের ইতিহাস আজ 
আর কারও জান! নেই । 

মুতাখরীনে উল্লিখিত রামনিধি আমাদের নিধুবাবু কি না, সে সম্বন্ধে আরো প্রমাণের 
প্রয়োজন আছে; কিন্তু অবস্থাগত প্রমাণে আমাদের অমুমানও অযৌক্তিক হবে না। 
সে কালের দ্বিনে বাঙ্গালীব বাংলা দেশের বাইরে গিয়ে ছুঃদাহসিকতাপূর্ণ উদ্ভমে ঝাপিয়ে 
পড়া অসাধারণ । এ কারণে একাধিক রামনিধির কল্পনা কষ্টকর! ঈশ্বর গুধ নিধুবাবূর 
যে বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, তা-ও ম্মরপীয়। তিনি ছিলেন হ্বল্পবাক্‌ দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন 


* Long's Descriptive Catalogus, Popular songs. 


১৯৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [৪র্থ সংখ্য! 


পুরুষ। নিজের কথা তিনি কমই বলভেন। নর ভি 
হইয়াও অত্যন্ত পল্ভীর ছিলেন ।” 

রিভিউর জান দেখ ভাবা 
পুরে কি আশা, তাঁর এ পর্যন্ত অজ্ঞাত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ অর্থপূর্ণ বলে মনে হবে । ২. 
দেশপ্রেসের প্রণোদনায় তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে নবাবসৈত্তের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন 
এতখাঁনি বলা অবশ্ত নিরাপদ নয়। কিন্ত বিদেশ প্রতি বিরাগ এবং স্বদেশীর প্রতি 
অমুরাগের মূল যে রামনিবি গুপ্তের জীবনে এক বিস্বতপ্রায় অতীতে নিহিত ছিল, এ রকম, > 
অনুমান কি একেবারেই অন্যায় হবে? 


(৯) 


~ 


টা 


+ 


* বেথুন দোদাইটি--৪ 
শ্রীযোগেশচন্্র বাগল 


বেখুন সোসাইটির প্রথ্ন পর্ব বা যুগের কথ! আমর! এতক্ষণে জানিতে পারিস্বাছি। 
ইহার দ্বিতীয় পর্বর সুচনা ন্দর্থাৎ নব-ক্রপায়ণের বিষয়ও পূর্ব প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে। 


= এই সময় যে নৃতন কর্দস্থচী লইয়া সোসাইটি-কৰ্তৃপক্ষ কাৰ্য্য আরম্ভ করিলেন তাহা 


ভাবীকালের আলোচনা-পবেষণার পথিকৃৎ হুইয়াছিল, একথা! নি:সন্দেহে বলা চলে। 
সোসাইটির প্রথম পর্বের জীবনবৃত্ত আলোচনায় আমি মূখ্যত: সে যুগের পত্র পত্রিকার 
আশ্রয় লইয়াছি। এক হিসাবে দ্বিতীয় পর্কের আলোচন! পূর্বাপেক্ষ। সহজতর, কারণ 
এ সময়কার কার্য্যবিবরণ এবং সোসাইটিতে পঠিত কোন কোন প্রবন্ধ মুক্্রিত পুস্তকাকারে 
আমরা পাইতেছি। প্রথম পর্কে সোসাইটির প্রবন্ধপুস্তক মাত্র চারি খণ্ড বাহির হয়; 
এগুলি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। দ্বিতীয় পর্ষের মুক্তিত কার্য্যবিবরণ ও প্রবন্ধ পুস্তক 
হস্তগত হওয়ায় তথ্যসংগ্রহে পূর্বের মত বেগ পাইতে হইবে না । 

আর একটি কথাও এখানে উল্লেখ কর! প্রয়োজন । এখনও হয়ত কাহারও কাহারও মনে 
এই প্রশ্ন জাপিতে পারে যে, এক্ধপ একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস বা জীবনবৃত্ত আলোচনার 
সার্থকতা কি? এই প্রসঙ্গে ডা: মৌএটের কথ! আমর! আবার স্মরণ করিতে পারি। 
স্কুল-কলেজে প্রয়োজনীয় শিক্ষার মাত্র আধখানা লন্ধ হয়, এইরূপ লতা-সমিতি দ্বারা আমাদের 
শিক্ষা পূর্ণতা লাত করে। সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসে এইসব সতা-সমিতির গুরুত্ 
এবং কার্যকারিতা যে কত, তাহা হয়ত অনেকে এখনও অমুধাবন করিতে পারেন নাই। 
এগুলির পূর্বাপর কাধ্যক্রম আলোচনা করিলেই তাহা সম্যক্‌ হৃদয়ঙ্গম হওয়া সম্ভব। 
উনবিংশ শভাবীর প্রথমার্থে পাশ্চাত্য শিক্ষালাতের ফলে যে সঙ্ঘ-সনৌভাবের উদয় হয় 
তাহারই বিকাশ আসর! দেখিতে পাই এ সকল সাংস্কৃতিক সভা-সমিতির ভিতরে । 
ইহাদের মধ্যে দেশজ্ঞান এবং লোঁকজান লাতের সুযোগ পাইল শিক্ষিত-সাধারণ। 
শিক্ষা-ব্যাপারে “filtration theory” তেমন ফলগ্র্ হয় নাই বটে, কিন্ত সংস্কৃতিমূলক 
সভা-সমিতিতে যে সকল ঁলোচনাঁপবেষণা চলে তাহা! সমগ্র জাতির পক্ষে সবিশেষ 
কল্যাণকর হইয়াছিল নিঃসন্দেহ । ইহা! হইতে বিভিন্ন উদ্ভোগ-আঁয়োজন ভুরু হয়। 
কলিকাতার কল! মহাবিস্তালয়ের বীজ উপ্ত হয় বেখুন সোসাইটির একটি অধিবেশনে ; 
ইহা! আমর! ইতিপূর্কেই দেখিয়াছি । সমাজ-বিজান আলোচনার অন্ত ব্ঠ দশকের শেষে 
কলিকাতায় ‘Bengal Bocial Science Association” যা| বজীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা! 
গ্রতিঠিত হয়; তাহারও সুচনা হইতে দেখি বেখুন সোঁসাইটিতে। আবার সপ্তম দশকের 
প্রথম দিককার তারত-সংস্কার সতায় ব্রক্মানন্দ কেশ্বচন্দর সেন বে কর্মস্থচী গ্রহণ করেন 
তাহার কোন কোনটি বেখুন সোলাইটির কর্মপরিকল্পনা হইতে গৃহীত হ্ইয়াছিল।- 


০ 


১৯৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৪র্ঘ সংখ্যা 


তারতীয় শিক্ষা, সাহিত্য, দর্শন, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে পরবর্তী কালে কতই না আলোচনা- 


গবেষণা চলে। ইহারও সুচনা বেধুন সোসাইটির সধ্যে প্রত্যক্ষ করি। সপ্প্রতি বাংলার ্ 


নবজাপরণ বা রেনের্সীস সন্বন্ধে আলোচনাদি নৃতন করিয়া আব হইয়াছে। এই 
রি টানার নয়ন 
মিনি তি 


PA 


২ 


বুঝ ব্যবস্থার সোসাইটির অধিবেশন বৎসরে ছু মাস হইবার কথা থাকে সবের 


হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত । সতাপতি_-ভ্টর আলেকজাতডার ডাফ; সম্পাদক_ অধ্যাপক 
রাসচজ মিত্র । সোসাইটির প্রথম অধিবেশন হইল ১৮৫৯, ১*ই নবেম্বর ভকর ভাফের, 
সভাপতিত্বে । প্রতিটি, অধিবেশনেই কতকগুলি নিয়মমাফিক কার্য নিশ হইত, 
ফেমন- প্রাপ্ত পুস্তকের নাঁমোল্পেখ এবং পুস্তক-দ্বাতাদের ধন্তবাদজাঁপন, নৃতন সঙস্তের 
নাম ঘোষণা, কাধ্যবিষরণ পাঠ, আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং সর্বশেষে পূর্বনিদ্দিষ্ 
ব্যক্তিকর্তৃক প্রবন্ধ পাঠ ও তাঁহার উপর উপস্থিত সদন্তঘের আলোচনা । নৃতন বৎসরের, 
বা আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতে গেলে, বেধুনসোসাইাটির নব-রূপায়শের এই. 
প্রথম সতায় ড. ালেকআাপ্ডার ভাফ সভাপতির আসন হইতে একটি কুচিদ্ধিত তাবণ, 
প্রান করেন। পাশ্চাত্য-শিক্ষা বিস্তারে বাজ! রামমোহন রাঁয়ের প্রয়াস. তিনি 
আবেগতরে বর্ণনা করিলেন। বেখুম সোসাইটির মত আনবিজঞান আলোচনার একটি 
প্রতিষ্ঠার দ্বার! সমাজের যে কত. উপকাঁর হইতে পারে সে বিষয়ের উল্লেখেও তিনি 
বিরত হন নাই। ইহার পয সেলনের (১৮৫৯০) মাসিক জধিবেশনপ্তলিতে পঠিতব্য 
প্রবন্ধপ্ুলির লেখকের নামসহ্‌ এইরূপ উল্লেখ করিলেন 


1. Dr, Livingstone and African Bxperlence—Nobin Kristo 3০৬৪ (December, নি 


£ On ihe Principles of Historical Hridence, and the permanent imporiance of the 


study ou History to ths Educated Natives of [70118 EH, B. Cowell (January 1960) 
- 8, “Bir 1৮৮৮৩ Newton, 21877159070 and his Obaraoter—Archdeacon Prat (Fobruazry,’60) 
“4. Hannah Moore and Female Eduoation—Maolood Wyle (March '60) 
6. পি SE G0 Eig LATICES LOAD GL Oo 
Western 0০৮1 ৮0:৩0 H. A. Dall (April '60) 


. এ যাবৎ সোসাইটির কার্য প্রধানত: প্রবন্ধ পাঠ, বতা ৰান এবং- ইহার উপর. 
আলোচনা-বিতর্কের মধ্যেই নিবন্ধ ছিল। নৃতন ব্যবস্থায় এ. বিষয়টি আগের মতই বজার- 
রাখা হুইল, উপরস্ধ সোসাইটি বারও কতকগুলি প্রয়োজনীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে 
লদন্তদ্দের বিবেচনার্থ একটি নৃতন পরিকল্পনা -বা কর্ধন্ছটী উপস্থিত করিলেন। এই 
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পরিকল্পনা-অমুযায়ী সোসাইটির সাংস্কৃতিক কর্মমকে ছয়টি বিভাগে বিতক্ত করিয়া এক- 
একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপর ইহার পরিচাঁলনা-ভার প্রদানের প্রস্তাব হইল । এই ছয়টি 
তাগ ব। “সেক্ন্তনে'র প্রথমটি হইল-490975] Educstion” বা সাধারণ শিক্ষাবিষয়ক । 
ইহার পরিচালনাঁভার প্রদত্ত হয় শিক্ষাবিহ্‌ হেন্রি উড্বোর উপর। উদ্ড্রো পরে ডিরেক্টর 
অফ পাবলিক ইন্ষ্রাকশন ঘা শিক্ষা অধিকর্তা হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিভাগ" Literature 
and Philosophy” ব| সাহিত্য ও দৰ্শন বিষয়ক । এই বিভাগের কর্তা বা পরিচালক সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যক্ষ এবং প্রেসিভেন্দী কলেজের অন্ততম প্রধান অধ্যাপক ঈ. বি. কাঁওয়েল। 
তৃতীয় বিতাঙ্গের নামকরণ হইল-_-“S০ience ৪30 AT” বিজ্ঞান এবং শিল্প-বিষয়ক | 
ইহার তাঁর দ্বিবার কথা হয় সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যাপক এবং কলিকাতা! বিশ্ব- 
বিভ্তালয়ের রেজিষ্ট্রার হেনরি স্কট স্মিথের উপর | চতুর্থ বিভাগ_“Medicsl and Sanitary 
Improvement”— অর্থাৎ চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যোক্গতি বিষয়ক | ইহার তারাপপের কথা 
হইল সোসাইটির বিশেষ উৎসাহী সঘস্ত ডাঃ নর্দান চেভার্সের উপর। পঞ্চম বিভাগ 
*3০1010£5৮ ব| সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে। সমাজতত্বকে একটি বিজ্ঞানের মর্যাদা পাশ্চাত্তে 
দেওয়া হয় ইহার মাত্র অগ্লদিন পূর্বে ; অথচ এই বিষয়টি আলোচনা সমাজের পক্ষে 
কতখানি হিতকর তাহা শ্বল্প সময়ের মধ্যেই বুঝা পিয়াছে। পাত্রী জেমস লও দীর্ঘকাল 
এদেশীয়দের মধ্যে সমার্জ-হিতকর কর্মে লি রহিয়াছেন, কাজেই এ বিভাগের পরিচাঁলনা- 
তার তাহার উপর দিবারই কথা হইল। বষ্ঠ বিভাগ হইল-_আীজাতির উন্নতি-বিষয়ক । 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং অন্তাশ্ত বিষয়ে উন্নতিসাধনের প্রয়াস সম্পর্কে অহ্সন্ধানাদি এই বিভাগের 
কার্য এবং ইহার ভার দিবার কথা ছইল রমাপ্রসাদ্ রায়কে | রমাগ্রসাদ রায় রাজা 
রামমোহন রায় কনিষ্ঠ পুত্র, ইনি বিখ্যাত ব্যবহারাজীব এবং বিবিধ সমাজহিতে অগ্রণী 
ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্ট নৃতন করিয়া পঠিত হইলে বাঙালীদের মধ্যে রমাপ্রসাদ 
রাযকেই প্রথম ভারতীয় বিচারপতি-পদে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনি বিচাঁরাঁদনে 
বসিবার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

॥ এই নূতন পরিকল্পনা বা কর্স্থটী সভায় উপস্থাপিত হইলে সদশ্তদের মধ্যে ইহা লইয়া 
বিশেষ আলোচনা চলিল। ইহার সুদূরপ্রসারী উপকারিতা প্রত্যেকেই একবাক্যে স্বীকার 
করিলেন । তবে এ সন্বদ্ধে সরে! বিচার-আলোচনা। প্রয়োজন, এ কারণে পরবর্তী মাসিক 
অধিবেশন পর্য্যন্ত ইহা স্থগিত রাখা হয়। এই অধিবেশন বখারীতি অহুষ্ঠিত হইল ৮ই 
ভিমেম্বর ১৮:৯ | পরিকল্পনাটি হুবহু গৃহীত হইল। বিভিন্ন বিভাগে কর্ণ্মতৎপর্তাঁও দেখা ছিল 
শই। এই সেসনে (১৮৫৯০ ) বেখুন সোসাইটির অস্ততৃক্তি যেসব লনশ্ত, তাহাদের মধ্যে 
তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের নাষ এক বিশেষ কাঁরণে উল্লেখ করিতে হয়। তিনি ছিলেন 
চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসতের অধিবাসী, স্থবিখ্যাত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জামাতা । 
তিনি পরে ডেপুটি হ্যা্জিষ্টরেটের পদ প্রাপ্ত হন। তিনি বেখুন সোসাইটির পরবর্তী এক 
অধিবেশনে সর্বপ্রথম এই মর্মে উক্তি করেন রে, ইংরেজ আপোমে ভারতবর্ষ ত্যাগ না করিলে 
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কি ইংরেজ কি তাঁরতবাসী কাহারো মল হইবে না। প্রায় শতবর্ষ পরে তাঁহার এই কথাই 
কি যথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই? এই বৎসরে ‘হিন্দু পেট্রি়'-এর সম্পদক প্রাঙ্গাবন্ু, 
স্থবিজ হরিশ্চন্জ মুখোঁপাঁধ্যায়ও সোসাইটির সদশ্ত হইলেন। সোসাইটির 'তিনজন পেইন বা 
পৃষ্ঠপোষক নিয়োগের কথা পূর্ব প্রবন্ধেই রলিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে রাজ! কালীরুফ এবং 


, কলিকাতার লর্ড বিশপ সোসাইটর কার্ধ্ বিশেষ ভাবে যোগদান করিতে লাগিলেন । . 


সোসাইটির সেক্রেটারী রামচজ্জ মিত্র ১৮৬০, মার্চ মালে হঠাৎ অসুস্থ হইয়া! পড়িলেন। 
দ্বিতীয় বংসর হইতে তিনি অতিশয় যোগ্যতার সহিত দীর্ঘকাল সোসাইটির অবৈতনিক 
সম্পাদকের কাধ্য করেন। তিনি ছিলেন পূর্বেকার হিচ্দু- কলেজের প্রখ্যাত 
শিক্ষাত্রতী ।.- হিন্দু কলেজ প্রেসিভেন্দী কলেছে ক্বপাস্তররিত হইলে তিনি এখানে প্রথম বাংলা 
সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। ১৮৬* সনের মার্চ মাসে হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলে 
তিনি প্রেলিতেন্সী কলেজ ছইতেও অনির্দিষ্টকালের অন্ত ছুটি লইতে -বাধ্য হন। ডক্টর ভাফ সতা- 


. পতিরূপে সমশ্ঙ্গিপকে সম্পাদকের অসুস্থতার কথ! বিজ্ঞাপিত করেন । সঙ্গে সঙ্গে সোসাইটির 
পরিচালন, বিশেষতঃ ইহার নবরূপায়ণে তাহার কৃতিত্বের কথ! উল্লেখ করিতে ভূলেন নাই । 


এই অধিবেশনে রামচন্দ্র মিত্রের স্থলে কৈলাসচজ্ বসু অস্থায়ী সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনিও 
হবিদ্বান্‌ শিক্ষা্রতী এবং সোসাইটির সঙ্গে বহবর্ষ যাবৎ ঘনিষ্ঠ রূপে যুক্ত ছিলেন । সতাপতি 
তাফণ-তাহার.বিবিধ.কর্খের মধ্যে সোসাইটির কার্যে বিশেষ তৎপর হইয়! উঠিলেন। তিনি 
সোসাইটির বৈষয়িক কাধ্য পরিচালনায়, মাসিক অধিবেশনগুলি নিয়ন্ত্রণে, বিভিন্ন বিভাগের 
কার্ধ্য-স্ুচীর মধ্যে সংযোগ রক্ষায় তৎপর হইলেন । প্রত্যেকটি অধিবেশনের প্রারম্ভে ও 
শেষে তিনি যে-সব সংক্ষিপ্ত তাবণ দ্বিতেন তাহা! খুবই সারগর্ত ও চিন্তাপূর্ণ হইত ।' 
মাসিক অধিবেশনে পঠিত.ও আলোচিত প্রবন্ধ নিচয়ের একটি তালিকা ইতিপূর্কেই 
প্রদত্ত হইয়াছে। প্রান প্রত্যেকটি প্রবন্ধ সুচিস্তিত ও হিতকারক -ছিল। নবীন বসু 
লিভিংষ্টোনের আফ্রিকার বনজঙ্গলে নির্ভাকতাবে বিচরণ এবং বিচিত্র অভিআতা অর্জনের কথ। 
বৰ্ণন! প্রসঙ্গে স্বদ্েশবাসী যুবকগণকেও এইরূপ ছুঃলাহসিক দেশপর্যটনে অগ্রসর হইতে. 
অনুরোধ করিলেন।, অধ্যক্ষ ঈ. বি. কাঁওয়েল নিজ বক্তৃতায় এতিহালিক গবেষণায় সাক্ষ্য 
প্রমাণের প্রয়োগ এবং শিক্ষিত ভারতবাসীদের ইতিছাস-পাঠের আরও প্রয়োজনীয়তার 
কথা ব্যক্ত করেন।' সারু আইজাক নিউটনের জীবন ও আবিষারগুলির আলোচনার মধ্যে 
এই, কথাই বুবাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে, বিজ্ঞান সাধনায় জশেষ পরিশ্রম, অসীম ধৈর্য্য এবং 
অনলস কর্গ্রচেষ্টার আবশ্তকতা! আছে। শেষোক্ত প্রবন্ধ ছুইটির কথা এধানে একটু বিশেষে 
বলি.। ম্যাকলিয়ত ওয়াইলি নিজ প্ৰবন্ধে হানা মুরের আীশিক্ষাবিষয়ক কাধ্যাবলীর উল্লেখ 
করিয়া এ দেশে স্ত্রীশিক্ষাব জগ্রতৃলতা এবং সাধারণভাবে স্ত্রীশিক্ষায় ওঁদ্গাসীনের বিষ উল্লেখ 
করেন। এই অধিবেশনে সোসাইটির অন্তভম “পেউন' রাজ। কাঁলীরুফ উপস্থিত ছিলেন । 
তিনি বাংলায় একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন।. বক্তৃতায় হিন্দুশাপ্র গ্রন্থাদিতে নারীজাতির 
প্রতি .কিক্ধপ বাবহার নির্দেশিত হুইয়াছে তাহা দেখান ।- স্ত্রীঘাতির উন্নতি, তথা সী শরিক্ষা 
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+ বে হিন্নুদ্নের সামাজিক কর্তব্য এবং ইহার প্রসারে 'ষে কোন কোন ব্যক্তি বা সম্পরঘায় 
নিয়োজিত হইয়াছেন তাহারও উল্লেখ করেন। সরকার বেথুন স্থুলের ব্যয়ভার বহন করিয়াই 
নিজ কর্তব্য সমাধা! করিতেছেন । যে সকল বালিকাবিষ্ভাল় ইতিপূর্ব্বে সবকারী আছকুল্যের 
আশার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাও এগুলি পাইতেছে না| এখানে একটি কথা বল! 
প্রয়োজন । এই সকল বিস্তালয় পণ্ডিত ঈশ্বর্চজ্ঞ বিস্তাসাগর মহাশর নিয়বন্ধের ইন্সপেক্টর 
থাকাকালীন প্রতিষ্ঠিত লইয়াছিল। বিস্তাদাগর মহাশয় সাধারণের নিকট হইতে চাদ! সংগ্রহ 

»স্ক্ররিয়া এবং ব্যক্তিগত খপত্ারা এসমুদয় পরিচালনা করিতেছিলেন। অবশেষে অনেক 
লেখালেখির পর সরকার প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদ্দান করিয়! হাত গুটাইয়া লইলেন। সোসাইটিতে 
পঠিত শেষোক্ত প্রবদ্ধটিতে সাধারণ তাবে শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতি এবং বিশেষ ভাবে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য স্থাপত্য রীতি বিষয়ক আলোচন! করিয়াছেন পাত্রী ভ্যাল। কোন দেশ বা জাতি 
কতখানি উন্নত তাহ তাহার শিল্পকলা এবং স্থাপত্যরীতির সান বিচার করিয়া ধাধ্য 
করা ষায়। ভারতবর্ষের অষ্টালিকা, স্থৃতিসৌধ, মন্দিরাদিতে যে উচ্চ স্থাপত্য মান পরিদৃষ 
হয় তাহ! তাহার লভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নভাঁবস্থাই প্রতিপন্ন করে। 

এই বৎসরে সোসাইটির কার্য বিধারায় চলিতে থাকে । মাসিক অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ 
ও আলোচনা পূর্বরূপই চলিতে থাকে । দ্বিতীয় ধারার কার্য হয়টি বিভাগে বিভক্ত হইয়া 

চলিতে লাগিল। এ বিষয়ের আভাস পূর্বেই আমরা পাইয়াছি। সভাপতি ভাফ পরিকল্পনা 
টি "<" রদ ও মাসিক অধিবেশনে যে তা দেন এ ভয় মাদিক অধিবেশন 
উহা গৃহীত হইলে অমুসরণীয় কার্য্যপ্রপালী সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন তাহাতেই বুঝা 
ঘায় প্রত্যেকটি বিভাগেই নিকষ নিজ বিষয় সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ পূর্বক যথারীতি সভায় 
পরিবেশন করিবার ব্যবস্থা হয়। প্রত্যেকটি বিভাগে কাধ্য এইভাবেই চলিতে লাগিল। 
পরবর্ত্তী ‘সেসনে'র কার্যাবলী আলোচনাঁকালে ইহার পরিচয় পাওয়া যাইষে। 


৩ 


বেথুন সোসাইটির অধ্যক্ষ-দতা গঠন সম্পর্কে আমাদের একটি জিজ্ঞানা ছিল। জান! 

যাইতেছে, ১৮৫2-৬০ ‘সেসনে'র এপ্রিল মাসে সোসাইটির সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ 

: এবং ছয়টি বিতাগের সভাপতি ও সম্পাদ্কগণকে লইয়া একটি অস্থায়ী অধ্যন্-সতা 

রা গঠিত হইয়াছিল। ১৮৬০-৬১ “সেসনেসর প্রথম মাসিক অধিবেশনে (৮ই নবেম্বর ১৮৯*) এই 

নভাকেই স্থায়ী বলিয়া ঘোষণা করা হইল। সোদাইটির বৈষর্িক কার্যাদি সম্পন্ন হইবার : 

পরে এই সেসনে পঠিতব্য প্রবন্ধ ও প্রবন্ধরেধকষের নাম সভাপতি প্রকাশ করিলেন। 

এ সকল মাসিক অধিবেশন বা সাধারণ সতার অধিবেশন হইত প্রায়ই প্রতি মাসের হিতীয় 
বৃহস্পতিবারে। প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ লেখকপণ এইক্ূপ £_ 


£ 
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1. Tbs laws of England-—Mr. Goodere, Barlster-at-Taw, (8th Nor., 1860) 

2. Inoldente and Impressions of Travel in Norther, Central and Wesgjern India—Bevr, ™ 
Lal Behari De, (18th Deo., '60) 

8, Bketobes of the History of the তলা, 81700 ths degtruostions of Jerusmlem— Mr, Ayorst, 
Reotor of Bt. Paul's, (10ib January 1861) ~ 

1. The Phenomens of Bleep—Mr. Breti. (198 Febry. '61) স্ব 

Bb. The Untrerslty of Cambridge—Bt. Rev. Lord Bishop of Oaloutia. (14th Maroh '61) | 

6. Tbe Relation between the Hindu and Buddhistio Byatems of Philosophy and the 
7188 whioh the History of the One throws on the Other—Rer, K. M. Banorjon (18% 
001) '61) শি 


ছয়টি বিতাগের পক্ষে অহসন্ধান ও গবেষণাঁকার্্য পূর্বব বারেই আরম্ভ হয়। প্রত্যেকটিতে 
কি কি কাৰ্য্য হইয়াছিল তাহার বিবরণ প্রতি মালের চতুর্থ বৃহস্পতিবারে উপস্থাপিত হইবার 
কথা যথাক্রমে এইরূপ স্থির হয়: ১ শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্ট হেনরি উদ্বো। ২ সাহিত্য 
ও দর্শন_ কাওয়েল, ৩ স্থাস্থ্যো্রভি-_ভাঃ যৌএটি (ডাঃ চেতার্সের পদত্যাগের পর), 
৪ বিজ্ঞান ও শিল্প-_শ্রিখ। € সমাজবিজঞান__লঙ এবং ৬ নারীজাতির উন্নতি__রমাপ্রসাদ 
রায়। 

এসি দড়ি 
যে-সব সন্ত সোসাইটির নৃতন সমস্ত হইলেন তাহাদের মধ্যে নবগোপাল মিত্রের নাম 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি তখন যুবক; সত্যেজ্দনাথ ঠাকুরের সহপাঠা বলিয়া 
জোড়া্ীকো ঠাকুর বাড়ীতে তাহার গতায়াত ছিল তিনি পরে : নহবি দেবেমনাধ 
ঠাকুরের দ্েহ লাত করেন। তীহারই অর্থে নবগোপাল 'ক্কাশনাল পেপার’ প্রকাশ 
করেন। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে তীহা বিশিষ্ট স্থান _ সুবিখ্যাত “হিন্দু মেলা” নামক 
পরতিচানের শ্রাথম ও প্রধান উদ্ছোড! বলিয়া। -লোদাইটির কোন কোন আতিক 
অধিবেশনের আলোচনায় তাঁহাকে যোগ দিতেও দেখি । 

পঠিত প্রবন্ধা্ছির সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন । প্রবন্ধগুলির কোন কোনটির নাম 7 
হইতে আপাঁত'্বষিতে মনে হইতে পারে__এক্সপ প্রবন্ধ পাঠের উপকারিতা কি. ইংলণ্ডের ' 
আইন-কাহুন প্রবন্ধে সেখানকার সরল বিধিগুলির সঙ্গে এদেশের জটিল বিধি ব্যবস্থার 
তুলনামূলক আলোচনা করা হয়। রেভাঃ লালবিহারী দে উত্তর; মধ্য ও পশ্চিম ভারতে 
পর্যটন করিয়। যে সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাঁত করেন তাহা প্রাল তাঁষায় বর্ণনা 
করেন। সমগ্র তারত-পরিক্রম। জাতীয়তা-বোধের উন্মেষে কত সহায়ক তাহা পরবর্তী 
তারত-পিক্ষমা হইতে ভালক্ূপেই প্রতিভাত হুইয়াছে। রেভাঃ লালবিহারী ঘের 1 
ভারত পধ্যটনে তাহারই সুচনা লক্ষ্য করা বাইতেছে। কলিকাতার লর্ড বিশপ 7 
কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিস্তালয় সম্মন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ ও -কৌতুকাবহ বক্তৃতা দেন। কলিকাতা! 
বিশ্ববিভ্ভালয় তখন সবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সংশ্লিষ্ট কলেজগুলির সঙ্গে ইহার সম্পর্ক, 
বিশ্ববিস্তালয়-নিয়ন্রণ। পাঠ্য-তালিকা প্রণয়ন প্রতৃতি বিষয়ে কেম্ত্রিজ িশ্ব-িদ্ালয়ের 
রীতিপন্ধতি অমুস্বত হুইলে বিভ্ভাচচ্চ! স্থলত ও সুগম হইবে এই সর্শ্মে সম্ভব্যাদি 
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প্রকাশিত হয়। একটি বিহয়ে তিনি তারতবাসীঘের দৃষ্টি বিশেষতাবে আকর্ষণ করেন। 


' বহু দ্বানবীরের নানে কেমূত্রিজ্ বিশ্ববিস্তীলয়ের সংশ্লিষ্ট কলেজগুলি একে একে প্রতিষ্ঠিত 


হইয়াছে। এ সময়ে বাংল! দেশে বাঙালীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কলেজ একটি মাত্রও ছিল 
না। তিনি প্রশ্ন কব্নে--বাংল! দেশে বহু ধনী থাকা সত্বেও এক্সপ দানবীর দৃষ্ট হয় 
না কেন? পান্দী কৃফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৌদ্ধ ও হিম্ুদর্শনের সম্পর্ক বিষয়ে প্রবন্ধটি 
যেমন দীর্ঘ তেমনি বিতর্কমূলক | হিন্দু যড় দর্শন বৌদ্বদর্শন-সঞজাত-_এই উক্তি অনেকের 


মনেই ধোঁকা লাগাইয়া দেয়। পরবর্তী কালে এই বিযয়টি লইয়| বিস্তর আলোচনা 


b 


চলিক়্াছে। ইহার মূল পাই এই রচনাটির মধ্যে । 


আরস্ভাবধি ছয়টি বিভাগের কাৰ্য্যকলাপ কিন্প চলিয়াছিল সে সম্বন্ধে এখন কিছু 
বলিব। আ্ীজাতির উন্নতি তথ! স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের কার্য্যবিবরণ প্রদত্ত হয় নাই । অন্ত 
পাঁচটি বিভাগের বিবরণ পাওয়া যাইতেছে। সাধারণ শিক্ষাবিষয়ক আলোচনা-গবেষণার 
পরিচয় পাওয়া যায় হেনরি উদ্রোর রিপোর্ট হইতে। কলিকাতার কয়েকটি পুরাতন শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাভিত্তিক সোসাইটি, শিক্ষাবিষ্তারে দেশবাসীর কাঁধ্যকলাঁপ এবং সরকারী 
শিক্ষানীতি লম্বন্ধে অনুসন্ধান ও তত্বতল্লাস করার কথা হয়। এই প্রসঙ্গে কলিকাতার ফ্রি 
চার্চ ইন্টটিশন সম্পর্কে হরশঙ্কর হত এবং ইংলগ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে গোপালচজ্জ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ ছুইটি বেশ তথ্যপূর্ণ ও শিক্ষার । ঈ. বি. কাওয়েলের নেতৃত্বে সাহিত্য 
ও দর্শন বিষয়ের গবেষণা সুরু হুইল । এই বিতাগে প্রকাশিত হইল তায়াপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 
“চৈতন্ত? ঈর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ । চিকিৎসা ও স্থাস্থ্যোন্নতি বিভাগের সভাঁপতি ডাঃ মৌএট 
অন্থস্থতা-নিবন্ধন বিলাত চলিয়া বান। এই বিভাগের আলোচনা-পবেষণাঁর রিপোর্ট ২৪শে 
জাহয়ারী ১৮৯১ তারিখের সভায় উপস্থাপিত করেন নবীনরুকণ বস্থ। বাংলার জনস্বাস্থ্য 
সম্পর্কে বহু তথ্য ও নির্দেশ ইছাতে রহিয়াছে । 


সমাজবিজ্ঞান বিভাগের কাৰ্য্য সম্বন্ধে এখানে একটু বিশেষ করিয়া বলি। ১৮৬১ সনের 
২৬শে এপ্রিল বিভাগের সভাপতি পান্দী লঙ রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি বাংলার পল্লী 
অঞ্চলে খুরিয়া খুরিয়া দেশবাসীর আঁধিক, নৈতিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক অবস্থার 
সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হুইয়াছিলেন। সমাজবিজ্ঞানের মৃূলভিত্তি হইল “মানব । এই 
সাবের জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং গবেষণা বারা সমাজ-বিজান পুষ্ট হইয়া খাকে। 
লঙ. বিভাগীয় সম্পাদক, জন্তান্ত বিভাগের কর্দাধ্যক্ষ, সোসাইটির সভাপতি এবং সাধারণ 
স্্দের নিকট হইতে তথ্যামুসন্ধানব্যাপারে বিস্তর সহায়তা লাভ করেন । তাহার অনুসন্ধান 
কাধ্য উনচল্লিশ দফায় বিভক্ত হয়। এই হফাঁঙুলির নাম হইতেই অহ্সন্ধানের ব্যাপকতা! 
প্রীত হইবে । উছাঙ্বের কয়েকটি মাত্র এই-__ আদি বাসী, চাষীমন্তুর, ভিক্ষুক, পৃজা-পার্ববণ, 
ব্যবসায়, কখাবার্তী ও সামাজিক মেলামেশা, আধিব্যাধি,চিকিৎসা, গৃহস্থালী, পোযাকপরিচ্ছদ, 
যাত্র। ও নাটক, শিক্ষা, ্রীজাতি, উৎসবাদি, জেলে ও নৌকার মাঝি, খা, আবাসস্থল, ভাষা, 


৫ 





রর পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত | 
বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


পূর্বাস্বৃত্ধি) . 


গীতছন্দে তাহা বিরচিল কাশীদাসে। 
সকল লোকেতে যেন শুনে অনায়াসে ॥ 


ভপিতা_ 


প্রাপ্ত অংশের শেষ 


ভীম বলে মাত ভায় সুখে শুয়ে নিজা! হায় 
কেন নিজ্জা করিব ভঞ্জন । 

তোর ভাই কোন ছার কেবা তয় করে তার 
আমি তারে না করি গণন ৷ 

কোন কীট সে বিপক্ষ দেবতা গন্ধৰ্ব্ব যক্ষ 
নাহি সহে মম পরাক্রম। 

হের দেখ স্থলোচনি আমার যুগল পাণি 
দেখিয়া করএ তয় যম ॥ 

যাহ বা থাকহু হেথা মনে লয় যেই কথা 
কর চিত্তে এই অভিলাষ । 

নতুবা তথায় গিয়া! তেএ দেহ পাঠাইক্কা 
কি করিবে জাসি সম পাশ! 

ভীঙগ ছিড়িম্বাতে কথা বিলম্ব দেখিয়া হেখ 
হিড়ম্ব হইল ক্রোধমন । 

অতি ভয়ঙ্কর মূর্ডি যুগাস্তের সমবর্তী 
আইসে ঘোর করিয়া! গর্জন | 

দেখি মহাপ্রিয়ক্করী অন্ধ হএ নিশাচরী 

_. সকরুণে কহে বুকোছবে । 

হের দেখ মম ভাই যেন ঘোর সম বাই 
আইসে দূরত্ত কোবতরে ॥ 

নির্দয় নিঠুবতর খাইল অনেক নর 
দেখিয়াছি সম বিস্তমান । 


৬২১। মহভারত- _আবিপর্ব্ব। 

রচয়িতা _কাশিরাম দাস। পত্র ১১-১৩৫, 
অসন্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাঁগজ। বহু পত্র 
কীটঘষ্ট। এক এক পৃষ্ঠায় ১: হইতে ১৬ 
পঙ ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪০২৫ ইঞ্চি। 
আছি অস্ত খপ্তিত। লিপিকাল প্রতৃতি নাই। 
প্রাপ্ত অংশের আরম্ভ 

বিশেষ চিন্তয়! পূর্বে কৈল অঙ্গীকার । 

এবার মখন সিন্ধু রত্ব যে আমার | 

আপন জঙ্দিত তাহে সৃটি কৈল নাশ । 


আশ্চর্য্য দেখিল সতে অৈলোক্য ভূবন । 
কৃতাঞ্জলি করি সতে করয়ে ত্বন । 
ভণিতা 
কাশীরাম দেব কছে করিয়া মিনতি । 
অচুক্ষণ নীলকঠপদে বন্ধক মতি ॥ 
শে | 
ন্রৌপদীর এতেক দানিঞা জপন্নাখ। 
নাহি তয় বলিয়া তুলিলা বাম হাথ ॥ 
তৌপদীরে আশ্বাসি বাজান পাঞচজন্ত। 
শব্দ শুনি নিংশষ হইল অত সৈন্য । 





২০৪ সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা 


সব ছুবরে ভাকি গোবিন্দ বলিল। 
দেখ এক লক্ষ রাজ অঞ্জুনে বেড়িল। 
সৈন্বপ্ণ গতায়াতে নগর ভাঙ্গিল। 
বন্বপূর্ব্ব রাখ পিয়। নগর পঞ্চাল 1 
শুনিঞা সাত্যকি প্রদ্যুন্ন সারণ। 


গোবিন্দে চাহিয়া'বলে করিয়া গর্জন । 


এই যদি ধনঞ্জয় কুম্ভীর কুমার | 


৬২২। মহাভারত-_আদিপর্র্ব। 


রচগ্্িতাঁকাপিরাম দাস। পত্র 2৮০, 
অমম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি 
পৃষ্ঠায় » পঙ ক্তি লেখা । পরিমাণ ১৩1০ ১ ৪1 
ইঞি। আদি ও অস্ত খপ্ডিত। লিপিকাঁল 


প্রভৃতি নাই। নবম পত্রের আরস্ভ-_ 
দ্বিভূজ কমলদণ্ড গণ্ডে চতুর্দোল। 
করকমলেতে ধৃত যুগল কমল । 
যুগল কমলপদ কমল আসন । 
বিছ্যাতবরণী রামা রত্ববিদ্ৃষণ | 
স্থাবর জক্ষম তীর্থ সৃমুন্র আকাশ । 
দরশনে সতাকাঁর হইল উল্লাস 
জীব আত্মা বিহনে যেমন মৃত তম । 
ভদ্যৎ তৈলোক্য আছিল লক্ষ্মী বিমু । 
দেবকন্ত৷ নাগকন্তা বাচুধী অপ্সরী। 
ছলাছলি শবে পুরিল তিন পুরী । 

স্পিড 
ফাণীয়াম কহে কাগিপতি ক্রোধমূখে। 


[ ৪র্থ সংখ্যা 


শান্ত দ্বিতীয় পুত্র হইল! নরপতি | 
গঙ্গাগর্তে তার পুত্র ভীম্ম মহামতি । 
বিভা না করিল ভীম্ব বংশ না হইল । 
সত্যবতী কন্তা আনি বাপে বিতা ছিল 1 
তার গর্তে শাস্ত্র যুগল কুমার । 
চিত্রাঙ্গ্ দ্বিতীয় বিচিত্রবীর্য্য আর ॥ 


৬২৩। মহান্ডারত--আদিপর্ব্ধ। 
রচয়িতা কাশিরাম দাস । পত্রে ৪৮-৭৭, 
৭2-2০, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগজ। 
এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পড়ক্তি লেখা । 
পরিমাণ ১৩১৪।* ইঞ্চি। আদি, মধ্য ও 
শেষ খখ্রিত। লিপিকাঁল প্রভৃতি নাই। 
৪৮ পত্রের আরম্ভ-_ i 
আত্তিকে বলিল রাজা করিয়া মেলানি । 
অশ্বমেধ কালেতে আসিবে দ্বিজমণি | 
তবে ত আস্তিক গেলা আপনার ঘর । 
কহিল বৃত্তান্ত মাতা মাতুল গোঁচর ॥ 
শুনিয়া বাস্থকি নাগ হৈলা আনদ্দিত। 
নাগলোকে উচ্ছয হইল অপ্রমিত ॥ 
যতেক আঁছিল নাগ একত্র হইয়া । 
পূজা কৈল আন্তিকের বহু রত্ব দিয়া ॥ 
_ পুনর্জম্মঘাত| তুমি নাহিক লংশয়। 
বয় দিএ মাগ তুমি যেই মনে লয়। 
ভণিতা 
আদিপর্ক ভারত বিচিত্র উপাধ্যান। 


ধৃধত সাজিতে আজ্ঞা করিল নম্দিকে | 


শেষ 


দ্েযাপি শান্তনু আর তৃতীয় বাঁহলাক। 
এই তিন পুত্র জন্ম কহিল---। 
দেবাপির জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্যাস ধর্্দ লৈল। 
বাঁলককাল হইতে সেহো অরণ্যে পশিল। 


কাশীরাম বিরচিভ গুনে পুশ্যবান ॥ 


শেষ 


অজ্ধনের পুত্র হেলা সুর্তয্! উদরে। 
যৌবনে মরিল! তিহো ভারতসমরে | 
তাঁর ভাৰ্য্যা উত্তরা আছিল গর্ভবতী । 
পরিশ্ষিত মহারাজ তাহাতে উৎপতি | 





৬৩ বর্ষ] 


আপুনি হইলে.."তাহার নন্দন । 
তোমার নন্দন এই দেখ ছুই জন । 
শতানীক সঙ্ক এই ছুই সহোদর । 
মেধদণ্ড হব শতানীকের কোঁওর |" 
“বংশ চারি পুত্র যেই জন শুনে । রর 
আঁ যশ পুণ্য ভার বাড়ে দিনেং | 
সংসারে বতেক ধর্ম্মবিধি বেছে কছে। 


সা রূপার হুয়া শ্রীবলরাম চক্রবর্তি বন্দক 
১১ কাতীক ২ টাকা একটি ২ 


৬২৪! অকাভারত-_ _আদিপর্র্ব। 


ব্রচরিতাকাঈজীরাম ছ্াস। পত্রে ১৩*- 
১৪৮, ২, ১৫৪, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট 
কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১* পতি লেখ। 
পরিমাণ ১৩॥* ২ ৪৮০ ইঞ্চি। আছি, মধ্য ও 
শেষ খপ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। 
১৩০ পত্রের আরস্ত-_ 

পুনরপি আন সত! নিকট মিলিবে। 

আপনার সত্য বাক্য কতূ না লংহিবে ॥ 

ধর্শের পাইয়া আজা হয়্যা হষ্ট মন। 
ভীম লয়্য| ছিড়িম্ব। চলিল! ততক্ষণ । 
শৃন্তপথে লইয়া চলিল! নিশাচরী | 

নানা বন উপবন কুমে ক্রীড়া করি ॥ 

যথা মন বায় তথ! যায় মৃহূর্তেকে । : 

নদ নদী গিরিশৃঙ্গ ভ্রদয়ে কৌতুকে ॥ 
নিত্য২ অন্ত বেশ ধরে অমুপাম। 

হেন তে বহু দিন ক্রীড়ে অবিরাম । 
তিতা 

পুণ্য কথা| ভারতের স্তনে পুপ্যবান | 

কাশদাস কহে কলিতবপরিতাণ। 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


২০৫ 


শেষ_ . 

মুহুর্তেক কৈল রণ নারিল সহিতে। 
তক দিয়া নানা জন পলাস চতুতিতে । 
একেস্বর অঞ্জুনে বেড়িল রাঁজাগণ। 
দেখি ওষ্ঠ কামড়ায় পবননম্বন ॥ 
অমুমতি লইতে ধর্দের পানে চায় । 
দেখিয়া স্কট চিত্ত হৈল! বর্্দরার ॥ 
যুধিঠির বলে ভাই অনর্থ হইল। 

এক লক্ষ রাজ! এক! অঙ্জুনে বেড়িল ॥ 
শীত যাহ নিবারিয়া আনহ অর্জনে । 
ছন্ব করিবার কি নাহি প্রয়োজনে ॥ 


৬২৫। মন্থাভভাীরত-__আদিপর্ব্ব। 

রচয়িতা কাশিরাম ঘাল। পত্র ১৩-২৭, 
অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগঞ্জ। এক এক 
পৃষ্ঠার ৮ হইতে ১১ পডক্তি পর্য্যন্ত লেখা। 
পরিমাণ ১৩১৯:৪।* ইঞ্চি। লিপিকাল প্রতৃতি 
নাই। পত্র কয়টি পলিভভাবাপন্ন এবং 
হত্তাক্ষরও প্রায়শঃ মুহিয়! গিয়াছে । সুতরাং 
কিছু উদ্ধত করা সম্ভবপর নহে। 


৬২৬। মাভারত-__জআদিপর্ব্ষ। 

রচয়িতা কাশিরাম দাস। পত্রে ৫৫, ৬*, 
৬৬-৭০১ ৭২-৭৪, অসম্পূর্ণ । ৭০ ও ৭৪ সংখ্যক 
পত্র ছুইখাঁনি করিয়া আছে। বাঙ্গালা তুলট 
কাগজ । এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ 
পড় ক্তি লেখা । পরিমাণ ১২৭* ১৪1৯ ইঞ্চি । 


লিপিকাল প্রতৃতি নাই। €৫ পত্রের 
আর 
কান্দিয়া কহিল জত ডুয খ আপনার । 


পিতারে জানাহ পিয়া লংবাদ আমার ॥ 





২০৬ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ ৪ৰ্থ সংখ্যা 


পুন আর নগরে না| করিব গমন। জলের মধ্যেতে পরত মোরে দিলে স্থিতি। 
কোন লাঙে লোকে আর ছেখাব বহন । তব আজায় চিরকাল কৰিয়ে বলতি । 
চলি জাহ! পূণিক! কহিয় পিতৃস্থানে। কোন দোষে দোষী মুঞি হইলু পাদপল্রে। 
তাহারে কহিয় আমি তেজিব জীবনে ॥ কোন হেতু মুঞি অতি পড়িছ্‌ প্ৰসাদে 
এত শুনি পৃর্ণিকা চলিলা সত্সতি। দ্বিতীয় মেক এই মন্দর পর্কাত। 
তুরিতে জানাল্য বখা শুক্ষ সহাহতি । মোর পুরমধ্যে সেই ঘুরে অবিরত । 
করযোড়ে পুণিক! বলয়ে সবিনয়। ভশিতা__ নি 28 
হেবযানী বৃত্তান্ত শুনহ মহাশয় । . কাশীরাম দাস কহে একাস্ত স্গা'সন। 
শর্দি্ঠা সহিত গেল! স্বান করিবারে । অচ্বষি বাঞ্ছে মহাতারত শ্রবণ 
অহাতারতের কথ! অমৃত সমান । কহিলে বিচিন্র কথ। শ্রবণে অন্ধুত ৷ 
কাদীরাম রাস কহে গুনে পুণ্যবান॥.  অরৎকার মুলিরে বাসুকি তরী ছিল। 
যত . i কহ দেখি আস্তিক কিরূপে জন্ম হইল । 
বি অংশে ভৃপ্তপতি সংসারের সাঁ়। নৌতি বলে জরৎকাঁরু বিতা ন! করিয়া । 
তার ছর্প হরিতে শ্রীরাম অবতার ॥ . ফিছ যয যাহা হয! | 
* সীতারে আনিতে রাস হুইল বিরোধ। -- ৃ 
রামচজ্র সহিত আছিল মহাযোষ ৷ | . 
স্বগ্পথ কন্ধ কৈল! রাম মহাবীর | ৬২৮। মহাতারত__সভাপর্ক। 
তার বিষুতেজ গেল! শীরামশরীর । - রচক্ষিতাঁ কাশীরাঁষ ঘাস । প্র ১-১০৫, 
তে কারণে বলহীন বলদর্প লার। সম্পূর্ণ । প্রথম পদ্জের কিয়দংশ, শেষ পত্রের 


তে কারণে কণে না পারে জিনিবার ॥ অর্ধাংশ ও. অন্ত কয়েক পত্রের কিছু কিছু 
অংশ নাই । বাক্ষালা তৃলট কাগজ। এক 
এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১১ পও.কি লেখা । 
পরিমাণ ১৪১৫৪৮* ইঞ্চি । লিপিকাল ১২২১ 


৬২৭। .মহাস্কারত্ত_ আদিপর্র্ব। 


২৩ অসম্পূর্ণ । বাঙ্গাল! তুলট কাঁগজ। এক দহিয়া খাব গেল! খাশুবপ্রস্থেরে | 
এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৪ পত্তক্তি লেধা। কি কৰ্ম্ম করিল] তবে কহ্‌ মুনিবরে 


পরিমাণ ১৪১৪৪ ইঞ্চি । লিপিকাল "তত মোর পরম আনন্দ । 
প্রভৃতি নাই। সপ্ত পত্রের আর্ত. তব মুখে শুনিলে ঘুচয়ে মনধন্দ ॥ 
ইন্জে ছিলে স্বর্গ যনে সঞ্জীবনি পুর । বৈশম্পায়ন বলে শুন নৃপবর়। . 


কৃবেরে কৈলাস দিলে ধনের ঠাকুর! অগ্সিসত্যে পার হইলা পার্থ ধহর্ঘর ॥ 


৬৩ বর্ষ ] বাঙ্গালা প্রাচীন পুধির বিবরণ ২০৭ 


ধর্ম্মরাাজে কহিল সকল বিবরণ। 8৭-৫8, €৭, ৭৩-৭৪, ৭৬-৮৩, অসম্পূর্ণ । 
পরম খ্দাননন্দ রাজ| দিল আলিঙ্গন । বাঙ্গালা তুলট কাগজ । এক এক পৃষ্ঠায় ৮ 
লক্ষ২ ধেমু স্বর্ণ দ্বিজে দিল দ্বান। হইতে ১৫ পঙক্তি লেখা। পত্র কীটদষ্ট ও 
ময় দানবেরে বছ করিল সম্মান ॥ একাধিক পত্রে কিছু কিছু অংশ নাই। 
পাঁগুবের মহাষশ পুরিল সংসারে । পরিমাণ ১৩০১৫ ইঞ্চি। শেষ অংশ ন! 
রিপুগণে শুনিঞা হইল চমতৎকারে ॥ থাকায় লিপিকাল প্রভৃতি নাই। প্রথম 
তপিতা-_ পত্রের ভিতরের ভাঁজে একখানি কর্ছপজ 
সভাপর্বে উত্তম সভার অন্থবন্ধ। লিখিত আছে; তাঁহাব লিপিকাল ১২৩৫ 
কাশরাম দাস কহে পাঁচালীর ছন্দ! সাল। আরম = 
শেষ i 
অজয় পাশুবগণ জাইতেছে বনে। + লীশীকৃষণ। 
চতুর্দিশ বরষে আসিব ক্রোধমনে ! সভাপর্ব লিক্ষতে। 
বিশেষ হইব বল তপন্তা করিযা। জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান। 
চক দিসিনে তরি নাং সাম করিনা কৃষ্ণ সহ পিতামহ দাঁনবপ্রধান ! 
পাণ্ডব দেবতা আমি হইএ ব্রাহ্মণ । দহিয়া খাঁওবে গেলা খাবপ্রগেরে। 
বল ত বম! কি কৰ্ম্ম করিলা তবে কহ মুনিবরে ॥ 
কি করিব পাঁগবের আমার শকতি। শুনিতে হৃদয় মোর পরম আনন্দ । 
নিশ্চয় মরণ বলি জান কুরুপতি ৷ তব মূখে শুনিয়া ঘুচুক মনধন্দ । 


তোমা! সব হেতু মোর মরণ হইব । 
তথাপি শরণ লইলে ত্যাগ না করিব ॥ ভশিতা__ 


উনার হারিল ধর্দের পুত্র কপট পাশায়। 

জানি রিকি দেহ রতন সভাপর্কে সথধারস কাঈদাস গায় ॥ 
দান যজ্ঞ কর দেশে দ্বিজের শুশ্রবা। শেষ অংশ-_ 

ah He is হেন কালে উপনীত ব্রন্ধার কোঁওঁর । 
তথা লিখিতং [ইত্যাদি ]। লিখিতং কুরুদ্ভাঁমধ্যে বলে নারদ মুনিবয় ? 
শীগজ্জানারায়ণ দাস সাং মুক্তীতোড়ি । তরফ আজি হইতে চতুর্দশ বংসর সমস 

বাঁরহা'-'সন ১২২১ সাল তারিখ ২৩ভাব্স বোজ সকল কুরুর বংশ হইবেক ক্ষয় ! 
বুধবাব বেল।-.'। সভাই মবিবে অহঙ্কার উপবোধে | 
ই নিক্ষেত্রি হইবে তীসার্ছ্ন মহাযোধে ॥ 

এত বলি মুনিবর হৈলা অন্তর্ধান। 

৬২৯। মহাতারত- সভাপর্ব্ব। শুনি কর্ণ ছুষ্যোধন হইল কম্পবান ! 


রচয্িতা_কাশীন্বাম দ্বাস। পত্রে ১-৯, নারদের বাক্য শুনি হইলা অস্থিবু। 
১১-১৩, ২১-২৪, ২৬-২৮, ৩০-৩২, ৩৬-৪৪, অকৃল সমুক্রে সব মঞ্জিল শরীর ॥ 


২৮ 


উপায় না ছেখি ইথে হইবে কি গতি। 
বিচারি শরণ লইল জোশ মহামতি ॥ 


৬৩০ | মহাভারত-_সভাপর্ব্ব। 


রচক্সিতা__কাশীরাম দাস। পত্র ৬, ১৭- 
৩১, ৩৩-৩৫, ৪৩-৪৪, ৫৬-৮৬, অসম্পূৰ্ণ । 
বাঙ্গাল! তুলট কাঁগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১৩ 
হইতে ১৩ পও ক্রি লেখা । পরিমাণ ১৪১৯৫ 
ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৫২ সাল। ষষ্ঠ পত্রের 
জার 

খধি বলে কহি শুন তারতপ্রধান। 
যমের বেক্কপ সভা কর অবধান ॥ 
দীর্ঘ পঞ্চ শত শত যোজন বিস্তার | 
আদিত্যের প্রভা সভা! গতি সদ্াচার | 
না শীত না তথ্য তথা নাই দুখ শোক। 
পরম্পর নাঞি হিংস! সঙ্গাকাল সুখ । 
কতেক কহিব তথ! যতেক বৈসয়ে। 
মূধ্য২ বৃন্দ কহি শুন মহাশয়ে । 

যযাতি নয পুরু নৃপতি দশরথ। 

অস্থসেন ছুযেণ সুরথ সুব্রত ॥ 

সর্থ সঞ্জয় বেণু বৈশ্য উদনীনর ৷" 

ইন্দ্র প্রহ্যম বাংলীক নৃপবর ॥ . 

গ্রতী শান্তনু পাত জনক তোমার । 

কতেক কছিব কথা যত আছে আর ॥ 
ভণিতা-- 

সতাপর্ষে সুধারস জরাসন্ধবধে। 

কাশিরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥ 
es . 

পাঁওবের ভয়ে প্রভূ কম্পয়ে শরীয়। 
আপনে অতয় দিলে হয়ত সুস্থির ॥ 
দ্ৰোণ বলে পাওুপুজ অবধ্য আমার । 
দেব হইতে জন্ম পঞ্চ পাঁতুর কুমার ॥ 


সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা 


[৪র্থ সংখ্য! 


পাব ছেবতা আমি হইএ ব্রাঙ্মণ। 
ব্রাহ্মণের পূজ্য দেব জানেন্পর্্বজন ॥ 
তথাপি করিব যত শক্তি মোর হব । 


তোম! লবাকারে আমি ত্যাগ না কৰিব ॥ 


জথাদিষ্ং [ ইত্যাদি ]। লিখিতং শ্রীভূবন- _ 
মোহন কুওু বেলা ভিন পহরের সময় বারির 


ঘরে বসিয়া সাঙ্গ হইল ইতি সন ১২৫২, * 


সাল। 


৬৩১। মহাভারত সভাপর্ব্ব । 


রচয়িতা--কাশীয়াম দাস । পত্র ১-৩, ৯- 
২২, 8৫-৭6, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গাল! তুলট কাগজ । 
এক পক পৃষ্ঠায় » হইতে ১৩ পঙক্তি লেখা। 
অনেক পত্র কীটদষ্ট। প্রথম দিকের কতিপত্ন 
পদের কিয়দংশ নাই । পরিমাঁণ ১৩০ ১৫৪1৯ 


ইঞ্চি । শেষ অংশও খণ্ডিত বলিয়া লিপিকাল ' 


প্রভৃতি নাই । তবে ৫৬ সংখ্যক পত্রের বাম পার্শ্বে 
"স্ভাপর্ব সোতাবাজারের বটতলাতে খোজ 
করিলে পাইবেন” এই লেখা দৃষ্টে পুথি তেমন 
প্রাচীন নহে, তাহা অনুমান করা! যায়। 
৭৫ পত্রের শেষ 
নগরের লোক সব করিছে ক্রন্দন । 
আমা লভাকারু প্রাণ যাইতেছে বন ॥ 
সকল কম্পতি ভূমি দেপে নৃপসণি। 
বিনি মেঘে গগনেতে হব “ৰদ শনি | 
অপুরুব গ্রাসিলা গ্রহ দেব হবাকর। 
উক্কাপাত নির্ঘাত শুনিয়ে নিরন্তর ॥ 
অকন্রাৎ তাঙ্গি পড়ে দেউল প্রাচীর । 
ক্ষেপে স্র্ভ লহে উঠয়ে শরীর ॥ 
এ সকল চিন্ছ রাঁজ। কৌরব নাশেরে । 
কেবল হইল রাজা তোমার বিচাত্রে । 


1 


৬৩ বর্ষ] 


মহাভারতের কথা স্থধার সাগর । 
কাশীরাঁম ধীস কহে শুনে সাধু নর ॥ 


৬৩২। মহাভারত-_সভাপর্ব্য | 


রচয়িতা--কাশীরাম দাস। পত্র ২-৫, 
৭-৯, ২৩-৪২, ৪৭-৫৫, অসম্পূর্ণ । বাজাল! 
তুলট কাগজ । এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে 
১৪ পঙক্তি লিখিত। কোন কোন পত্র 
কীট এবং কতিপয় পত্রেশ্ব অংশবিশেষ 
নাই। পরিস্বাণ ১৩৪* ১৫৪৭০ ইঞ্চি। লিপি- 
কাল নাই। দ্বিতীয় পত্রের আরভ্ভ-_ 

সকল দাঁনবশ্শেষ্ঠ বিশ্বকর্দী আমি । 

করিব অবশ্য যাহা আজ্ঞা কর তুমি ॥ 
পাঞ্জ?)বলেকি ছু আমি নাচাঁছি তোমারে 
যে পার করহ প্রীত দেব দ্বামোছরে । 
যোঁড় হাথে ময় বলে কৃষ্চের গৌচরে । 
কি করিব আজ্ঞা কর দেব দাষোদরে | 
- হৃদয়ে চিত্তিয়| কৃষ্ণ বৈল ততক্ষণে। 
দিব্য সম্ভ৷ এক দেহ করিয়া নির্শ্বাগে। 
হেন সভা কর যেন কেহ নাহি দেখে। 
অদ্বভূত হইব সুরার তিন লোকে ॥ 
এত শুনি আনন্দিত দানবের পতি । 
নির্দাণ করিতে সভা গেল ঈত্জ গতি । 
ভশিতাঁঁ_ 
সভভাপর্ষে গুধাদ সমতার বর্ণনা! । 
কাঈরাম দাস কহে শুনে সাধুজমা | 
&৫ পত্রেন শেষ. 

তবে দুর্ধ্যোধন রাজা হইল চিস্থিত। 

এক দিন দেখ তাহে দৈবের লিখিত ॥ 

মাতুলের সহিত বিহরে নরবর । 

লঙ্জায়ে মলিন মুখ কাপে খবে থর ॥ 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


২০৯ 


গুটিকে খণ্ডিত বাপি তাহা না জানিল। 
সতাসত দুৰ্য্যোধন বাঁপিতে পড়িল ॥ 
দেখিয়া হাসেন যহত ছিল সতাঁজন। 
ভীম পার্থ ছুই জন মাজীর নন্দন ॥ 
দেখি রাজা যুধিষ্ঠির ভাই আজ্ঞা দিল । 
বাপি হইতে ছূর্যযোধনে টানিয়া তুলিল। 
ওদস বলন তেজি পরাইল বাস। 
_নিবর্ত করিল যত লোকজন হাঁস ॥ 


৬৩৩। মকাভীরত- জভ্ভাপর্র্ষ। 
রচরিভা_কাশীরাম দ্াস। পত্র ২-১, 
১২-৩১, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগজ। 
এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পড়ংক্তি লেখা । 
পরিমাপ ১৪১৫৪ ইঞ্ি। আদি, মধ্য ও 
অন্ত ধণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। 
দ্বিতীয় পত্রের আরস্ত-_ 
কৌপদী বলিল পার্থ না দহ শরীর | 
এখা হইতে গেলে মোর প্রাণ হয় স্থির ! 
মোর স্থানে তোমার কোন প্রয়োজন । 
বখায় যাদবী তথা করহ গমন ] 
নব গণ্ডি দিলে যেন পূর্ববগণ্তী হেল! 
আমারে কি প্রীত আর প্লাইলে নব বালা] 
শুনিয়া অঞ্জন বীর হইলা লজ্জিত । 
তুমি হেন মহ ছেবি না ইয় উচিত 
তো! বিনে অর্জুনের কে আছে সংসায়ে। 
লক্ষ স্ত্রী হইলেও তুমি লতার উপরে । 
আমা আদি করিয়া বিক্রয় তব পায়। 
ভদ্ৰা হেতু তব ক্রোধ না বুঝি ভোমায় ॥ 
শুনিয়। ত্পদী দেবী হইলা উল্লাস । 
প্রিয় বাক্য ছুই জনে করিল! সম্ভাষ ॥ 
ভিতা = 
দক্ষিণে পাওঞব জয় যেই জনে শুনে | 
তাহার পর্ব জয় কাশঙাদ ভণে । 


২১০ 


৩১ পত্রের শেষ 

পিদ্ধি শুদ্ধি খষি যোগী অনেক ব্ৰাহ্মণ । 
বিবিধ বাহনে যতেক বমদূতগণ । 
কোটি২ অশ্ব হস্তী কোটি২ রথ । 
স্থানে২ নৃত্যগীত হয় অনবরত । 
অপূৰ্ব্ব দেখিয়! রাজা তাবে সনে মন । 
হেন অদ্ভূত নাহি দেখিএ কখন । 
বে দেব দ্রানবে বৈরি আছএ সঘায়। 
হেন দেব দ্ানবেতে একত্র খেলায় । 
যে ফণী গরুড়েতে নাহি হয় দেখা । 
একম খেলার যেন ছিল পূর্বসথা। 


তা 


৬৩৪। মহাভারত _সক্ভাপর্্ব। 

রচয়িতা_-কাশীরাম দাঁস। পত্র ১৬-১৭, 
২৩-২৪, ২৮-৩৪, ৪১১ ৪৩, অসম্পূর্ণ ৷ বাঙ্গালা 
তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় » হইতে ১৩ 
প্.ক্তি লেখা । পরিমাণ ১৩৪৯ ৮ ৪৪০ ইঞ্চি । 
আদি, মধ্য ও.শেষ খণ্ডিত। লিপিকাল 
প্রভৃতি নাই। যোড়শ পত্রের আরম্ত-_ 

কৃষ্ণের বচনে ক্রোধে বীর কুকোছর । 

ছুহ পায়ে ধরি ক্ষেণে-শুক্তের উপর | 

পুনরপি ধরে তারে কুদ্তীর কুমার । 

ছুহ পায়ে ধরিয়া! আমায় চক্রাকার ॥ 

শত বার-ভ্রমাইয়। পেলে ভূহিতলে | 

. বক্ষস্থল চাপিয়| বৈসয় মহাবলে 

কণ্ঠে জা দিয়! বুকে বঙ্গমূ সারে। 

গুরুতর গর্জনে কম্পয়ে ধরাধরে | 

রাজ্যের যতেক সুখ(?) হৈল নৃপ প্রায়। 

কাহার বচন কেহ শুনিতে না পাঁয়। 

গর্ভবতী নারীর গর্ত পড়িল খসিয়া। 

হস্তী অশ্ব আছি পশু বাহ পলাইয়া। 


সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 


[ ৪র্ঘ-সংখ্যা 


যে কিছু তীমের শক্তি সকল করিল । 
তথাপি হ জরাসন্ধ-মরণ নহিল । 
ভশিতা__ 
সভাপর্ব দিব্যজ্ঞান ব্যামের রচিত। ~ 
কাশীরাস দাস কহে রচিয়| সঙ্গীত ॥ 
৪৩ পত্রে 
যজ্ঞ স্থানে নাগরাজ আইল সাত দিন। = * 
- সপ্ত দিন হৈল সখা অরজলহীন ॥ 
জানিয়! শুনিয়া নাগ কৈল অবিচার । 
, সখার উপরে দিল ক্ষিতি হাতার । 
এতেক বলিল! বদি দেব জগংপতি। 
লজ্জায়.মলিন মুখ শেষ মহামতি ॥ 
তবে অন্থমতি ছিল! ধর্শ্মের নন্দন । 
যার যেই ভাগ লয্যা গেল দেবগণ | 
পুণ্যকথা ভারতের শুনিলে পরিত্র । 
রাজনুয় যজ্রকথ| অভ্ভূত চরিত্র! 
বাজ যজ্ঞে রাজা আইল লক্ষং। 
কাৰী তাঁষে কৃষ্ণজনে রি কর্ম অশক্য | 


৬৩৫। মহাভারত _আদ্িপর্বর্ষ ।- 


রচকিতা_ কারা দাস। পত্র ১৪৯- 
২১১,-অসম্পূর্ণ! বাঙ্গালা তুলট কাগজ। 
এক এক পৃষ্ঠা ১০ হইতে ১১ পরডংক্তি লেখা । 
কতকপ্তলি পত্রের লেখ! উতিষ্ব। গিয়াছে। 
এবং কৃতকগুলির লেখা স্পষ্ট হইয়াছে । 
পরিমাণ ১৪১৪৮ ইঞফি। লিপিকাল 
নাই । ১৪৯ পত্রের আর 

এই সহ! ময্যেতে আছয়ে পঞ্চ জন । 

শুনিঞা বিস্ময় হইল|.রোহিণীনন্দন। 

রাম বৈল কৃষ্ণ শুনি অভূত কথন । 
শুনিঞ আশ্চর্য্য মোর হইতেছে সন । 


৬৩ বর্ষ] বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ২১১ 


অগ্নিতে পুড়িয়া মইল বিখ্যাত জগতে । 
এই সব কথ যে ঘোষএ পৃথিবীতে ৷ 
* কোন বেশে কোনখানে আছে পঞ্চ জন। 
পার্থ লক্ষ্য বিন্ধিতে না উঠে কি কারণ ॥ 
এত শুনি বলিতে লাগিল| ষহুবীর। 
হের দেখ দ্বিজসভামধ্যে যুধিষ্ঠির ॥ 
এখনি কেমতে উঠিবেক ধনগ্নয়। 
লক্ষ্য বিন্ধিবারে তারে কেছ নাহি কয়। 
যধন ত্রাহ্মণগণে ক্রুপদ বলিব । 
লক্ষ্য বিদ্ধিবারে পার্থ তখনি উঠিব ॥ 
ভশিভাঁ_ 
আদিপর্ক্বে ভারত ব্যাস বিরচিত। 
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশদাঁস গায় সীত । 
শেষ 
তবে কৃষ্ণাৰ্জ্জুন আর দানব ঈশ্বর | 
ভিন জন প্রদক্ষিণ কৈলা বৈশ্বানির ॥ 
বর দিয়! হুতাশন নিাশ্রয়ে গেল। 
আনন্দিত হইয়| চলিল! তিন জন । 
পুণ্য কথা ভারতের শুনিলে পবিত্র । 
কৃষ্ণাঞ্জুনলীল! সব পাঁগুব চরিত্র ॥ 
ব্যাসবিরচিত কথা বিচিত্র সুন্দর | 
যাহার শ্রবণে নিম্পাপ হয় নর £ 
সেই কথা বলি আমি রচিয়া পয়ারু। 
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥ 
* দেশ পূর্বাপর স্থিতি | [ ইত্যাদি ]। 


৬৩৩। মহাভারত- _বিরাটপর্ক্ব। 


রচয়িতা কাশীরাম দাদ। পত্র ৩-১২, 
১৬-৬৪, ৬2-৭৭, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট 
কাগদ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ 
পড় ক্তি লেখ! । কতিপয় পত্রের কিছু কিছু 
অংশ নাই। পরিমাণ ১০১৪৯ ইঞ্চি। 
লিপিকাল প্রতৃতি নাই । তৃতীয় পত্রে 


é€ 


জৈলোক্যে বিবি যে জনার কূপ গুণ। 
কেমতে লুকাবে ভাই এমত অঞ্ছুন | 
অর্জুন বলিল দেব আছএ উপায়। 
নপুংসক বেশ আমি আচ্ছাদিব কায় ॥ 
দুই বাছ লুকাইব শঙ্খ আচ্ছাদনে। 
জীব বেশ কুঞ্ল পরিব ছুই কানে ॥ 
রাজা জিজাসিলে এই দিব পরিচয়। 
পূর্বে আছিলাঁও আমি পাও আলয় ॥ 
তার ভার্য্য! দ্রৌপধীর আছিলাঙ নৃত্যক 
এই হেতু বাল্যকালে হৈল নপুংসক ॥ 


তণিতা-_ 


রহন্ত বিরাট পর্ব কিচকের বধে। 
কাশদাস কহে দ্বিজচরণ প্রসাছে ॥ 


শেষ 


অন্তরূপে শান্তি মোরে পাণ্ডব নহিবি।, 
উত্তরা কন্তারে দিয়া পাঁগুবে তজিব । 
পৃথিবীর বত রাজার পূজিত যে জন। 
ভাগ্য উদয়ে হেন জনে করিব পৃজ্জন ॥ 
উত্তর বলিল তাঁত কিছ নাহি ভয়। 
বড় ক্ষমাশীল ধৰ্ম্ম দয়ালু বদর ॥ 
তোমার যতেক দোষ নাহি কিছু মনে। 
সঘাই করেন দয়া বুঝহ আপনে ॥ 
জরিগর্ত রাজার ভয়ে করিল উদ্ধার। 
কুরুভ্ে নিম্তারিল অনুগ্রহে যাঁর ॥ 
ভাল বিচারিলে তাত লইল মোর মনে । 


৬৩৭। মহা ভারত, বনপর্ব্রে 
সাবিত্রী উপাধ্যান। 


বুচয়িতা_ কাশীরাম দাস । পত্র ১-১০, 


সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি 


২১২ .সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! [ওর্ঘ সংখ্যা 


পৃষ্ঠায় » পঙ কতি, এক পৃষ্ঠায় মা ১* পঙ্কতি  ৬৩৮। মহাভারত -বিরাটপর্ব্। 
লেখ]। পরিমাণ ১২/০২৪০ ইঞ্চি। রচিত কানিযার ভীৰ 5%, 


সি্িকার লারা খাৰত: ১২-৫৮, অসশ্পর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। « 
৮ শীহ্র্গা॥ এক এক পৃষ্ঠায় » হইতে ১৬ পতক্তি পর্যন্ত 
অথ শ্ীমহাঁভারখে বনপর্কে সাবিদ্রি লেখা । পরিমাণ ১৪১৫ ইঞ্চি। লিপিকাল 8 
৮5 4 ১১৮৩ সাল। আরভ-_ 
বলে অবধান | i 
শুনিল রাষের কথা অপূর্ব কাছিনি। ৮৭ শীপ্ররাধাকফ । io 
মুক্ত হৈল শরীর সফল হৈল জন্ম । অথ বিরাট পর্কা লিক্ষতে । 

" লাবিদ্ৰী কাহার কঙ্ক কিব! তার ধৰ্ম্ম ॥ জন্মেজয় বলে কহ শুনি তপোধন । & 
কোন ধর্ম আঁচরিল কিবা উগ্র তপে। দুর্য্যোধনতয়ে পূর্কে পিভামহুগণ ॥ ' 
কোন২ কর্ম উদ্ধারিল কোন রূপে ॥ বিরাট নগরমধ্যে রহিল! অজ্ঞাতে । খু 

২ শুনিষারে ইৎস! বড় হইল অস্তরে। কোন বেশে বৎসরেক রছিলা তথাতে ॥ 
মুনিরাজ বিস্তার করিয়া কহ মোরে ॥ বৈশম্পায়ন বলে শন কুররাজ। ' 

শেষ ' 5 দ্বাদশ বৎসর বঞ্চে অরণ্যের মাঝ ॥ 
এই হেতু সর্বজন সংসার ভিতরে । পঞ্চ তাই পাণ্ডব পাঞ্চালি সমৃদ্দিত। 
সাবিত্রী সমান করি ছইর্ববাদ করে ॥ বহু দ্বিজগণ সহ ধৌম্য পুরোহিত ॥ 

১. পূর্বের বৃত্তান্ত এই ধর্শ্মের নন্দন | সতাকে চাহিয়া কৈল ধৰ্ম্মের নন্দন। 
ঝৌপদীরে দেখি সব তাহার লক্ষণ । পূর্বে জাহা করিল নির্ণয় সভাজন ৷ | 
পতিব্রতা ছিল এক কোট্রীকের নারী । ৰনবাস উপবাস্তে এক সছৎসর। ৃ 
সেই মত ঝৌপদী শুনহ ধর্্রকারি । অজ্ঞাতে রহিব তুবি পঞ্চ সহোদর । k 
“এত শুনি বর্দরাজ জিজ্ঞাসে মুনিরে। বুঝিঞা করহ কার্য ইহার বিধান; খু 
পতিব্ৰতা ধর্মকথা কহ মুনি মোরে ॥ বংসরেক অজ্ঞাত থাকার কোন স্থান ॥ 
ভারথ পঙ্কজ বিরচিল মুনি ব্যাস। '. ভশিতা__ 

' সাবিত্রীর যত কথা কহে কাশদাস। কাশিরাম দাস কছে সাধুজনপায়। | 


ইতি সাবিত্রির উপাক্ষন সঙাপ্তং॥ লিখিতং পাইব পরম পদ জাহার সহায় ॥ 
শ্ীমখ্রামোহন হাঁজরা। লাং গোপালপুর শেষ_ 
পুত্তকসিদং শ্ৰীসনাতন পাল ॥ সাং কীঃ মাড় উত্সব করিল তবে বিতার কাঁরণ। কা 
পং চজ্জকোনা। সন ১২৫* লাল তারিখ নট নটী নৃত্য করে বিবিধ বাজন | LC 
৬ জাঁশ্বিন বৃহস্পতি বার ॥ নানা বৃক্ষ রোপিল বিবিধ পুম্পনাল!। 
—— প্রতি দ্বারে হেমকুম্ভ প্রতি দ্বারে কল! । 
নান! অলঙ্কারে বর কন্ঠ! বিভৃবিল। ' 
রোছিম চন্ম| জেন একজে মিলিল ॥ রর 


৬৩ বর্ষ ] 


শুভ ক্ষণে ঘোহাকাঁর বিভা করাইল। 
নানা রত্ব নানী দান মৎস্তরাজে দিল ॥ 


পাওবের উদয় শুনয়ে যেই জন। 

সর্বদুঃধ খণ্ডে তার ব্যাসের বচন ॥ 

সেই কথা কহি আমি পাঁচালির মত। 
-* এত দুরে বিরাটপর্ক হইল সমাধ ॥ 
লিখিতং শ্রবৈষ্ঘনাথ সিংহ সন ১১৮৩ 
ভিরাম সাল ভারিখ ৩ জৈঠী রোজ সোঙবাঁর। 
জথা দিষ্ট ইত্যাদি ]। 


৬৩৯। মহাতারভ- বিরাটপর্ব্ব। 

রচযিতাকাশিরাম দাস। পত্রে ১-৩৩, 
সম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাঁগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৫ পঙক্তি লেখা । পত্র 
কীটদষ্ট এবং ১ হইতে ২০ পত্রের দক্ষিণ ভাগ 
গলিত। পরিমাণ ১১1০১৫1* ইঞ্চি। 
লিপিকাঁল ১২১৩ সাল। আস্ত 

"বিরাট পর্ব লিক্ষতে। 

জম্মেজয়্ বলেন কিছু": । 

ভর্যোষনভয়ে পূর্বে পিতামহগণ ॥ 

বিরাট নগর মধ্যে রহিল অজ্ঞাতে । 

কোন২ বেশে সভে রহিল কেমতে ॥ 

“বলেন শুন কুরুরাজ। 

ঘাদশ বৎসর অস্তে অরণ্যের মাঝ ! 

-পাঁতব পাঞ্চালী সমধিত। 

বছ দ্বিজগণ সহ ধৌস্য পুরোহিত ॥ 

সভারে চাহিয়| বলেন ধর্মের." | 

পূর্ব যাহা করিল নির্ণয় ॥ 

বনবাঁস উপরতে...সম্বৎখসর । 

অজ্ঞাত রহিয কুফা পঞ্চ সহোদর । 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


২১৩ 


বুবিয়া করছ ভাই ইহার বিধান । 
বৎসরেক অজ্ঞাতে রহিব কোন স্থান ॥ 
শেষ 
উৎসব করিল সততে বিভার কাঁরণ। 
নট নটী নৃত্য গীত'"'বাজন ৷ 
নানা বৃক্ষ ছবারেতে রোপিল পুষ্পমালা। 
প্রতি দ্বারে হেসকুত্ত প্রতি ঘারে কল।॥ 
নানা অলঙ্কারে বর বস্তারে ভূষিল। 
রোহিণী চত্দ্রম! জেন একজ সিলিল। 
শুত ক্ষণ করি দুহার বিভা করাইল। 
হয় হস্তী নানা রত্ব সৎস্তরাজ| দিল । 
মহাতারতের কথা অমৃত লহরী। 
কাহার শকতি তাহা বণিবারে পারি ॥ 
পাগুবের উদ্বয শুনয় জেই জন । 
সর্ব ছুঃখ হবে তার ব্যাসের বচন ! 
সেই কথ! কহি আমি রচিয়া পয়াব | 
অবহেলে শুনে জেন সকল সংলার ॥ 
পর্ডিত জনে ব্যক্ত জেন কর্ণামৃত। 
কাশিরাম দাস সাধু জনে প্রণিপাত। 
এত দূরে বিরাট পর্ব হইল সমাপ্ত ॥ 
ইতি পুস্তক সন ১২১৩ সাল তাবিধ ১৩ 
আশ্বিন জথা দিষ্ট [ ইত্যাদি]। এই পুস্তক 
বালিয়া সাকীনের শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বন্থুর সকলে 
জানিবেন। 


পাপ 


৬৪০। মন্াভারত-_বিরাটপর্ব্ব। 


রচয়িতা-কাশরাম দাস। পত্র ১-৮৩, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাঁগজ। অধিক 
পৃষ্ঠায় » পঙ ক্তি, কতিপয় পৃষ্ঠার ১০ পঙ্কতি 
লেখা । পুথির অবস্থা ভাল, লেখা উত্তম। 
পরিমাণ ১৩৯৪1 ইঞ্চি। লিপিকাল 
১২৫ সাল। আর 


২১৪ 


»*তীতী দুৰ্গ । 
অথ শ্ীহাতার্থ বিরাট পর্ব লিক্ষতে। 
জন্মেজয় বলে কহ্‌ শুনি তপোধন । 
দুর্য্যোধনভ্এ পূর্ব পিতামহগণ । 
বিরাট নগর মধ্যে রহিলী অজ্ঞাতে । 
বৎসরেক নির্বাহ করিল! জেন মতে ॥ 
বৈশম্পায়ন বলে শুন মহারাজ । 
দ্বাঙ্ছশ বৎসর অস্ভে অরণ্যের সাব ॥ 
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব পাঞ্চালী সমোদিত। 
বহু দ্বিজগণ আর যৌস্য পুরোহিত | 
সতারে চাহিয়! বলে ধর্শের তনয়। 
সভে জান পূর্বে বাছা করিল নির্ণয় ॥ 
_ইত্যাি। 
তণিতাঁ_ ' 
কামাল কহে তাহ! পাঁচালি রচিয়া। 
ইত্যাদি লোকেতে জেন শুনে জন দ্বিয়া ॥ 
শেষ 
শতক্ষণে তুহাকার বিভা করাইল। 
নানা রত্ব নানা ধন মতম্তরাজ ছিল | 
মহাঁতারখের কথা অমৃত লহবী্‌। 
কাহার শকতি তাহ! বপিবারে পারি ॥ 
পাওবের উদয় শুনয়ে জেই জন। 
সর্বপাপে তরে সেই ব্যাসের বচন ॥ 
এই কথ কছি আহি পাঁচালির মত । 
এত দুরে বিরাট পর্বব হইল সমাপ্ত । 
ইতি বিরাট পর্ব সমাপ্তং। জা দৃষ্টং 
[ ইত্যাি]। লিখিতং জীমখুয়ামোহন হাজরা 
সাং গোপালপুর । পুস্তকসিছং সনাতন 
পাল সাং কীঃ ব্রাড় পং চক্জকোনা সদ ১২৫০ 
সাল তাঁং ২২ আসাড় বুধবার বেল! ছুই 
প্রহর । 


সাহ্ত্য-পরিষৎ-পাত্রক 


[ ৪র্থ সংখ্যা 


৬৪১। মহ্থানারত- _বিরাটপর্ব্ব। 


রচয়িতা--কাসীরাস দাস। পত্র ২-৬৩, 


অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক 
এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৩ পতঙক্তি লেখা । 


কিছু পত্র কীটছষ্ট, ছিন্ন ও গলিত। কয়েক, 


পত্রের অর্ধাংশ নাই। পরিমাণ ১৪৫০১৫৫ 

ইঞ্ি। লিপিকাঁল ১২২৯» সাঁল। 

পজের আঁরস্ভ-_ 
বংসরেক অজ্ঞাত থাকিব লুকাইয়!। 
তত দিন যথাস্থানে সতে রহ গিয়া । 
দ্বিজগণে মেলানি করিয়া! নৃপসণি। 
মুচ্ছিত হুইয়া রাজা পড়িল ধরণী । 
বিধাতা করিল মোরে এমত কুদিন। 
মৃত সম নির্ববাহিষ ব্রাঙ্মশবিহীন'। 
ভ্রাতৃগণ বর্ম আছি জত দ্বিজ জার । 
রাজ্ছারে প্রবোধ করে বিবিধ প্রকার ॥ 
আপদ কালেতে রাজা অবৈধ্য না হই। 
রাজ্য হইলে শক্রগণে হইবে বিজই ॥ 
বড়২ রাজাপণ বিপথে পড়িয়া । 
নিলি রি 


এত বলি শান্ত করি তুবিল রাজন । 
আশীর্বাদ করি গেল! জত দ্বিজগণ | - 
শেষ = 

নান! অলঙ্কারে বর কতারে ভূষিল। 
রোহিবী চন্দ্রসা জেন এক -মিলিল | 
শুভ ক্ষণে দুহাকার বিভা করাইল। 
পুশিমার চ্জ ছুহে উভয় মিলিল ॥ 
রোছিগী চজ্দসা জেন হইল শোতন। 
দেখি আনন্দিত হইল সব বন্ধুগণ ॥ 
নানা রত্ব নানা দান মত্ম্তরাজা দিল। 
মহাভারথের কথা অমৃত সমান । 
কাশরাম ছেয কছে শুনে পুণ্যধাম। 
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৬৩ বর্ষ] 


পাঁওবের উদয় হইল জেই জন শুনে । 

আযু যশ বৃদ্ধি তার হ্য় দ্বিনে২ । 

মহাতারুথের কথ! অমৃত সমান। 

এত দূরে বিরাট পর্কা হইল সমাধান । 
ইতি বিরাট পর্ব সঙ্গাপ্ত। অথা দৃষ্টং 
[ ইত্যাদি ]। এই পুস্তক শীযুত মহাশয়ের 
* আাজায় সমাপ্ত 1 স্থন২ ওরে তাই পণ্ডিত 
সুজন। পুস্তক লিখিল জেবা তাহার কখন ৷ 
বর্ঘমান চাকেলা হাবিলি পরগনা । পাঁচড়া 
গ্রামে বাস জানে সর্বজন] ! সর়ক্ষরসিদং 
জীকাশনাখ হত। অন্ত কৰ্ম্ম নাহি সদা 
কীতবত তত ॥ অন্তাঁয় করিয়া জেবা! দোস 
দিবে মোরে । বিচার করিবেন গুরু কি বলিব 
তারে ইতি সন ১২২৯ বার সও. উনতিরিষ 
সাল তারিখ » ফাঁলগুন, রবিবার সমাপ্ত 
হইলো । 


৬৪২1 অহাত্ারভ-_বিরাটপর্ক্ব। 


রচয়িতা__কাশীরাম দাস । পত্র ১-৯১, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গাল তুলট কাগজ। অধিক 
পৃষ্ঠায় » পত্ত ক্রি, কয়েক পৃষ্ঠায় ১০ পঙ কতি 
লেখা । প্রথম পত্রের কিয়রংশ নাই এবং 
শেষ পত্রের ২য় পৃষ্ঠার'লেখা অস্পষ্ট । পরিমাণ 
১১X২৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৪৮ (1) সাঁল। 
শেষ 

আনদ্দে অবধি নাঞি মতন্তের ভবনে | 

জাছার মন্দিরে শ্বেখ দেব নারায়ণে। 

বিয়াট নৃপতি দেখ বড় তাগ্যবাঁন। 
সজল নয্বানে দেখে দেব নারায়ণ । 
বিয়াটেয়ে কোল দিলা দেব গম্ধাবর । 
লোটাইযরা পড়ে রাজা কৃমির উপর ॥ 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


২১৫ 


এমতে বুছিল! সতে বিরাট ভবনে । 
হেথা পাইল বার্তা রাজা ছুধ্যোধনে ॥ 
বিরাট পর্বের কথা কহিল সতা আগে। 


কাহার শকতি ইহা বশিবারে পারি ॥ 

পাওবের উদয় শুনয়ে জেই জন | 

তার বংশ বৃদ্ধি হয় ব্যাসের বচন । 

সেই কথা কহি আমি পাঁচালির মত। 

এত দূরে বিরাট পর্ব হইল সমাপ্ত ॥ 
অথ। দৃষ্টং [ইত্যাদি ]। লিখিতং পঞ্চানন 
দাস বৈষ্ঠী। 


তাতির পাঠ্য***হইল ॥ ইতি সন ১*৪৮ (1) 
সাল। তারিখ ৮ আটই জৈরী। 


৬৪৩। মহাভারত _বিরাটপর্ব্ব। 


রচয়িতাঁ--কাশীরাম দাস! পত্র ৭-১২, 
১৪-৫২, ৫৪-৬৬, অসম্পূর্ণ |. বাঁজালা তুলট 
কাগজ । প্রতি পৃষ্ঠাত্ব ১: পডঙ ক্তি লেখা । 
সমন্ত পত্র কীটদংশনে জঙ্জরিত ও বিনষ্ট । 
শেষ কয়েক পত্রের অংশবিশেষ মাত্র 
বর্তমান। পরিস্রাণ ১, ২ € ইঞ্চি। লিপি- 
কাল ১২৫১ সাল। শেষ পড্রের এই অংশটুকু 


২১৬ 


পাঁগুবের উদ্যত শুনয়ে জেই জনে । 
সর্ব দুখ হরে সেহ ব্যালের বচনে | 
নত। 

এত দুরে বিরাট পর্ব সমাধি ॥ 

** সন ১২৫১ সাল। 


৬৪৪। মহাভারত বিরাটপর্ব্ব। 


রচক্িতা_ কাশীরাম দাস । পত্র ১৪-১৫, 
২১-৫৫, ৫৯-৭৩, ৮৩-৮2, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গাল! 
তুলট কাঁগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙক্তি 
লেখা । প্র প্রায় গলিত এবং অনেক পত্রের 
কিছু কিছু অংশ নাই। পরিমাণ ১৪৫* ৮ ৫ 
ইফি। শেষ অংশও আসম্পূর্ণ। সততা 
লিপিকাল প্রভৃতি নাই। তপিতা-_ 

কাশিরাঁম ঘাস কহে এই মাত্র সার। 

কাল ভূজঙগের হাথে ঘদ্দি হবে পার ॥ 
শেষ 

কাণে শনিবার যোগ্য জেই কথা নহে। 

পুনং কহিদ শরীরে কত লহে॥ 

মোর কথা কঙ্ক না জানিস ভাল মতে। 

কেমনে কহিস কঙ্ক আমার সাক্ষাতে ! 

কহিতে কহিতে রাজার হইল কোঁপন্তি। 
হাঁথেতে আছিল পাশা মাইল শীক্রগতি। 
অক্ষ সারি প্রহারিল রাজার বনে । 

_ ফুটিয়া শোপিত বারি হইল ততক্ষণে । 
অক্রোধ অজাতশক্র ধর্শের নন্দন | 


সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 


[ ৪র্থ সংখ্য 


৬৪৫। মহান্ডারত--বিরাটপর্বব। 

রচয়িতা_কাশীরাম দাস । পত্র ১-৪৯, 
অসম্পূর্ণ । বাঙ্গাল! তুলট কাগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৬ পণতক্তি লেখা । পত্র 
কীটদষ্ট। কতিপয়: পত্রের কিয়দংশ নাই। 
পরিসাণ ১৪১৮৫ ইঞ্চি। শেষ অংশ ও 
লিপিকাল প্রতৃতি নাই। ভণিতা 

কাশীদাল কহে তাহা পাঁচালি রচিয়া। 

ইত্যাদি লোকেতে জেন শুনে মন দিয়া 

উত্তরগোগৃহে কর্ণের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ 
বর্ণনায় ৪৯ পত্র শেষ হইয়াছে। যথা 

এড়িল পরুড়বাণ ইন্জের নন্দন | 

ধরিয়া সকল ফণী করিল ভক্ষণ | 

দেখি বাঁশ এড়িল তবে বীর ধনগ্রয়। 

দশ দিগ সকল করেন অগ্রিসয় ॥ 

ষেমন প্রলয়কালে সংহারিতে সব । 

বাকে২ হয় সৈন্ত হৃতাশন বৃ ॥ 

পালায় সকল সৈশ্ত কেহ নাহি রহে। 

সেঘবাণে নিবারিল সূর্য্যের তনয়ে । 


৬৪৬! মহ্াক্তারত-_বিরাটপর্ক্ষ। 


রচক্ষিতা কাশীরাম দাস। পত্রে ৬৮১৪, 
১৮১৯, ২১, ২৬-৪৭, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা 07 
তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে 
১৮ পত্ুক্তি লেখা । কতিপয় পত্রের অংশ-  ॥ 
বিশেষ নাই । পরিমাণ ১৪1০১৫৫1* ইঞ্চি। . 





লিপিকাঁল প্রভৃতি নাই । ভশিতা_ ্ 
মহাঁতারঘের কথা বলিতে কে পারে 1. পর্ব 
7 ১-১ 


হেন ডেল! বান্ধি চাহি সিদ্ধু তরিবারে ॥ 
4 seu ৪০ ক এ 


| 


বধ] ' বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ২১৭ 


২ শীরাম দাস কহে সাঁধুজনপায়। 
হবে পরম পদ জাহার সহায় ॥ 
খয়। বিরাট রাজ! কুপিল অস্করে। 

পন্ধেরে চাহিয়া বলে কর্কশ উত্তরে ॥ 

হ কঙ্ক কি হেতু তোমার এমত ব্যবহার ৷ 
কেমনে বসিলে তুমি আসনে আমার ॥ 
ধৰ্ম্ম জুধীর বলি বৈসাইল নিকটে । 

কোন্‌ বুদ্ধো বিলে আমার রাজপাটে । 

দ্রহ্বার কালে বৈল! আমি রক্ষচারী । 
মিতে শয়ন আমার ফলমূলাহারী ॥ 

' কান অব্যে আর নাহিক অভিলাষ। 
'খন আপন কর্ম করিল! প্রকাশ ॥ 
হুপ্রহ করি তোমা করি সভাসদ । 
'বে ইসা হইল লইতে রাঁজপদ ॥ 


বুঝিয়! বসিলে অবিভমানে যোর। 
ই 


৬৪৭ । মহাভারত-_বিরাটপর্ব্ব। 


রচয়িতা কাশিরাম দ্াাস। পত্র ১-২৫, 
'শূর্ণ | ছুতাজ করা তুলট কাগজ। 
৷ এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১৬ পও.ক্তি লেখা । 
পত্রের বাম ও দক্ষিণ উভয় অংশ গলিত 
ছল্ন। ২য় পদ্জের প্রথম ভাঁজ নাই। 
বাধ ১৩০১৫৫* ইফি। লিপিকাল 
। ভণিতা 

ধ বিজয় কথা পাঁগব আখ্যান । 
চানীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


[মারে সন্ধষ্ট হত্যা বলিল! বচন । 
নপতি জিনি ধনে করিল পূজন ॥ 


সে হইতে ধনধ্রয় নাম মোর ধুইল। 
তেকারণে নাম মোর ধনগ্য় হৈল। 
উদ্ধর কহিল কহ বীরচূড়ামণি। 
কি করিল দেখিয়! সে সুবলনন্দিনী । 
অৰ্জ্জুন বলিল প্রাতে উঠিয়া গান্ধারী। 
সহন কনকপুম্প হেমথালে করি ॥ 
নালা গন্ধ চন্দন অনেক উপহারে। 
বছ নারীগণ সঙ্গে পুজিতে শঙ্করে 


৬৪৮। সহান্তারত -বিরাটপর্ক্ব । 


বচয্মিতা--কাশীয়াস দাস । পত্র ১৯ 
২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৪-৩০, ৩৩-৩৪, অসম্পূর্ণ । 
বাঙাল! তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় 
2 হইতে ১১ পঙওক্তি লেখা। পরিমাণ 
১৪/০ ১৪৮০ ইঞ্চি । গতি রিনি 
১৯ পত্রের আর 
; ভিউ ররর 

রজনী প্রভাত হেল আইল সর্বজন । 
য়াজাকে করিল আত রাজসত্রিগণ | 

কীচক দহিতে গেল! জত বন্ধুগণ। 
গদ্ধর্কের হাথে হৈল লভার নিধন ॥ 

তা লতারে মারি সৈরিষ্্ী মুক্ত করি দিল। 
পুনঃ সৈরিষ্রী তোমার পুরে প্রবেশিল ॥ 

আর মত্ভেশের নাহিক প্রতিকার । 

গন্ধর্কের হাতে সতে হইব সংহার | 
মনোরম! সৈরিস্তী পরম সুন্দরী । 

তাঁর পানে চাছিলে গন্ধক জাব মারি | 
তপিতা-_ 

কারা দেব কহে রচিয়া পয়ার। 

অবছেলে শুনে জেন সকল সংসার ! 


স্পপ্প্পিপপ সি 


২১৮ 


৬৪৯। ম্থান্ভারত- _বিরাটপর্ধ। 


রচয়িতা-_কাশীরাস দাস। পদ্ম ৪-১২, 
২৬, জসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ । এক 
এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১* পঙক্তি লেখা। 
একটি পঙ্জ গলিত এবং কতিপয় পৃষ্ঠার লেখা 
অস্পষ্ট । পরিমাণ ১৩২৪/০ ইঞ্চি । লিপি- 
কাল নাই । ধর্থ পঞ্জের আরস্ক-_ 

. তায় স্থানে বৎসরেক বঞ্চিব অজ্ঞাতে ॥ 
কছিব সৈরিস্ত্রী দামি বেশকর্শ্ব জানি। 
শনি অবশ্ত মোরে রাখিবেন রাহী 
এত শুনি তুষ্ট হেলা ধৰ্শোর নন্বন। 

' অগ্নিহোদ্ৰ ধৌম্যেরে করিল সমর্পণ ॥ 

তণিতা-- ৮ 
মহাতারথের কথা অমৃত সান । ' ' 
কাশরাম দাস কছে শুনে পুণ্যবাঁন ॥ 

৬৫০। মহাভারত- বিরাটপর্ব্ব। 

রচক্সিতাঁকাঁপীরাঁষ দাস। পর ৫-৮, 
১৩, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাঁগজ। এক 
এক পৃষ্ঠায় ১* হইতে ১১ পঙ ক্রি লেখ! । 
পরিমাণ ১৩১৪৭* ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। 
€ম পত্রটি অন্ত এক পুথির মনে হয়। পাঁচটি 
পাতাই কীটদষ্ট' ও ছিন্ন, উদ্ধৃতি অনাবন্তক। 
তশিতা-_ এ 

কাশ কহে সাধুজন শুনে কর্ণ ভরি ॥ 


৬৫১। সহাভারত_বিরাটপর্ব। 

রচকিতা কাশীরাম হাস । পত্র ১, ৪-৬, 
৯, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গাল তুলট কাগজ। এক 
.এক পৃষ্ঠায় » হইতে ১১ পওংক্তি লেখা। 


সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা ' 


আরম্ক-_ 


অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাঁগজ। 


[৪ সংখ 


পরিমাণ ১৪1০ ১৫৪1* ইঞ্চি । লিপিকাল ন' 

জার | 

৭ শীঞহরিঃ। শ্রশীহূর্গাএ | 
বিরাট পর্ব আরস্ত | 
জন্মের বৈল কহ শুনি তপোধন । 
হর্যোধনভয়ে পূর্বে পিতামহ্গণ ॥ 
বিরাট নগরমধ্যে রহিল! অজাতে। 
কোন বেশে বৎলরেক রহিল! কেমতে 

ভপিতা__ < + 

মহাতারথের কথা অমৃত সমান | - 

কাণীযাম কছে সাধু সদা কয়ে পান ৷ / 






৬৫২। সহ ভভারভ- বিরাটপর্র্ঘ |, 
রচয়িতা কারা দ্বাস। পত্রে ২৪-২ 
অসম্পূর্ণ । বাঙ্গাল! তুলট কাগজ 
পৃষ্ঠায় » পতি লেখা । পরিমাণ 
ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। ২ 








কীচক মরিল বদি হৈল বড় কার্য্য। 
বিরাটে মারিও লইব নিজ রাজ্য ॥ 
ধন রত পূর্ণ তথা পাতী অপ্রমিত। 
এ সময় তোমার হইব বড় ছিত ॥ _ 


৬৫৩। 
বচয়িতা কাখীরাম স্বাস .। 


| বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


ইত ১১ পঙক্তি লেখা|। লিপি 
কাচিত। পরিমাণ ১২১৪০ 
ছলিপিকাল ১২৩৫ সাল ।' আরম্ভ 


৮৭ শীঞ্খহরি। 
উদ্যোগ পর্ব লিক্ষতে | 
দয় বলে কহ মুনি তপোধন। 
হইতে মুক্ত যদি হৈল পঞ্চ জন ॥ 
রকি করিল পাত্র নন্দন । 
মার ভাগ রাজ্য পাবার কারণ । 
[ দূত পাঠাঁইলেন হস্তিনা নগরে | 
দি আর কুরু বুঝাবার তরে ॥ 
গ্রোগৃহ যুদ্ধে কৌরব প্রধান । 
[লর হাথে বছ পায়| অপমান ॥ 
আসিয়া রাজ! কি কৈল বিচার । 
নি মূনিবর করিয়া বিচার ॥ 


ধাপ পর্ধের কথা অমৃত সমান | 
নর রচিত দ্বিব্য ভারত পুরাণ ॥ 
শ্িরাম দ্বাস কহে রচিয়া পয়ার। 
শুনে জেন সকল সংসার ॥ 
পত্রের পর লিপিকর্‌ লিপিকর্শ্মে বিরত 
চন । অন্ত কোনও ব্যক্তি “ইতি সন 
সাল তাং ২৯ চৈত্র" ইত্যাদি লিখিয়া 
ছন, হথ্যাক্ষর দৃষ্টে ইহাই মনে হয়। 


শা 


৪1 মহাতারভ- উদ্যোগপর্বব 


ব্চয়িতা--কাশ্দরাম দ্বাদ। পত্র ১-৬৬, 
॥। বাজালা তুলট কাগজ। . এক 
পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৩ পঙক্তি লেখা। 
রুমাণ ১৪৮৪৪ ইঞ্চি। লিপিকাল 
২৫১ দাল। ঘরস্ত-_ 
৬ 


২১৯ 


৭ শীশীকৃষ্ষায় নম । 
অথ উতজোগ পর্ধ লিক্ষ্যতে। 
জন্মেজয় বলে কহ মুনি তপোঁধন। 
সত্য হইতে মুক্ত যদি হইলা পঞ্চ জন ॥ 
তদ্বন্তরে কি কর্ম করিল পিতামহগণ। 
আপন বিভাগ রাজ্য পাবার কারণ | 
কোন দূত পাঠাইল। হস্তিন| নগরে । 
ধৃতরাষ্ট্র আদি দুর্ধ্যোধনে বুবাবারে ৷ 
উত্তর গোগৃহ যুদ্ধে কৌরব প্রধান । 
অর্জুনের হাথে বড় পাইল অপমান ॥ 
শিবিরে আাসিঞা বাজা কি কৈল বিচাঁর। 
শুনি কহ মুনিবর করিয়া বিস্তার ॥ 
শেষ = 
না ভাবিহ দুস্থ মাতা জাই নিজস্থানে । 
এত বলি দঞ্ধবৎ করিল চরপে। 
মাএ প্রপমিয়া কর্ণ গেল নিকেতনে। 
অশ্রভলোচনে কুস্ভী আইলা নিজস্থানে ॥ 
মহাভারথের কথা অমৃতলহ্রী । 
কাহার শকতি ইহ! বণিবারে পারি॥ 
ব্যাস বিরচিত কথা অমৃত সমান । 
সংসারে দুর্লভ নাছি ইহার সমান । 
কাশীরাম দাস কহে বন্দি নারায়ণ । 
নিরবধি রহু মন গোবিদন্দচত্রণ ॥ 
উত্তজোগ সমা শুনিল জন্মেজয়। 
তীম্মপর্ব্ব কধ। কহ মুনি মহাশয় ॥ 
ইতি উতজোগপর্ধ সমাপ্ত হইল ॥ সন ১২৫১ 
সাল ভাব্বিখ ২১ আশ্বিন মঙ্গল বার তিথি 
নবমী বোধনং বেল! তিতিন্ন প্রহর গত শুযুত 
হরিপ্রসা্ সিংহের পীড়াতে বসিয়। লিখিতং 
শ্ক্ষেত্রলাল সিংহন্ত সাকিনে বালিয়া এই 
পুথি ॥ কাগজে সমাপ্ত ॥ 


৬৫৫ | মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্ব। 
রচদ্িতা_কাশিরাম দাস। পত্র ১-৩১, 


৩৩-৭৫) অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগজ । গোপালপুর । টিবি রা 





এক এক পৃষ্ঠায় ১* হইতে ১১ পঙক্তি লেখা। যয নাং কাঁচ নাড়। 
পরিমাপ ১৪২৪/০ ইঞ্চি। লিপিকাল গন ১২৫৭ যার সও লাভা দাল। 
Seen HV ১৮ অগ্রহায়ণ সোমবার তিথি 
৬৭ 8ীনীবযদুৰ্গ।। বেলা ১২ দশ 
অথ জীমহাতারথ উজ্জৌগপর্ব্ব লিক্ষতে | এ 
জন্মের রাজা বলে কহ ভপোধন। 
সত্য হৈতে মুক্ত বদি হৈল পঞ্চজন ॥ . 
তহন্তরে কি করিল! পিতামহগণ। ৬৫৬। মহাভারত উদ্যোগ 
আপনার নিজ রাজ্য পাবার কারণ। রূচত্সিতা_ কাখীরাম 'ছাস। 
জোট পাঠাই হা নে. ৯৯৯ ২২৯ জন গা 
কাগন্গ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হু 
জারী হান পঙক্তি লেখা । শেষ অংশের 


অর্জুনের হাখে পাত্যা মহ! অপমান। 
কি কর্ম করিল! তবে ইহার বিধান ॥ 
শেষ - 

তব পুত্রগণ মাত পাব রাজধানী । 
নিশ্চয় আমার মৃত্যু হইব জননি 

না তাবিহ দুখ মাতা জাহ নিজ স্থানে । 
এত বলি দর্তবত করিল! চরণে । 
বিদায় মাগিয়া কর্ণ গেল! নিজ পুরে । 
যথাস্থানে গেলা কুন্তী তৃঃখিত অন্তরে । 
একাদশ অক্ষৌহ্মীপতি দু্যোধন। 
সাত অক্ষৌহিনীপতি পাওুর নন্দন ॥ 
নর্ধসৈন্ত সমাবেশ রহিল তথায় । 

এত দূরে উদ্যোগ পর্ব হুইল সাক়॥ 
আউ যশ বাড়ে কী করুএ অন্দর । 
দিতি তি জে নি 


রি 
কহে কাইরাম দাস শুনে পুশ্যবান ॥ 


কীটদষ্ট এবং অনেক পত্রের 
পিয়াছে। পরিমাণ ১৪1*১৫৪1 


ভাইং ক্ষেত্রিধর্শ নহে শোভন । 





তেকারণে যুদ্ধ বাজ! নাহি প্রয়োজন 

সম্জ্রীতে পাণ্ডব সহ করহ মিলন ॥ 
ভণিতা_ রর 
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার। ' 
ইহা বিচ শ্রবপেতে সুখ নাহি আর ॥ 











১৫) রাজা রাজকুষ্ ট্রাট, কলিকাতা-৬ 

১, রায়বাগান স্রীট, কলিকাতা- 

৫1১, বন্ত্ীদাসি টেম্পল স্ৰী, কলিকাতা-৬ : 
৭৬২, কর্ণওয়ালিস ক্রীট, কলিকাতা 
২৪৪।সি, বিবেকানন্দ রোভ, কলিকাতা 
=, বহবাঁজার ক্রাট, কলিকাতা-১১ 

€৪, শিকদ্বারযাগান, সীট, কলিকাতা-৪ 
৩, কৃফদাস পাল লেন, কলিকাতা-& 

৫৫, কানবাল! ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা -৬ 
৯*।বি, মসজিষবাড়ী ট্রাট, কলিকাতা» 
€১1৩।এ, ্র্যা্ড রোড, কলিকাতা-৭ 

৪৫, মসজিদ্বাড়ী কীট, কলিকাতা-৬ 

১, জার. জি. কর রোড, কলিকাতা-৪ 
১৮ মহানির্ববাণ রোড, কলিকাতা-২2 
২৪, গোরাটাধ বসু রোড, কলিকাতা» 
২৩।এফ, হাঁরিসন রোড, কলিকাতা-৯ 
বৃতস্থবিতাগ, কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় 
১৪১াবি, ব্ৰাহ্মসমাজ রোড, কলিকাত।-৩৪ 
২২, সি কলোনী, বেহালা, কলিকাঁতা-৩৪ 
১৮১সি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬ 
১*।এ, কবীর রোড, কলিকাতা-২৬ 

১৬২, রামকাস্ত বন্ধ ট্রাট, কলিকাতা-৩ 
ঘ্বতপুকুর, ২৪ পরগণা 

২৫৯, দর্গ! রোভ, কলিকাঁতা-১৭ 

চাইবাসা, সিংতৃষ 

€০)২সি, গৌরীবাড়ী লেন, কলিকাতা-৪ 
১৫এওজি, আপার সারকুলার রোড, কলিন 


২২২ সাহিত্য-পরিষৎ-প্রিকা [৪ৎ 


৩০। আ্রীপ্রশাস্তকৃমার সেন 
৩১। জীব্দমলেন্ছু চক্রবর্তী 
৩২। শ্রীতীরকনাখ সিংহ 
৩৩। শ্ীরপজিত চৌধুরী 
৩৪। শ্ীহ্হাস চট্টোপাধ্যায় 
৩৫। শ্ীকুত্তী দেবী . 

৩৬। জীমদন বন্দ্যোপাধ্যায় 
৩৭। শ্ীছিজেল ঘোষ 

৩৮। শ্রীউমা দাস / 
৩৯। প্রীতি পাল 

৪০। এ্ীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী 
৪১। প্রীনীলিঙ বন্দ্যোপাধ্যায় 
৪২। শীরেণুকা সেন ৮ 
৪৩। শ্ীফশিতৃষণ দেব বায় 
৪৪ | জীফণীন্রনাথ দত্ত 

৪৫1 শীশল্তু সির 

৪৬। এদেবরত মুখোপাধ্যায় 
৪৭। গ্রঅনীম বর্ধন 

৪৮। জীবেলা কাঞ্ধিলাল 

৪৯। জ্ীনলিনীবপ্জন ভট্টাচার্য্য 
€০। শীহ্নীলকুমার ঘোষ 
৫১। শ্ীজীবিতেশ চক্রবর্তী 
€২। শীরিকা মজুমদার 

€৩। প্রীমূরেশচন্র চট্টোপাধ্যায় 
€৪। শ্রীশেফালি বন্দ্যোপাধ্যায় 
€৫। জীশরদিন্দুকুমার মুখার্জি . 
€৬। ঞ্ীগৌরমোহন মুখোপাধ্যায় 
৫৭ । প্রীনন্দলাল ঘোষাল 
€৫৮। আ্ঘনিল বনু 

৫>। জীখীরেন্্রনাথ ঘোঁড়ই 
৬০। জীগ্রপব বাগচী 

৬১। শীদলিলকুদার ঘোষ 


- ৪৭১ পটারী রোভ, কলিকাঁতা-১৪ 


' ৯৭১, সারপেন্টাইন লেন, কলিকাণু 
- ২৯৮ বাঁগমারী রোড, কলিকাতা" 




















১১, সহেহ্ব গোস্বামী লেন, কলিক' 
৪, ক্ষুদীরাম বন্থ রোড, ক 
ইষ্টার্ণ রেলওয়ে, এস্টাব্লিশষেন্ট সেক 
৮খ/ভি, মসজিদবাড়ী ক্রাট, কলিকাও 


১৩১।এ, বহুবাজার ট্রাট, কলিকাতা! 
চিৎপুর রেলওয়ে হসপিটাল, কলিব 
৩২|জে, সাহিত্য পরিবন্ধ ট্রাট, কলি; 


২৬াসি, চণ্ডীবাড়ী স্ট্রীট, কলিকাতা-« 
১২, হিন্ুস্থান রোড, কলিকাঁতা-২৯ 
৩০৩, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাঁত 
৩৮সি, হরিশ চ্যাটাজি ট্রাট, ক 


৯1৪৯, বিজয়গড় কলোনী, কলিকাঁতা-৩২/ 
৬, চাঁলতাবাগাঁন লেন, কলিকাতা-৬ 
৪৯1২, কর্ণওয়াঁলিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ 
১৮ ক্রীক রো, কলিকাতা-১৪ 
১ভি, মোহনলাল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ ' 
এবি, রামকৃষ্ণ লেন, কলিকাঁতা-৩ পু 
ভালপুকুর, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা 
২০বি, কাশীমিঅ ঘাট ট্রাট, কলিকাতা 
৫০, কৈলাস বসু স্ৰী, কলিকাতা-» | 
২২*, আপার সারকুলার রোভ-ব 
€+1১, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাঁতা-* 
২৯, নীলমণি মিত্র কীট, কলিকাতা 

৬৮১, রামলাল আঁগরওয়াল! জেন, ; 
গড়বেড়িয়া আর. সি. মানা টনি টিউ 








৫ 
নির্বাচিত সদস্ত-তালিকা। ২২৩ 


২৭৯বি, চিন্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকা তা-৬ 
১৮, স্ষু্মীরাস বন রোড, কলিকাতা-৬ 

২৬, বোয়ালপাড়া লেন, কলিকাঁত|-৩৭ 

৭৭, বিবেকানন্দ রোৌভ, কলিকাতা-৬ 

১৬, বিভন রো, কলিকাঁতা-৬ 

৭৪1, ভূপেন বসু এভিনিউ, কলিকাঁতা-৪ 
€1৪, সেবকবৈষ্ত ষ্্রাট, কলিকাঁতা-২৯ 

২৪৬, আপার সাঁরকুলার রোড, কলিকাতা-৬ 
১৫৬) আপার সারকুলার রোড, কলিকাভা-* 
€০) দুর্গাচরুণ মিত্র স্্রীট, কলিকাতা-৬ 
৩২|এস, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলিকাত!-৬ 
. ৪।বি, ভারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা ৬ 
অধ্যঙগ্রাম, ২৪ পর্ণ 

১, লালাবাগান রোড, কলিকাঁভা-৬ 

21৩, খিলাত ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ 
বি, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলিকাতা -৬ 
১৫৩)৪সি, আপার সারকুলার রোড, কলি-৬ 
৩: স্কট্‌স লেন, কলিকাঁতা-» 

ভালপুকুর, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণ। 

১, গুরুপ্রসাদ রায় লেন, কলিকাতা 

৩৩, কালীকুমার ব্যানাঞজি লেন, কলিকাতা-২ 
২, শরৎচন্দ্র ধর রোড, কলিকাতা-৩৬ 

১৭।এ, ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাঁতা-৬ 

১৭২, প্যারীমোহন সুর লেন, কলিকাতা-৬ 
৩1১1, উন্টাভাক্ষ! জেন রোড, কলিকাতা-৪ 
৭৮1২, ক্রিষ্টোফার বোভ, কলিকাতা-১৪ 
১৬৯. বাহির শুড়া রোড, কলিকাঁতা-১ 

১০, হালসী বাগান রোড, কলিকাতা-৬ 
৪২1৩৪, বেছ্িয়া ভাঙ্গা সেকেণ্ড লেন, কলি-৩৯ 
৬1৭, সঈীল্স গার্ডেন লেন, কলিকাতা-২ 
৭৬া1বি, মহর্ষি দেবেজ্্র রোড, কলিকাঁতা-৭ 
১৬৩, আহিরীটোলা প্রা, কলিকাভা-€ 

গ্রাম £ বাহছেবপুর, পোঁঃ বেলকুলাই, হাওড়া 








সাহ্ত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪৭ 


জ্রীমনোরঞ্জন সেন শর্শা 
শীত্ঘদেশরঞ্গন চক্রবর্তী 
আহুবৌধচন্দ্র সরকার 
জম বনু 

নমিতা চক্রবর্তী 
শরগোপাল মুখার্জি 
শ্রুকামাধ্যাচরণ তট্টাচার্য্য 
প্ণক্কি বসু 

শ্রসশিকা ঘোষ 
শরীহ্বরেশচজ্্র মৈত্র 
প্রতিমা গু 


"৯1১ ম্িভিল্‌ রোড, কলিকাতা; 


















কৃষ্পুর কলোনী, কলিকাতা-২৮ু 
৯1২1১এ, প্যারীমোহন ধরলেন ৃ 
১৪৮বি, জাপার সাকু'লার রোঁড,ব 


১০।এ, কৃষ্ণ মল্লিক লেন, ক 
পোঁঃ তালপুকুর, ব্যারাকপুর, ২৪ 
২*সি১ হাজরা লেন, কলিকাঁতা- 
21, সি. আই. টি. রোড, কলিকাত 
€1২।এ গীতাম্বর তট্টাচার্য্য লেন, ক 
২৯৭, হ্রেকৃষ্ণ শেঠ লেন, কলিক 3 
১৯, গোরাচাদ বস্তু রোড, কলিকা 
৭৬২, কর্ণওয়ালিস ট্্রী, কলিকাতা- 
৯এ, রামানন্দ চ্যাটার্জি ট্রীট, কলিক 
১৫৬, আপার সাকুলার রোড, ক 
ওহ্ড ক্যানাল সাইড রোড, উলুবেড়ি 
১৭৫।এ বিবেকানন্দ রোভ, কলিকাত্ 
২৬।এ, কালীঘাট বোভ, কলিকাতা 
৪, ভূবন সরকার লেন, কলিকাতা-" 
পরতর্মেন্ট কলোনী, কলিকাঁভাঁ-১২ 
৮৫1১, মসজিদ বাড়ী প্রা, কলিকাতা-৬5 
২৪১।২/সি, আপার সাকুলার রোড, ক 
১২৬৩, সত্যেন রায় রোড, কলিকাতা-৩৪ 
এন ২৪১,ফতেপুর সেকেণ্ড লেন, কলিকঠ ৭. 
১৬৩, মধুন্্ন ব্যানার্জি রোড, কলিকাভা-২ 
৭১, গ্যালিফ স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ . 
১৯, পঞ্চাননতলা লেন, কলিকাতা-৩৪ & 
পি ৫৭, ধেলাতবাবু লেন, কলিকাতাঁ২ ' 
১২৫ বন্ছবাজ্গার স্্াট, কলিকাতা-১২ 
২৪৩, আপার সাকুলার বোভ, কতিক্ধতা« 
২৩ কাপুর রোড, কলিকাঁতা-২ ১. 

২, গণেন্ছ মিত্র লেন, কলিকাতা -৪ 


. এবি, মতিলাল নেহেরু রোড, কলিকাী 





। 


নির্ববাচিত সদস্ত-তালিকা ২২৫ 


১৬1১) বনমালী চ্যাটার্জি ই্রীট, কলিকাতা-২ 
আদমপুর, ভাগলপুর, বিহার 

১২১৪।এ, মানিকতলা মেন রোঁভ, কলি-১১ 
৭৬1২, কর্ণতিয়ালিস ট্রা, কলিকাতা-* 
ব্যাঙ্ক রোড, পাটনা, বিহার 


- ২০২, রাঁসবিহারী এভিনিউ, কলিকাঁভা-২৯ 


১৮১৫, আপার সাকু লার রোড, কলিকাঁভা-শ 

১৯, গোয়াবাগান শ্রী, কলিকাতা-৬ 

২৭২, মির্জাপুর গ্রীট, কলিকাতা -৯ 

৩৩, মণ্ডলপাড়া! লেন, কলিকাতা-২ 

নয়াপল্পী, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা 1 
১, বিশপ লেক্রয় রোড, কলিকাতা-২* ৃ 
১৩০২১, ব্ৰাহ্মসমাজ রোড, কলিকাতা-৩৪ | 
ধারুই, মেদিনীপুর ,& 
পোঃ কোলাঘাট, মেদিনীপুর 

৬০1১, হারিসন রোড, কলিকাতা-৯ 

৩১, গোপীমোহন দত্ত লেন, কলিকাতা-৩ 

২১, যদু মিত্র লেন, কলিকাতা-৪ 

৪৫, কালী দত্ত স্্ীট, কলিকাতাঁ-৫ 

এডি, গোবিন্দ মণ্ডল লেন, কলিকাতা -২ 

১,২, আমহাষ্টি প্রা, কলিকাতা-৯ 

৮মাভি, গড়পার রোড, কলিকাতা-2 

১৭৪, কালীপ্রসাঁদ চক্রবর্তী ট্রীট, কলি-৩ 

১৩০1এ, হুরিশ মুখাঞ্জি রোড, কলিকাঁতা-২৬ 

৪|সি, নববন্থু লেন, কলিকাঁতা-১০ 
€, লোয়ার চীৎপুর রোড, | 
১৪৫, মানিকতলা মেন রোড, 
২৫, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাত। ৮ 
১৩এ, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা - 
শি ২৯ জ্যোতিব রায় রোড, কলিকাতা-৩৩ 
৩৯৪, ক্যানাল ওয়েষ্ট রোড, কলিকাতা-৪ 
৭€, সারপেণ্টাইন লেন, কলিকাঁতা-১৪ 










৯৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২ 
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১৬২ | শ্রীলতিকা দেবী টু ৩২/বি, সাহিত্য পরিষদ সীট 
১৬৩ | শ্রীঘমূল্যলাল উকিল - | ৩৯৪1১/এবট, বাগমারী রোড, 
১৬৪। শ্রীগীতা ভৌমিক . ১বি, হি লেন, কলিকাতা 
১৬৫ | শ্রীদেবককুমার বায়ু - ৯২, সীতার ঘোষ সীট, ক 

১৬৬ । শ্ীভৃপেজ্জনাথ সেনগুপ্ত ১৪১/এ।১বি, সাউথ সি থি রোড, ব 
১৬৭ । ধিবুদ্ধদ্েয ভট্টাচার্য্য ৩৬1৫) লেন, কলিকাঁধ 
১৬৮। শ্রীশিবকালী বিশ্বাল ৫) মিত্র লেন, কলিকাতা 
১৬৯। পুলা দত্ত গান্গলী রোড, কলিকাতা 
১৭*। শীঁনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় বর 
১৭১। অীসিয়ক্মার বিশ্বাস 

১৭২। জীস্ধাংশ্ধশেখর গঙ্গোপাধ্যায় 

১৭৩। শ্রমৃণালকাত্তি দস্তিদার 

১৭৪। প্রীগৌরী পিংহ খাই, 

১৭৫। শীরমেন্দ্কুমার ভট্টাচার্য - 

১৭৬। আীদত্যনারাঁয়ণ মুখোপাধ্যার নবন্ধীপ বিষ্ভাসাগর 

১৭৭। শ্রীবিভা ভৌমিক গভর্মেপ্ট কলোনী, কণ 





